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নিযেদন 


গীটার উনবিংশ শতাব্দীতে বাংলাদেশে যে নবজাগরণ ঘটে তার একটি 
লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হলো হিন্দু ধর্ম এবং সংস্কৃতির নবমূল্যায়ন ও তাৰ পুনন্স্থযখান । 
শতাবীর দ্বিতীয়ার্ধে এই পুনরত্যুখানের কালে অন্যতম পথগ্রদর্শফিরূপে মনীষী 
ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের নাম সম্রন্ধচিতে প্ররণীয়। কিন্ত আমাদের ছুর্তাগাবশত 
এখানেই ঘটেছে একটি ছুরপনেয় ভ্রান্তি। তারই ফলে ভূদদেব একজন রক্ষণশীল 
হিন্দুরূপে চিহ্ছিত হয়ে রয়েছেন । শুধু হিন্দুধর্ম ও সংস্কৃতির একজন একনিষ্ লাধক 
ও প্রচারক হিসাবেই নয়, তিনি ষে সে-যুগের জাতীয় জীবনের লাবিক ক্ষেত্রে 
একজন অগ্রগণা নেতৃপুরুষ ছিলেন, এ সত্য আজ উপেক্ষিত। প্ররুতপক্ষে তিনি 
ছিলেন সে-যুগে জাতির অন্যতম শিক্ষাঞ্তরু | ভারতের, বিশেষ করে পূর্বভারতের 
শিক্ষার ক্ষেত্রে তিনি যে বৈপ্লবিক পরিবর্তন লাধন করেছিলেন তাবই ফলে 
সম্ভব হয়েছিল আঞ্চলিক ভাষাসমূছের ব্যাপক উন্নতি । সমাজ ও শবদেশ-চেতনার 
ক্ষেত্রেও তিনি ছিলেন সে যুগের বিশিষ্ট চিন্তানায়ক | সে যুগে ভারতের মুদলমান- 
সমাজ সম্পর্কে তার দৃিই ছিল সর্বাপেক্ষ। উদার । বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রেও 
তার দান ও প্রভাব সামান্য নয় । জাতি-বর্ণ-ধর্ম-নিবিশেষে সমকালীন সমাজের 
মান্তুষের কাছে তিনি ছিলেন পরম শ্রদ্ধেয় | কিন্তু তা সত্বেও পরবর্তাকালেয মানুষ 
যে তাকে প্রায় বিস্বত হতে বসেছেন এ সত্যও অস্বীকার কর! যায় না। 
আমাদের গ্রন্থে আমরা বাংলার সমাজ ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে ভূদেব 
ষুখোপাধ্যায়েব গ্ররুত স্থান কোথায়--এ সত্য উদঘাটনে প্রয়ালী হয়েছি । জাতীয় 
শিক্ষার প্রসার এবং প্রচারের ক্ষেত্রে তীর দান অম্পর্কে বিশেষ মতপার্থক্য নেই । 
তাই বর্তমান গ্রন্থে সে বিষয়ে ততটা গুরুত্ব দেওয়া! হয়নি। আমাদের মুখ্য উদ্দেন্ 
হলো! বাংলা সাঁছিত্যে ভূদেবের যথার্থ স্থান নির্ণয় কর1। আর সাহিত্যের সঙ্গে সমাজ 
অঙ্গাঙ্গী ভাবে সম্পৃক্ত। তাই সাহিত্যের আলোচনায় সমাজের প্রসঙ্গ অনিবারধ 
ভাবেই এদেছে। আমাদের আলোচনায় আমরা দেখিয়েছি ভূদেবের সমাজ- ও 
লাহিতাচিস্তা বক্ষিমচঙ্জ ও ববীন্্রপাথকে কিভাবে অনুপ্রাণিত করেছিল 
বক্ষিমচঙ্্ের দুর্গেশনহ্থিনী ও জানন্দমঠ, স্বরীন্তরনাথের আত্মুণক্তি, ভারতবর্, দ্বদেশ, 
সমাঙ্ছ, সমূহ প্রস্ৃতি গ্রন্থে, এবং কোনে! কোতযো! ন্মরণীয় গান ও কবিড়ায়, তৃষেবের 
প্রভাব চুননিবীক্ষা নয় ৷ এছের সপ্তম অধ্যায়ে এই সম্পর্কে অনভিবিষ্থত আলোচদা 


করা ছয়েছে। ধর্ম ও সমাজচিগ্তার ক্ষেত্রে তুদেব রক্ষণদীল ছিলেন না, ছিলেন 
মুক্তমনা যুকিবাদী মনীধী | তীর ব্বদেশ-চিন্তায় এক অখন্ড ও সম্মিলিত ভারতবর্ষের 
উজ্জবন চিত্র অস্কিত ছিল। সর্বোপরি “উনবিংশ পুরাণ” যে তৃদ্নেবেরই কল্পন। 
এবং তাঁর লেখনীম্পর্শেই বান্ময়, এই সত্যও প্রমাঁণ করার চেষ্টা করেছি। তার 
'এতিহামিক উপন্যাস", “বপ্রন্নন্ধ ভারতবর্ষের ইতিহাস", 'পুষ্পাঞ্চলি' ও “সামান্িক 
প্রবন্ধ' বাংল! সাহিত্যকে শুধু সমৃন্ধই করেনি, পরবর্তী চিন্তা ও পরিকল্পনায় স্থগভীর 
প্রভাবও বিস্তার করেছে, আর তারই ফলে বাংল! সাহিত্যজগতে ভূদেবের স্থান 
চিরস্থায়ী হয়ে থাকবে, এই সত্য প্রতিষিত করার সামান্য প্রয়াস এই গ্রন্থ । 


কলিকাতা বিশ্ববিষ্ঠালয়ের বাংল! ভাঁষ! ও সাহিত্য বিভাগের 'রামতঙ লাহিড়ী 
সহকারী গবেষক" হিসাবে আমি এই গবেষণাকর্ষে ব্রতী হই। আমার নির্দেশক 
ছিলেন প্রখ্যাতনীমা' কবি-সমাঁলোচক, বিশ্ববিষ্ঠালয়ের বাংলাবিভাগের তৎকালীন 
গ্রধান-অধ্যাপক শ্রীযুক্ত প্রমথনাঁথ বিশী মহাশয় । তীর নিরন্তর সহায়তা এবং 
উত্সাহ আমার গবেষণীকর্মকে সহজতর করেছে। তীর সম্পাদিত “ভুদেব- 
রচনাসস্ভারে'র ভূমিকা জামাকে পথ দেখিয়েছে । আমার গবেষণার অপর 
পরীক্ষকদ্বয় ডঃ নীহাবরঞগন রায় ও ডঃ অলিতকুমার বন্দ্যোপাধায় আমার গ্রন্থকে 
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পি-এইচ. ডি, উপাধির যোগ্যরূপে বিবেচনা করে 
আমাকে লম্মানিত করেছেন। তাদের উদ্দেশে আমার কৃতজ্ঞচিত্তের প্রণাম 
নিবেদন করি । 

আমার গ্রন্থের মূল পরিকল্পনা! রচনায় এবং রূপায়ণে আমি সর্বাধিক সহায়তা 
এবং প্রেরণা পেয়েছি আমার পরম রন্েয় শিক্ষার অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত জগদীশ 
ভট্টাচার্য মহাশক্বের কাছে। প্রকৃতপক্ষে তার অমূল্য উপদেশ, নিত্যসতর্ক 
নির্দেশনা এবং লনেহ দুটি না থাকলে আমার পক্ষে এই দুরূহ কার্ধ শম্পন্ন করা 
সম্ভব হত না। একযুগেরও বেশি সময় ধরে তারই স্ষেহচ্ছায়ায় লালিত 
হয়েছে আমার সারন্ঘত জীবন। আমান জীবনের যাত্রাপথে তিনিই হলেন 
আবোর দিশারী । এই গবেষণাপ্গ্রন্থের প্রকাশের সমগ্র দায়িত্বতারও তিনি 
একাকীই ধহন করেছেন । ভীকে জামার ভক্তিপূর্ণ প্রণাম নিবেদন করি । 

এই গবেষণাগ্রন্থ প্রকাশের গ্রাকালে ধায় কথা আজ আমার বারেবারে মনে 
পড়ছে তিনি আমান লল্গ্রতি-লোকান্তরিত, পরম পৃজনীয় পিতৃষেধ অমিয়লাল 
গোস্বামী । আমাক গদেধণাকর্মটিকে প্রস্থাঝারে ফেখবার মাধ তীয় পুর্ণ হলে! না, 
এগ আমার 'আঙ্গেপের শেখ নেই । তীর পুণাশ্বঙ্ির উদ্দেশে জামার অগ্রুমিক্ 
রবির প্রগান নিবেদন ছি | 


এই গবেষণাকর্মে নানাভাবে নানাজনেদর কাছে লহায়ডা ও উৎসাহ পেয়েছি । 
তার মধ্যে প্রথমেই আমার শ্রদ্ধেয় খুল্লতাত শ্রীযুক্ত অনস্ত গোম্বামী মহাশয়ের 
অনুপ্রেরণ! ও আগ্রহের কথা বিশেধভীবেই মনে পড়ছে । আমার জীবনে তীর 
লন্সেহ-ভূমিকা এক পরম আশীর্বাদন্বরূপ । তাঁর উদ্দেশে জানাই আমার প্রণাম । 

আমার জীবলের এক চরম সংকটলগ্নে যিনি তাঁর হুবিপুল স্ষেহচ্ছায়ায় আমাকে 
পরম আশ্রয় দীন করে আমার জীবনকে সার্কতার আলোকতীর্ঘে উত্তীর্ণ হতে 
সহায়তা করেছেন তিনি আমার পরম শ্রেয় স্বশ্তর মহাশয় ডাক্তার শ্রীযুক্ত ভূপেশচন্ত্ 
লাহিড়ী। এই গ্রন্থ তারই নামে উৎসর্গ করে নিজেকে ধন্য মনে করছি। 

তথ্যসংগ্রহের ক্ষেক্জে সর্বাধিক সাহাষ্য পেয়েছি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের 
গ্রন্থাগারিক এবং কমিবৃন্দের কাছে। তাদের সকলকে আমার কৃতজতা৷ জানাই । 
এছাঁড়া কলিকাতা বিশ্ববিদ্ভালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, জাতীয় গ্রন্থাগার, অইৈত 
আশ্রম গ্রন্থাগার থেকেও যথেষ্ট সাহায্য পেয়েছি। ভূদ্দেব-সম্পাদিত এডুকেশন 
গেজেটের সন্ধানুত্র দিয়েছেন উত্তরপাড়া৷ জয়রুষণ গ্রন্থাগারের শ্রীযৃক্ত তরুণকুমার 
মি মহাশয় । চুঁচুড়ার 'ভূদেবভবনে' রক্ষিত এডুকেশন গেজেটের সংখ্যাগুলি 
ব্যবহার করতে দিয়েছিলেন ভূদেবের প্রপৌত শ্রীযুক ভূগুদেব মুখোপাধ্যায় 
মহাঁশয়। তীরের সকলের উদ্দেশে আমার সক্কৃতজ্ঞ নমস্কার জানাই । 

ইচ্ছা ছিল গ্রন্থাকারে প্রকাশের সময় কোনো কোনে। অধ্যায়ের আলোচন! 
বিভ্বততর করব। কিন্তু নাঁনাকারণে বর্তমানে সে ইচ্ছা অপূর্ণই থেকে গেল। 
আমার রচনাতে অনেক ক্রটিবিচ্যুতি ও অসম্পূর্ণতা যে রয়ে গেছে সে-বিষয়ে আমি 
সচেতন । ত। সত্বেও ভূদেবের পুনমূল্যায়নের এই প্রয়াস যদি বিছজ্জনের মনোযোগ 
আকর্ষণ করতে পারে তাহলেই নিজের সমস্ত শ্রমকে সার্থক বিবেচন। করব । 


উইমেনস কলেজ 
কলিকাতা শিগ্র! লাহিড়ী 


প্রথম অধ্যায় 


খ্বিতীয় অধ্যায় 

ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের জন্মলন 

ও সংক্ষিপ্ত জীবনপঞজী 
তৃতীয় অধ্যায় 

সামায়কপত্র সম্পাদনা 
চতুর্থ অধ্যায় 

এতিহাঙগিক উপন্যাস 
পঞ্চম অধ্যায় 

প্রব্ধকার ভূদেব 
ব্ঠ অধ্যায় 

ভদেবের স্বদেশচেতলা 
সম অধ্যায় 

ভূদেব ও বাংলা সাহিত্য 


১, উনবিংশ পুরাণ 
রবীন্দ্রনাথের রচনার সমালোচনায় ভূদের 


রি 


১৭ 


২৬ 


৬৬ 


১৬৭ 


১৮৪৯ 


২১ 


৩৪৯ 
৫ 


প্রথম অধ্যায় 
প্রস্তাবল। 


১ 
্রস্টীয় উনবিংশ শতাব্দীর ছিতীয়ার্ধে হিন্দু-পুনরভাখান যুগের স্থিতপ্রজ্ঞ পথপ্রদর্শক 
এবং শুচিশীলিত জীবনচর্ধার আদর্শ পুরুষ ভূদেব মুখোঁপাধ্যায়। তার 
তিরোধানের পরে মহাত্মা! শিশিরকুমার ঘোষ লিখেছিলেন, “আমি রঘুনাথ ও 
রঘুনন্দনের ধারায় বাংলায় অততযুব্জন ব্রার্ষণ-পণ্ডিত শ্রেণীর শেষ আদর্শ ভূদেববাবুতে 
দেখিয়াছি 1৮১ 
ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের সমুন্নত চারিত্রধর্ম, আদর্শনিষ্ঠ জীবনচর্ধা, দূরদর্শী প্রজ্ঞা 
এবং যুক্তিবাদী ও কল্পনাতূয়িষ্ঠ সারম্বতসাঁধনা সমকালীন বাঙালী মনীষিবৃন্দের 
পরম শ্রদ্ধার বস্ত ছিল। 
উনবিংশ শতাববীর দ্বিতীয়ার্ধের কবি-গ্রতিনিধি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় তার 

'ছুতোম প্যাচার গান'-এ ভুদেবকে কলকাতার দিক্‌পালগণের অন্তম বলে 
বন্দনা করেছেন । “তোম প্যাচার গান” ১২৯১ সালের আশ্বিন মাসে 'নবজীবন” 
পত্রে প্রকাশিত হয়। পবে বমিকমোল্লা ছন্মনামে পুস্তিকীকারেও কবিতাটি 
প্রকাশিত হয়েছিল । অক্ষয়চন্ত্র সবকার বলেছেন, “হুতোম প্যাচার গান? সাধারণ 
রমের ভাষায় কলিকাঁতার পৃষ্ঠে কষাথাত বটে, কিন্তু উহাতে মেকির তিবন্ধার 
অপেক্ষা, খাঁটির পুরস্কারই অধিক আছে ।”২ হেমচন্দ্র এই ব্যঙ্গকবিতায় প্রথমে 
“কলকাতার কক্ষাপরার দলে'য় বর্ণনা করে দ্বিতীয়ভাগে গোটাকতক আসল 
দিক্পালকে আসরে আহ্বান করেছেন। বলাই বাহুল্য, এই দিক্পাল-সপ্তকের 
প্রথমে আছেন বিদ্যাসাগর । তারপর তারানীাথ তর্কবাচম্পতি, মহামহোপাধ্যাক্স 
মহেশচন্দ্র ম্যায়ধত্ু। রেভারেণ কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, রাজা রাজেন্্রলাল মিত্র, 
মনীষী ভূদেব মুখোপাধ্যায় ও দীনবীর তারকনাথ প্রামাণিক । ভূদ্েব সম্পর্কে 
হেমচজ্জ বলেছেন: 

আসর জাকায়ে বসে তুমি অতঃপর, 

গালজোড়া ফ্যাসা গৌপ-বুড়ো প্যাগম্বর | 

চুচুড়ার কিনাবায় যার পীঃস্থান, 

হৃদয় ক্ষীরের খনি-_-আকাক্ছে পাঠান । 


& ভূদেব মুখোপাধ্যায় ও বাংলা পাহিত্য 

হাসাবড| খাসা! বুড়ে! মাখা-জান-গুড়ে, 

নিরেট বেউড় বাঁশ ত্রাঙ্মণের ঝাড়ে ! 

ইংরিজি শিক্ষার ফুল বাডাঁলি-শিকড়ে 

্বতেজে উঠেছে উচ্চ শিখবের চূড়ে | 

তর্কেতে তক্ষক যেন, তেজে তেজপাতা 

শিক্ষাত্রতে নিদ্ধকাম শিক্ষকের মাথা ! 

বচন বটের ফল ধীরে ধীরে পড়ে, 

দেশের দৌছোট বটো--মোদ্দা কথ! গড়ে । 

ধনে মানে কুলে যশে পদে পাকা-তাল 

পেকেলের মাঝে এক কুন্দব প্রবাল ! 

নবগ্রহ পুজাকালে আগে যাঁর ভাগ, 

দেখে হে পুতুলবাঁজা-_বাঙালীর বাঘ !৩ 
এই যোড়শপদ্দী সরস ভ্তবকটি নানাকারণেই বিশেষ উল্লেখের দাবী করে। 
হাশ্তপরিহাসের ভঙ্গিতে লেখ! হলেও কবির অন্তর্র্টিতে ভূদেব-চবিত্র ওতে 
উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে । কয়েকটি পংক্তি বিশেষভাবে ম্মববণীয় : 


১. হ্থায় ীয়ের খনি-_-আকারে পাঠান । 
২, নিরেট বেউড বাশ--ক্রাহ্মণের বাড়ে । 
৩. ইংরিজি শিক্ষার ফুল বাঙাঁলি-শিকড়ে 
স্বতেজে উঠেছে উচ্চ শিখরের চূড়ে ! 
৪, তর্কেতে তক্ষক যেন, তেজে তেজপাতা, 
শিক্ষাব্রতে সিদ্বকাম শিক্ষকের মাথা ! 
৫, মেকেলের মাঝে এক সুন্দর প্রবাল ! 
৬, দেখো হে পুতুলরাঁজা-্বাডীলীব বাঘ। 


এই উক্তি-ষট্‌ক ভূদেব-চরিজ্র বি্টেষণের মূলহুত্র হিসাবেও ব্যবহার কনা 
যেতে পারে। তন্মধো পঞ্চম উক্তিটি (সেকেলের মাঝে এক হুন্দর প্রবাল ) 
ছেমচন্জরের সমুচ্চ কবিকল্পনাপ্রস্থত। সংরক্ষণশীল জীবনচর্যার উদগাতা বলে 
ধার! ভূদেব-গ্রসঙ্গে নাপিকাকুঞন করেন তাদের চক্ষরুত্মীলের জন্য হেমচন্্রের 
এই প্রার্কোক্তিটি প্রঘুক্ত। ভূদেব-গ্রশস্তির অস্তিম বাক্যে হেমচন্ত্র তাঁকে 
বলেছেন “বাঙালীর বাঘ । ভুদেব-চরিস্রের অকুতোভয় বিক্রমশালিতার প্রতীক 


প্রস্তাবনা ট 


হিসাবে এই অতিশয়োক্ি অলন্কারটি ধু অনবস্যই নয়, বিশ্বৃতপ্রায় এই পুক্ুঘ- 
গ্রবরের গ্রতি সে-ঘুগের কবিগ্রতিলিধিয় বিশ্ময়-বিমুক্ক অস্তিম শ্রদ্ধার্ঘযও বটে। 


ঞু 


ভূদেবে সারম্বতসাধনাও সমকালীন সারহ্বতবৃদ্দের সপ্রশংস হ্বীকৃতি লাভ 
করেছে। মধুন্দন তাব “হেকটর-বধ' গ্রন্থখানি ভূদেবের নামে উৎসর্গ করেছেন। 
উতৎসর্গপত্তে তিনি বলেছেন, “এ বঙ্গদেশে যে তোমার অতি শুভক্ষণে জন্ম, তাহার 
কোনই সন্দেহ নাই, কেননা! তোমার পরিশ্রমে মাতৃভামার দিন দিন উন্নতি 
হইতেছে ।*'*"যে শিলাষ তুমি, ভাই, কীতিস্তস্ত নিমিতেছ, তাহা! কাঁলও বিনষ্ট 
করিতে অক্ষম |? 


১৮৭১ সালে রচিত এই উত্স্গপত্রে মধুস্ছদন বলেছেন “তোমার পরিশ্রমে 
মাতৃভাষাঁব দিন দিন উন্নতি হইতেছে ॥ সতীর্থ বালাবন্ধুর এই সংযমস্ন্দব উক্তি 
নিরুচ্ছুসিত। কিন্তু এই বৎ্সবই 09109697951 পত্রিকায় বন্ধিমচন্ 
98088111190 প্রবন্ধে উচ্ছৃসিত ভাষাতেই ভূদেবেব কথা বলেছেন। 
তিনি ভূদেবকে বিশুদ্ধ ও শক্তিশালী বাংল! গগ্যবীতিব অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিল্পীর 
মর্ধাদা দিয়ে বলেছেন “029 ০1 605 70656 21889 018. 0019 828. ₹180:009 
13806811 9৮519--0616000 01081506811590. 5 009 9০0:06-718% 09090810 
2065 0 10555529700 20040 800. 18000915 1105911061000800 800 
নল 06%00--0029 01 0008 10985 1088699--9 ৪৪7১ 01 13920891 9619 19 7380 
231700060 1107:010)1,18 


১৮৭১ লালে তৃদেবেব সামান্ত বচনাই প্রকাশিত হয়েছে। তার মাত্র তিন 
বসব আগে তিনি এডুকেশন গেজেটের সম্পাদনভার গ্রহণ করেছেন। বস্ধিমচন্ 
তার মন্তব্যের ভিত্তি কবেছেন মূলত এঁতিহাঁসিক উপন্যাসকে। ভুদেবের 
এঁতিহাসিক উপন্যাস বঞ্চিমচন্দ্রের মনে যে গভীয় রেখাপাত করেছিল এই প্রসঙ্গে 
সেকণ। মনে বাখা প্রয়োজন । 

ভূদেবের “পারিবারিক প্রবন্ধ প্রথমে গ্রন্থাকারে নাম না দিয়েই প্রকাশিত 
হয়। বঙ্ছিমচন্দ্র বলেন--71089 15 0017 0739 70900 1210) 60017 1দ্যত 
:০09০60. 806 দাও) 800 656 13015 [0500 19 205507 ভায়া 
গা10069 16 18,৫ | 


৪ ভূঘেব মুখোপাধ্যায় ও বাংল! লাহিত্য 


'পাধিবারিক প্রবন্ধ' সম্পর্কে বঙ্গিমের ছুটি উদ্জি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তিনি 
বলেছেন”-”1)9 12019 ০০০৮. 28 008 (80৪ ঢযচ 60 005 09986 01 
10000380) 80908001298, 80] 18 7১996 8008 03 80175198019 0110718691৬ 


11061810885 005৮ 38 5190 0139 00180886 9061981 18007--7009 
00৩৮5 01 58881 1119,5 


ভূদদেবের সাহিত্যকৃতি সম্পর্কে বক্ষিমচন্ত্রের লবচেয়ে শ্রদ্ধান্িত উক্তি 
উচ্চারিত হয়েছে 'পুষ্পাঞলি' গ্রলঙ্গে। জেনারেল ।এসেমরিজ ইনটিট্যুশানের 
অধ্যক্ষ রেভারেও ডব্লিউ হেস্সটির সঙ্গে হিন্দুধর্ম নিয়ে স্টেটসম্যান পত্রে ( ১৮৮২) 
বঙ্কিমের যে বিতর্ক হয় তার তৃতীয় কিস্তিতে (অক্টোবর ২৮, ১৮৮২) 
বক্ষিমচন্ত্র বলেন প্রাচ্যতত্ববিদ ফুয়োগীয় পণ্ডিতগণ বৈদিক সাহিত্য সম্পর্কে 
জ্রানার্জন করেছেন সন্দেহ নেই, কিন্তু ভারতীয় দর্শন পুরাণের অন্ঠান্ত ক্ষেত্রে 
ভীদের জান নগণ্যমাত্র। এই প্রসঙ্গেই তিনি বলেন- “৭১০ 169003 ০ 69 
ন0০০ 19100, আা0100 জাতে 60 005 0]000980, 1065007998:5515 21]]59 189 1798 
1016009750 00000150. 20) 0089 1850809926০ 009 10518 ৪০ 01 005 
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হিন্দু বিশ্বাসের উপাখ্যান নিয়ে ভূদেবের মননশীলতা! পুষ্পাঞ্চলিতে যে মহুনীয় 
রূপ পরিগ্রহ করেছে ভাবের সমুন্নতি ও ভাত্বরতায় মুরোপীয় দাহিত্যের কোনো! 
কিছুই তাকে অতিক্রম করতে পারেনি, _বদ্ষিমচন্দ্রের এই বলিষ্ঠ উক্তি ভৃদেবের 
হজনী-প্রতিভার দ্বীকৃতি | 


'পানিবারিক প্রবদ্ধ' প্রকাশিত হওয়ার পর বঙ্কিমচন্দ্র ভূদেবকে আমাদের 
সামাজিক জীবন নিয়ে গ্রন্থরচনীর জন্য লনির্বন্ধ অন্গরোধ জানান । এই সম্পর্কে, 
উভয়ের মধ্যে আলাপ আলোচনাও হয়েছিল। মনীষী ভূদেবেষ সর্বাত্মক 
মননলীলতার শ্রেষ্টদান তাঁর 'সামাজিক প্রবন্ধ' তার জীবনের সর্বশেষ কীতি। 
*সীমাজিক প্রবন্ধ সম্পর্কে ভূদেবের লতীর্ঘ রাজনারায়ণ বলেছিলেন, “ইহ। 
তারতবর্ধের আধুনিক সকল লেখকের অবশ্থপাঠ্য । ট্হাতে ভারতের নকল 
* ছটিল লমস্তার বিচার আছে। ইহা আস্তিক, দেশতক্তি এবং সম্মিলন ও, 
উচ্চমের় মহাসন্বদপ । ”৯ 


প্রস্তাবন। £ 


“সামাজিক প্রবন্ধ গ্রস্থাকাবে প্রকাশের পর বদর, অর্থাৎ ১৮৯৩ সালে, 
এশিয়াটিক সোসাইটির বাধিক অধিবেশনে লার চার্পস ইলিয়ট এই অসামান্ত 
্রনথখাঁনি সম্পর্কে যে মন্তব্য করেছিলেন তাতে ভূদেব সম্পর্কে বিদেশী পণ্তিত- 
সমাজের মনোভাব ম্পষ্ট ছয়ে উঠেছে । তিনি বলেন--“ঘ০ 10818 ₹০15009 
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নও 


ভাবতে বিম্ময় লাগে সমকালীন দেশী ও বিদেশী মনীযিবৃন্দের কাছে বার জীবন 
ও লাহিত্যসাধনা শ্রদ্ধা ও সমাদরের বস্ত ছিল পরবর্তীকালে তিনি বিশ্বৃতির 
প্রায়ান্ধকাঁরে হাঁবিয়ে গিয়েছিলেন । এর হেতুনির্ণয় করতে গিয়ে “ভূদেব-বচনা- 
সম্ভাবে'র সম্পাদক অধ্যাপক প্রমথনাথ বিশী বলেছেন, “ভূদেবের 'পারিবাঁবিক 
প্রবন্ধ' এবং “আচার প্রবন্ধ', বই দুখান! তাঁহাকে ভুূলিবাঁর কারণ না হইলেও 
একালের বিচারে তাঁহার যশের অন্তরায় হইয়াছে সন্দেহ নাই ।”১১ কেননা 
এই গ্রস্থদয়ে লিপিবন্ধ ভূদেবের চিন্তাধারার অঙ্গে “একালের চিন্তাধারার কোথাও 
এতটুকু মিল নাই ।৮১২ *প্রীয় সমস্ত ক্ষেত্রে বর্তমান যুগের মতিগতি ও বৌঁক 
তুদেবের আদর্শের বিপরীত দিকে 1”১৩ বিশী মহাশয়ের মতে, “আচার প্রবন্ধের 
পরিণাম আরও বিচিত্র। ভূদেবের আদর্শ হইতে যে আমরা কতদুরে আলিয়া 
পড়িয়াছি (আচার প্রবন্ধের) ্চীপত্রখানার দিকে একবার তাকাইলে 
বুঝিতে পারা যাইবে "তিনি কোথায় আর আমরা কোথায় আছি। তীহাঁকে 
বিশ্বত ন| হওয়াটাই যে বিশ্মযনকর।৮..*তিনি (ভূদেব ) হিন্দু বাজীলীর 
গৃহ্ম্থত্র রচনা করিয়াছিলেন । যে-যুগে তিনি এব লিখিতেছিলেন তখনো হিন্দু 
বাঁজালীর গৃহ ছিল, কাজেই গৃহুত্রের সার্ঘকতাও ছিল। কিন্তু এখন অধিকাংশ 
হিন্দু বাঙালী কায়িক অর্থে ও আধ্যাত্মিক অর্থে গৃহহীন, কাজেই ভূদেবের 
গৃহসুত্র তাহার মনে যাখিবার কারণ থাঁকিতে পারে না 1৮১৪ 

এই প্রসঙ্গেয উপসংহারে অধ্যাপক বিশী বলেছেন, “সেকালের প্রবল পবিত্র 
জীবন-জাছবী-তীরে, ভূদেব অমূল্য ক্ষটিকোয ঘাটি নির্মাণ করিয়াছিলেন, কিন্ত 


ভূদর মুখোপাধ্যায় ও বাংল! সাহিত্য 


এখন সেখানে ্ধানার্থী নাই, পানার্থী নাই, পুজার্থী নাই, নির্মলপুণ্যবায়সেবীর 
দল নাই, লমন্ত জনশূহ্য খা খা করিতেছে। কেন এমন হইল? জীবনজান্বী- 
শ্োত এখন অনেক দুরে সরিয়া গিয়াছে, পড়িয়া আছে নিরর্থক শ্রফ আচারের 
মরুবালুরাশি আর সেই সঙ্ষে অমূল্য শিলায় রচিত অপূর্ব কাক্ষকার্ধখচিত 
সোপানশ্রেণী। সে-সব এখন এঁতিহাসিক ও কৌতুহলীর আশ্রয়, জীবনের সহিত 
তাহার যোগ ছিন্ন ।”১* 


কিন্ত 'পর্বিবারিক প্রবন্ধ' কিংবা “আচার প্রবন্ধ গ্রন্থঘয় ভূদেব একান্ত আত্মগত- 
ভাবেই রচনা! করেছিলেন । এই গ্রস্থদ্বয়ে তিনি হিন্দুর পরিবান্িক জীবন এবং 
আচার-বিচার সম্পর্কে ঘে-মত বা আদর্শ গ্রচার করেছেন তৰন্যায়ীই তিনি তার 
নিজের জীবন পরিচালিত করেছিলেন । ব্যক্তিগত জীবনে তার আচার এবং 
প্রচারে মধ্যে কোনো পার্থক্য ছিল না। ভগবদ্গীতায় বলা হয়েছে, 
যদ যদাচরতি শ্রেষ্টভ্ততদেবেতরো৷ জনঃ। 
স যৎ প্রমাণং কুরুতে লোকন্তদন্থব্ততে || 

এই উক্তির সারবত্তা! স্থিতগ্রজ্ঞ ভুদেব অন্থধাবন করেছিলেন । তার সর্বশ্রেষ্ঠ 
গ্রবন্ধগ্রন্থ “নামাজিক প্রবঞ্ধে'র ভূমিকায় তিনি বলেছেন--“এখনকার ইংরাজী 
শিক্ষিত অনেকের মধ্যে কি ধর্ম সম্বপ্ধে, কি সমাঁজ সম্বন্ধে, কি পাবিবারিক 
ব্যবস্থায়, কি আচার ব্যবহারে সর্যবিষয়েই তথ্যজ্ঞান অক্ফুট, কর্তব্যনুত্র অনির্দিষ্ট 
এবং কার্যকলাপ অব্যবস্থিত হইয়া পড়িতেছে।”১৬ 

এই আদর্শচ্যুত, আচারব্রষ্ট যুগে ভূদেব আদর্শ জীবনচর্ধার একটি অভরান্ত 
নিদর্শন নিজের জীবনে স্থাপন কষে গেছেন। যুগের প্রভাব একদ]| তার তরুণ 
মনকেও বিচলিত করেছিল। ভূর্দেব হিন্দু কলেজের ছাত্র ছিলেন। যখন 
তাঁর সতীর্ঘ মধূতুদন ীষ্টানধর্ম গ্রহণ করেন প্রায় সেই সময় ভুদেবের চিত 
মিশনারীদের প্রভাবে এ্রস্টান ধর্মের প্রতি আকষ্ট হয়েছিল। কিন্ত পিতৃদেব 
তর্কভূষণ মহাশয়ের সতর্ক ও লন্গেহ প্রযস্থে অল্পদিনের মধ্যেই তিনি সেই মোহ 
থেকে মুক্ত হন।১৭ তারপর থেকে আজীবন ভুদেষ আদর্শ ব্রাঙ্মণের জীবন 
পরম নিষ্ঠায় যাপন করে গিয়েছেন । 

কিন্ত প্রতিদিনের আচীর-আচুরণে নিদের ধর্মাদর্শের প্রতি নি! কি নিন্দার 
বিষয় ? নিজের ধর্মের প্রতি আরকি ঘদি মাঁচ্ষকে সংকীর্ণ সাশ্রদায়িকতাসক 


প্রভাবন! & 


অবনমিত করে তাহলে তা অবশ্যই নি্দনীয় | কিস্ত ভুদেবের চীদিত্ধর্ 
বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে তিনি নিজের ধর্ম অবিচল নিষ্ঠায় অনুলয়ণ করেই 
পরমতসহিষুঃ উদার অসাশ্প্রদীয়িক মানবধর্মে উজ্জীবিত হয়েছিলেন। তাই 
'ভুদেব-রচনাসন্তাবে'র সম্পাদক সত্যই বলেছেন “হিন্দু আচারের প্রতি আন্তরিক 
নিষ্ঠায় তাহাকে গৌড় ও ধর্যান্ধ করিয়া তোলে নাই, তাঁহাকে উর্দার পরমত- 
সহিষ্ণু করিয়াছে ।”১৮ 

"ভূদেব হিন্দু আচারের প্রতি নিষ্ঠাবান ছিলেন বলিয়াই ভারতের বৃহৎ 
হিন্দুসমাজ সম্বন্ধে তিনি সচেতন ছিলেন ।৮১৯ 

“উনবিংশ শতকে রামমোহন ব্যতীত মুসলমান ধর্ম ও মুসলমান সমাজ 
সন্বদ্ধে এমন উদারতা বোধ করি আর কোনে! বাংল! সাহিত্যিকে দেখা যায় 
নাই ।”** 

“প্রদেশে প্রদেশে, সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে, প্রদেশ নিবিশেষে সমবর্ণের হিন্দুর মধ্যে 
এবং সর্বোপরি হিন্দু মুসলমানের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা! বৃদ্ধি পায় সেই উদ্দেশ্য সাধনে তাহার 
চেষ্টার অবধি ছিল না। ভূ্দেবচরিত্রের এই দিকটি এখন সম্পূর্ণ বিস্বত। উনিশ 
শতকে যেসব মনীষী বাঙালী কল্পনায় অখণ্ড ভারতভূমি দর্শন করিয়াছিলেন, 
কল্পনার সত্যকে বাস্তব সত্যে পরিণত করিবার ছুশ্টেষ্টা প্রকাশ কবিয়াছিলেন, 
ভূদ্দেব নিঃসন্দেহে তাহাদের অন্যতম ।”২১ 

বন্তত ভূদেবের কথায় ও কাজে, আচারে ও প্রচারে কোনে! গরমিল ছিল ন৷ 
বলেই তিনি তার যুগে হিন্দু অহিন্দু নিধিশেষে সকলেরই শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন । 
উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের হিন্দুপুনরত্যুথান যুগে হিন্দুসমাঁজ ও ত্রার্থমাজের 
মতবিরোধ ইতিহাসের সত্য । শশধর তর্কচূড়ামণির উগ্রতার কথা বাঁদ দিয়েও 
বলা যায়, বঙ্কিমচন্ত্রের সঙ্গে আদিত্রাঙ্গসমাজের যে বিরোধ দেখা দিয়েছিল তাও কম 
তিজ্ঞতার স্থাতরী করেনি। কিন্তু ভূর্দেব নিজের আদর্শে অচলপ্রতিষ্ঠ থেকেই এই 
কলহের উধ্রপ ছিলেন । আদিত্রাঙ্মসমাজের প্রতিষ্ঠাতা মহধি দেবে্ানাথের 
জোষ্টপুত্র ছিজেন্্রনাথ ঠাঁকুর ১৮৯* সালের সতেয়োই জাহুয়াবী এক পত্রে ভূর্দেবকে 
লিখছেন, “সেদিন পঞ্চায়েৎ সভায় আপনার সহিত লাক্ষারকার করিবার নিমিত্ত 
আমি সুযোগ অন্বেষণ করিতেছিলাম এমন সময়ে দেখিলাম যে আঁপনি নাই। 
ইহাতে নিতান্ত ভয্মৌগ্ঘম হইলাম, এ সভা সঙ্থন্ধে আপনার অভিপ্রায় কিরপ তাহা! 
জানিবার জন্য আমি অতিশয় ব্যগ্র, ফ্যুহতু আপনার দুই-এক-কথ। একশে| 
লোকের একশো! কথ! অপেক্ষা মূল্য হিসাবে বড়ো 1”২২ 


৮ ভূদেব মুখোপাধ্যায় ও বাংল! লাহিত্য 


ছিজেন্্রনাধের এই শ্রদ্ধা অহেতুক ছিল না1। হিন্মুত্রাক্মবিদ্বেষ ভূদেবচিত্তকে 
বলুধিত করেমি। তাই দেখি ব্রাঙ্ষদমাজেন্ন প্রতিষ্ঠাতা রাজ! রামমোহন বায়ের 
স্বতিয়ক্ষার জন্ত কেশবচন্্র মেন উদ্চোগী হয়ে একটি সভা আহ্বান করলে সেই 
সভায় জনসমাগম ন1 হওয়ায় ভুদেব আক্ষেপের সঙ্গে বলেছেন, 

“যে ব্যক্তি আমাদের জাতির প্রধান গৌরবস্থল, ধাহাকে লক্ষ্য করিয়! আমরা 
জগতের সমক্ষে ম্পর্যা করিতে পারি, নিতান্ত পরিতাপের বিষয় তাহার সম্মানার্থ 
আমাদের অনেকে উপস্থিত হন নাই । ম্বজাতীয় মহৎ ব্যক্তির প্রতি ছজাতির 
এইরূপ তাচ্ছিল্য ও গুদাসীন্য প্রদর্শন একটি প্রধান কলক্ষের পরিচায়ক সন্দেহ নাই । 
বাঙালী সমাজ এইরূপ কলক্িত হইতেছে দেখিয়া আমর! হৃদয়ে যারপরনাই 
আঘাত পাইয়াছি।”২৩ 

এই নিবন্ষেই ভূদেব রামমোহন সম্পর্কে তায় গভীর শ্রদ্ধা প্রকাশ করে 
বলেছেন, “ধর্মজগতে রাজা রামমোহন ক্বায় কিন্নপ পদ্ধতি প্রবতিত করিয়াছেন, 
এস্থলে তাহার উল্লেখ করা নিশ্প্রয়োজন। তাহার প্রতিঠিত ব্রার্ঘপমাজ তাহায় 
একটি অক্ষয় ও অনন্ত কীতিন্তস্ভ । বাজ] রামমোহন র্নায়ের পবিজ্র জীবন কেবল 
পবিত্র কার্ধ সম্পাদনার্থই উৎসগাঁকৃত হইয়াছিল 1৮২৪ 

ব্রাহ্মমমাজ সম্পর্কেও ভূদেবের মনে বিন্দুমাত্র বিদ্বেষফভাঁব ছিল না। “বিবিধ 
প্রবন্ধের দ্বিতীয়ভাগে 'ত্রান্ষধর্ম ও তন্ত্রশান্্র প্রবন্ধে তিনি বলেছেন-_ 

“আমি কখনই ত্রার্ঘ মতাবলম্বীদিগের প্রতি বিরক্ত হই নাই। ব্রাক্ঘদিগের 
জন্মিবার প্রয়োজন হইয়াছিল বলিয়াই ব্রাদ্দেরা জন্মিয়াছেন আমার চিরকালই এই 
বোধ আছে। ত্রাঙ্মদিগের বিষয় যখন ভাবিয়াছি তখনই পৌরাণিক বিশ্বীমিত্র 
এবং বশিষ্ঠ সংবাদ আমার মনোমধ্যে উদিত হইয়াছে । ইন্দ্রিয় এবং বিপুদ্নমনশীল 
বশিষ্ঠ মহর্ষি একটি কামধেন্থ ছিল। রজোগুণপ্রধান ক্ষত্রিয়সন্তান বিশ্বামিত্র 
বাছা সেই কামধেন্থুকে বলে হরণ করিবার চেষ্টা কৰিলে মহধি বশিষ্ঠ হ্য়ং কিছুই 
কবিলেন না, কিন্তু নন্দিনী ( কামধেন্গু ) আপন শুঙ্গ খুর পুচ্ছাদি হইতে যুদ্ধপবায়ণ 
বিবিধ ম্নেচ্ছজাতীয়ের হত করিলেন এবং তাহারা বিশ্বীমিত্রকে পরাভূত করিয়া 
কামধেন্কে উদ্ধার করিয়া দিল। আমার মতে নিরীহ হিন্দু জাতিই বশিষ্ঠ, 
কামধেছ হিন্দুধর্ম, বিশ্বামিত্র প্রবলগ্রতাপ বাজধর্ম এনুং কামধেন্ু-শরীর-নিংহত 
জ্েন্ছগণ ব্রাহ্ম-মতাবলম্বী আধুনিক যুবকবৃন্দ ৷ ত্রা্মদিগের স্বপ ধারণ করিয়্াই 
সনাতন হিন্দুধর্ম আপন প্রভাব প্রকা শপূর্বক শন্টধর্মকে ছ্দুরপরাহত করিলেন। 
কাধে গ্রন্থ বিছে বিবঞজিত & বর্ষের জর হউক ।” 


প্রকাবন। চ 


মুসলমান সমাছ সম্পর্কে ভূদেবের ঁটিভঙ্গি শুধু উদীর বললেই যথেষ্ট হয় নাঃ 
উনবিংশ শতাব্দীতে হিন্দুমুদলমান সম্পর্ক নিম্নে তাঁর চিন্তাই ছিল সবচেয়ে 
প্রীগ্রসর । 'দীমাজিক প্রবন্ধের প্রথম অধ্যায়ে ভারতবর্ষে মুসলমান সম্পর্কে তার 
আলোচন! এই প্রসঙ্গে অবস্থাই শ্মরণীয় | এই আলোচনায় তিনি বলেছেন “হিন্দু 
এবং মুলমান যে মিলিবে, তাহার হৃত্রপাত অনেক দিন হইতেই হই! 
'আলিতেছে 1৮২ কিন্ত এই মিলনের পথে সবচেয়ে অন্তরায় যে ইংবেজরাই স্টটি 
করছে একথা বলতেও তৃদেব কুষ্টিত হননি । 

ভারতে হিন্দু-মুসলমান সমস্যা সম্পর্কে শুধু “সামাজিক প্রবন্ধেই নয়, "বগল 
ভারতবর্ষের ইতিহাস” এবং 'পুস্পাঁঞ্চলি? গ্রন্থেও ভূদেবের মিলনাকাজ্মী কল্যাণ- 
চিন্তা উজ্বল হয়ে উঠেছে । '্বপ্নলন্ধ ভারতবর্ষের ইতিহাসের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে 
ৰলা হয়েছে, 

“আমাদিগের এই জন্মভূমি চিরকাল অন্তবিবাদানলে দগ্ধ হইয়া! আলিতেছিল, 
আঙ্জি সেই বিবাদানল নির্বাপিত হুইবে। আজি ভারতভূমির মাতৃভক্তিপরায়ণ 
পুত্রেরা সকলে মিলিত হইয়া ইহাকে শান্তিজলে অভিষিক্ত করিবেন ।৮ 

“ভারতভূমি যদিও হিন্দু জাতীয়দিগেরই য্থার্থ মাতৃভূষি, যদিও হিন্দুরাই 
ইহার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তথাপি মুসলমানেকাও আর ইহার পর নহেন, 
ইনি উহাদিগকেও আপন বক্ষে ধারণ করিয়া বহুকাল প্রতিপালন করিয়া 
আসিতেছেন। অতএব মুসলমানেরাও ইহার পালিত সন্তান 1” 

“এক মাতারই একটি গর্ভজাত ও অপরটি স্তম্ূপালিত ছুইটি সন্ভানে কি 
ভ্রাতৃত্ব স্ব হয় না? অবশ্যই হয়, সকলের শীল্রমতেই হয়। অতএব 
ভারতবর্ষ-নিবাসী হিন্দু এবং মুসলমানদিগের মধ্যে পরম্পর ভ্রাতৃত্ব সমঘ্ধ 
জন্িয়াছে ।২* 

শ্বপ্ললন্ধ ভারতবর্ষের ইতিহাস, অবশ্থ ভূদদেবের স্বপ্নকল্পনামাত্র । কিন্ত 
'পুষ্পালি'তেও দেখা যাচ্ছে, ভূদেব একথা বিশ্বীস করতেন, মেশভেদের ফলেই 
ধর্মভেদ, জাতিতে, আচারভেদ ও ভাষাঁভেদ। জাতীয়ভাবের উজ্জীবনে দেশভেদ- 
চেতন! তিরোহিত হলে অন্যান্য বিভেদও ক্রমে ক্রমে আধুত হয়। তাই দেখা 
যাচ্ছে পুষ্পাঁঞলিয সপ্তম অধ্যায়ে “দ্বারাবতী-্থটির উপাদান--সন্মিলনোপায় 
হ্বীতি' প্রলঙ্ে প্রজাগ্রতিম খবি মার্কপ্রেয় বলছেন, 

“নানাজাতীয় মন্ম্তগণের একক সমাগম দর্শনে অতি গভীবতর আনন্দের 
অমূতব হয়। অনেকদ্বের মধ্যে একত্র প্রীতি হইতে থাকে। এই বিডি 


১০ ভূদেব মুখোপাধ্যায় ও বাংলা সাহিত্য 


দেশীয় বিভিন্ন জাতীয় বিভিন্ন ধর্মাবলঙ্থী, বিভিন্ন বেশধারী, বিভিন্ন কার্ধব্যাপূত 
নরগপ পর পর এত পৃথকৃভূত হইয়াও এক প্রার্কৃতিক জীব । লকলেরই তঙ্গতাগ, 
ভিত্তিমূল। গঠনপ্রণালী এবং চরম উদ্দেশ্য এক। মূলত দেশতদেই সকল 
ভেদের কারণ | ধর্ষভেদ, আচারভেদ, জাতিভেদ ও ভাষাতে্দ একমাত্র দেশভেদ 
হইতেই জন্মে। গ্ৃতরাং দেশতেদ রহিত হইয়া গেলে কালে আবার একতা! 
জন্মিবে সন্দেহ নাই ।৮২* 


৫ 
শুধু সাম্প্রদায়িক সমন্তার বিচারেই নয়, শিক্ষা, সাহিত্য, সমাজ ও দ্বদেশ- 
চেতনার ক্ষেত্রেও ভূদেব তাঁর যুগে পথপ্রদর্শক ছিলেন । ভূর্দেব মুখ্যত ছিলেন 
শিক্ষাব্রতী। কলিকাতা মা্রাসায় দ্বিতীয় শিক্ষকরপে চাকরিজীবন শুরু কবে 
তিনি প্রথম শ্রেণীর স্কু-ইন্সপেক্টর পদে উন্নীত হন। ভারতীয়গণের মধ্যে তিনিই 
প্রথম এই উচ্চপদ লীভ করেন। হেমচন্ত্র শিক্ষাত্রতী ভূদেব সম্পর্কে 
বলেছিলেন : 

ইংরিজি শিক্ষার ফুল বাঙালি-শিকড়ে 

দ্বতেজে উঠেছে উচ্চ শিখবের চুড়ে। 

তর্কেতে তক্ষক যেন তেজে তেজপাতা 

শিক্ষাত্রতে সিদ্ধকাম শিক্ষকের মাথ|। 
বস্তত ভূদেব আধুনিক ভারতের শিক্ষাণ্তু ৷ পূর্বভারতের শিক্ষাঙ্ষেত্রে তার চিন্তা 
ও কর্ম চিরম্মরণীয় । শিক্ষাক্ষত্রে প্রথমেই আনে ভাষাশিক্ষা প্রশ্ন । এ বিষয়ে 
ভুদ্দেবের মত অত্যন্ত প্পষ্ট ছিল। তিনি শিক্ষার্থীকে ত্রিভাষ! শিক্ষার্দীনেক 
পক্ষপাতী ছিলেন। তিনি বলেছেন প্রত্যেক ব্যক্তিরই মাতৃভাষা, বাজভাব! ও 
ধর্মের ভাষা শিক্ষা! একান্ত প্রয়োজন ।২৮ 

তৃদেব যখন বিহার অঞ্লেরও শিক্ষাপরিদর্শক ছিলেন তখন তিনি বিহারীর্দের 

মাতৃভীঘা হিন্দীকেই আদালত ও শিক্ষার ভাষারপে প্রবর্তনের জন্য সার্থক 
আন্দোলন গড়ে তোলেন । এই প্রসঙ্গে ম্মরণীয় ঘে উনবিংশ শতাধীয় চতুর্থ 
দশকে বঙ্দেশে ফারসী ভাষার বদলে বাংলা ভাষার প্রবর্তন হয়। তার 
ফলে অল্পদিনের মধ্যেই বাংলা লাহিতোয় গ্রডৃত উন্নতি হয়েছিল। তুদেব 

বিহাঁবে হিন্দী তাবাঃ প্রচলিত হনে সেখানকার সাহিত্য গ্রুত 


প্রস্তাবনা ১১ 


উন্নতির পথে অগ্রসর হবে। শিক্ষাক্ষেত্রে হিম্দীভাধায় গ্রস্থাদি বচনাঁও 
মহজলাধ্য হবে । 

ভূদেবের দুপারিশক্রমে বিহাবে ফারসীর পরিবর্তে আদালতে এবং শিক্ষাক্ষেত্রে 
হিন্গীভাষায় প্রচলন হয়। এ বিষয়ে প্রথম প্রথম বিহারী মুসলমানেরা আপত্তি 
করেছিলেন। কোবাণের অক্ষর উদ্ু্ধ বদলে বেদের অক্ষর দেবনাগবী প্রচলনের 
বিরুদ্েও প্রচণ্ড আন্দোলন গড়ে ওঠে । তূদেব দেখিয়ে দেন ঘে মুমলমানদেরই 
ঘরে ঘরে জমিদারী সেরেস্তার অক্ষর কায়থী প্রচলিত আছে। কাজেই সমস্ত 
ওজর আপত্তির অবসান ঘটলে! এবং বিহারের আদালতে হিন্দীভাষা ও কায়থী 
অক্ষর প্রচলিত হলো । ভূদেব তাঁর আত্মচিন্তায় বলেছেন-_“আমার ক্ুদ্রজীবনের 
ক্ষুদ্র কর্মগুলির মধ্যে এই কর্মটির় সংশ্রব সর্বাপেক্ষা বৃহৎ কার্য বলিয়। মনে করিতে 
পারি 1৮২৯ 

কিন্তু এই মহৎ কৃতিত্ব ভূদেবের মনে অহংকারের স্ৃট্টি করতে পারেনি। 
ধর্মপ্রাণ মনীবী গীতার শিক্ষা ভোলেননি--'অহংকারবিমূটাত্মা। কর্তাহমিতি 
মন্যতে” । অহংকারবিষূঢ় ব্যক্তিই নিজেকে “কর্তা? বলে মনে করে । ভুঁদেব বলছেন, 
'প্রকৃত দৃষ্টিতে আমি কিছুই করি নাই। যে সকল শক্কিতে মনুয্যসমাজে প্রধান 
গ্রধান পরিবর্তনগুলি সংঘটিত হইয়া! থাকে, সেইগুলি কালসহকরে এই দিকে 
ঝুঁকিয়াছিল। সেই ঝৌকটি স্থপবিদ্ছুটরূপে আমাব অন্তঃকরণে উদ্ব হয়। 
স্থৃবিধ! থাকায় আমি সেইদিকে চেষ্টা করিতে থাকি । -মতএব ইহাতে আমার 
কৃতিত্ব কিছুই নাই ।৮৩" 

বাংলায় প্রাথমিক শিক্ষাপ্রবর্তনের জন্য সরকার শিক্ষাকর প্রবর্তনের প্রস্তাব 
কয়েন। তখন ভূদেব তার বিরোধিতা! করে ছোটলাট ইডেনকে এক পজ্জে বলেন : 
“বঙ্গদেশে শিক্ষাকর নাই। এখানে প্রাচীন দেশীয় পাঠশালাগুলি এখনও সজীব 
এবং সমাজের নিনস্তবের জনসাধারণের শিক্ষার অভাব পরিপূরণ করিতেছে । 
এ প্রদেশে প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তার করিতে হইলে ভূমির উপর শিক্ষাকর 
সংস্থাপনের প্রস্তাব পরিত্যাগ করাই উচিত 1৮৩১ 

এই ব্যাপারে সরকারী প্রস্তাবের প্রতিবাদ করেই ভুদেব ক্ষান্ত হননি, তিনি 
প্রাথমিক শিক্ষ1! বিস্তারের জন্য নিজের একটি প্রস্তাবও ছোটলাটের 'বিবেচপার জন্য 
উপস্থাপিত করেন। তীর প্রস্তাব অহুসারে “গ্রামে গ্রামে প্রত্োক চৌক্দারের 
এলাকায় একটি করিয়া পাঠশালা স্থাপন করিতে হইবে। গ্রামে চৌকিদারের 
যেস্্পদ্ভাবে নিয়োগ ও বেতনগ্রাঞ্ধি হয়, দেই ভ্রাবে উক্ত পাঠশীলার গুরু-মহাশয়েক 


১২ ভূর্দেব মুখোপাধ্যায় ও বাংলা সাহিত্য 


নিয়োগ এবং বেতনপ্রাপ্তি চৌফিদাঁবী পঞ্চায়েতের হাত দিয়! হইবে । এই আইন 
প্রবর্তন হইলে ইহার কর্মক্ষেঞ্জ চৌকিদাবী আইনের নহিত জেল! হইতে জেলাস্তরে 
প্রসারণ হইতে থাকিবে এবং অবশেষে লমগ্র প্রদেশে বিভ্ৃত হইবে। 


«এই উপায় অবলম্বনে স্থানীয় লোকের পরিচালনায় প্রাথমিক শিক্ষার বিস্তার 
স্থচারুদূপে অনেক দুর পর্যন্ত হইতে পারে । কোনরূপ শিক্ষাকরের অধীনে তাহা 
হয় নাই বা হওয়া সম্ভব নয়। 

পপুর্বে গ্রাম্য সমাজের জীব অবস্থায় যখন প্রতি গ্রামে গ্রাম্য শিক্ষক ছিলেন 
»্এই আইনের প্রবর্তন অনেকটা সেই অবস্থার নিকটবর্তা আনিয়া দেওয়ায় 
সেইরূপ শুভফল প্রন্ুত করা! সম্ভব 1, 


ভূদেব কোনো দিক দিয়েই গতাহুগতিক ছিলেন না। শিক্ষাক্ষেত্রে ঘেমন, 
সমাজসংস্কার়ের ক্ষেত্রেও তেমনি অন্ধ গৌড়ামির বিরুদ্ধে ছিলেন। কিন্তু তিনি 
কোনোদিনই পরপ্রত্যয়নেয়বুদ্ধি মৃঢ়দের দলে ছিলেন না । নিজের পরিশীলিত 
প্রজ্ঞায় যে সংস্কার স্থফপপ্রস্থ হবে বলে মনে করতেন, অকপটে এবং নিন্দা-প্রশংসায় 
জক্ষেপ মাত্র না করে মেকথ। নিথিধায় উচ্চারণ করতে কোনোদিনই কুষ্টিত হননি । 
উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশকে সরকার 'সহবাঁসসম্মতি আইন, প্রবর্তনের উদ্ভোগী 
হন। শ্বতাবতই বক্ষণনীল সমাজে তার তীত্র প্রতিবাদ ঘনিয়ে ওঠে । বিগ্াসাগর 
মহাশয়ও এই আইন লমর্থন করেননি । আক্ষেপ করে ভূদ্দেব বলছেন-_-“শুনিতেছি 
বিষ্ঠাসাগর মহাশয় এই আইনটির বিরোধী । তিনি 'সমাজ সংস্কার চেষ্টার চূড়ান্ত 
করিয়া এক্ষণে সে কার্ধে বির্ক্ত হয়! পড়িয়াছেন।৮৩ 

ভূদেব ৫২1৯১ তারিখে বেঙ্গল গবর্ণমেণ্টের চীফ সেব্রেটারিকে সহবাসসম্মতি 
আইন সম্পর্কে নিজের অভিমত জানিয়ে এক পত্রে লেখেন, “বয়সের উপর কড়াকড়ি 
না কৰিয়া রজোদ্গমের পূর্বে সহবাস দণ্ডনীয় এইরূপ আইন করা হউক । তাহাতে 
যাহাদের বারে। বৎমরের পরও রজোধর্শন হয় তাহারাও সংরক্ষিত থাকিবে এবং 
হিন্দুমুসলমান শাস্তান্যায়ী হইবে 1৮৩৩ 

ভুদ্দেব সি আই ই উপাধিধারী উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী ছিলেন। বাঁজনৈতিক 
আন্দোলনে নেতৃত্ব করার দ্বপ্ন কোনোদিনই দেখেননি । কিন্ত তার গদেশচিস্তা 
সমকালীন নেতৃতদ্দের কারে! পশ্চাতে ছিল না। '্প্নলঙ্ধ ভারতবর্ষের ইতিহাসে; 
তিনি শ্াধীন ভারত লম্পর্কে তীর মানস-কল্পনাকেই ভাবা দিয়েছিলেন। তীর 
“পুঙ্পাজলি' বক্ষিমচজের আনন্দমঠেরও পূর্বে রচিত খনেশতক্তির মহিন্তোজ। 


প্রন্তাবন! ১৩. 


তার সামাজিক গ্রাবন্ধ' সম্পর্কে বাঁজনীরায়ণ বন্থ বলেছিলেন--্হা! আন্তিক্য, 
দেশভক্তি, নশ্মিলন ও উদ্মের মহামন্্্বরূপ এই গ্রন্থ প্রকাশের লময় কেউ কেউ 
বলেছিলেন-উহাতে গবর্ণমেপ্টের বিরোধী কথা আছে-_পুস্তকাকারে প্রকাশ 
করিয়া কাজ্স নাই ।”৩৪ কিন্তু ভূদদেব সে কথায় কর্ণপাত করেননি । 

ভূদ্দেব আজীবন এক অখণ্ড মিলিত ভারতের ধ্যান করেছেন । কিভাবে সেই 
অখগুত৷ রক্ষিত হয়, কিভাবে বিভিন্ন বর্ণ, ধর্ম, ভাষা ও সংস্কৃতির ম্ান্গুষ এক 
মহাঁমিলনে উদদার শুত্রে সম্মিলিত হয়ে মহাভারত বচনার দ্বপ্প সার্থক করে তুলতে 
পাবে, তার জন্য অন্ুক্ষণ চিন্তা ও পরিকল্পনা করেছেন । কেবলমাত্র একজন 
জাতীয় নেতার অধীনে ভারতে এক মহাঁজীতির অভ্যু্থান কিভাবে সম্ভব হতে 
পারে তাবও পথনির্দেশ তিনি কয়েছেন। ভারতবাসীব আঁশা-আবকাকঙ্ষার প্রতীক 
হিসাবে যখন কংগ্রেসের অভ্যু্টয় হলো তখন তিনি কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দের ভূলক্রটির 
সমালোচন। করেছেন । রবীন্দ্রনাথ ১৩০৫ সালে লিখিত একটি প্রবন্ধে (“অপর 
পক্ষের কথা? ) তার জনৈক বন্ধুর লেখ! থেকে কংগ্রেস সম্পর্কে ভূদেবের নিয়লিখিত 
বক্তব্য উদ্ধার করেছেন : 


্বর্গায় ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের ব্বদেশগ্রীতির বিষয় অনেকেই অবগত আছেন। 
দুই তিনবার কংগ্রেস সন্বদ্ধে অভিপ্রায় জিজ্ঞাস! করাতে তিনি বলেন, ভারতবর্ষ একটা 
মহাদেশ, এই মহাদেশের অন্তর্গত প্রত্যেক বিভাগের নেতাগণের যত্বে যদি সমস্ত 
দেশ মিলিত হইতে পারে তাহা হইলে এই মহাজাতির অভ্যুখীন কষ্গানা করিতে 
পারি বটে, কিন্তু বর্তমান কংগ্রেসওয়ালাদিগের দ্বারা যে তাহা সংসাধিত হইবে না, 
তাহ নিশ্চয় বলা যায়। ইহাদের উদ্ঘম, আলোচনা আন্দোলনের ফলে চাই কি 
আমাদের অনেক অভাব অবিচার দূৰ হইতে পারে, কিন্তু রাজার নিকট স্থবিচার 
প্রাপ্তি কিংবা! ছুই একস্থলে রাজার সহিত সমান অধিকার প্রাপ্তিই যদি কংগ্রেসের 
লক্ষ্য হয় তাহা হইলে কংগ্রেপের উদ্দেস্ত যে অতি সংকীর্ণ ও অদূরদর্শী তাহা 
বলিতে বাধ্য হইব। কংগ্রেসওয়ালারা যদি সুসজ্জিত পটবামের পরিবর্তে 
হোগলার চালা, চেয়ারের পৰিবর্ডে কেবলমাজ মাছুর, পে্টলুনের পরিবর্তে ধুতি 
এবং ইংরেজীর পরিবর্তে ভাঁয়তবর্ধাঁয় ভাষার ব্যবহার করিতে সংকুচিত হয়েন তাহ! 
হইলে বর্তমান কংগ্রেসত্বারা দেশের কোনো স্থাক়্ী উপকার সম্ভবপর নহে ।৮৩ 


নিচ্ছে প্রবন্ধে এই অহুচ্ছেদটি উদ্ধায় করে রবীন্নাথ বলেছেন, “মুখে মুখে 
কথা বিকৃত হয় এবং ভূদেববাবু ঠিক কি বাটি বলিয়াছিলেন তাহ! জানি না। 


১৪ ভূদেব মুখোপাধ্যান্ন ও বাংল! সাহিত্য 


বিদ্তু জনসভা ও জনসতাপতিদের মধ্যে" তৃদ্ববাবু যে-শকল হূর্ক্ষণ লক্ষ্য 
করিয়াছেন তাহাও খামারের ভাবিবার কথা” 1৩৯ 

১৩৭৫ সালে ববীন্নাথ তার শ্বদেশচিন্তামূলক প্রবন্ধে নিজের সমর্থনে ভূদেবের 
অভিমত উদ্ধার করেছেন এতে কি প্রমাণিত ছয় না যে ত্বদদেশচিন্তার ক্ষেত্রেও 
ভূদেব নেতৃস্থানীয় পুরুষ ছিলেন ? 

তবু ইতিহাদসচেতন মানুষকে অবশ্তই স্বীকার করতে হবে যে, পরবর্তাকালে 
ভৃদ্বেবকে বাংলাদেশ প্রায় তুলেই গিয়েছিল। তীর মহত্তম রচনা “সামাজিক 
প্রবন্ধ সম্পর্কে রাজনারায়ণ বলেছিলেন, “ইহা ভারতবর্ষের আধুনিক সকল 
লেখকের অবশ্ঠপাঠ্য |” কিন্তু পরবর্তী যুগের কোনো! লেখকই বাজনারায়ণের এই 
উপদ্েশ-বাঁক্যে কর্ণপাত করেননি । 


ভুদেবকে যে এইভাবে বাঙালী জাতি বিশ্বাত হয়েছে তার হেতুনির্দেশ করা৷ 
সহজসাধ্য নয় । তিনি রক্ষণশীল হিন্দু ছিলেন, অতএব পরবর্তাঁ প্রগতিশীল যুগ 
তীর চিন্তা ও বর্মের প্রতি শ্রদ্ধা! হারিয়েছিল, এই যুক্তি যে অচল, আশা করি 
আমাদের এই আলোচনায় তা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কোনে! একটি যুগে যিনি 
সর্বজনঅরন্েয় চিন্তানীয়কের আসনে বৃত হন তাঁকে এক কথায় রক্ষণশীল বলে বাতিল 
কবে দেওয়া যায় না। 


আমাদের মনে হয়, ভূদ্বকে যে বাঙালী জাতি বিস্তৃত হয়েছে তার প্রধান 
হেতু রয়েছে বাঙালীর জাতীয় বৈশিষ্ট্যের মধ্যে। আবেগপ্রবণতাই বাঙালী 
চরিত্রের মুখ্য বৈশিষ্ট্য । সে হৃদয় দিয়েই জীবনকে গ্রহণ করে, বুদ্ধি দিয়ে নয়, 
চিন্তা দিয়ে নয়। আমর] জানি বঘুনন্দন-রঘুনাথের দেশে একদা নব্যন্যায়ের 
প্রতিষ্ঠা হয়েছিল । হুশ তর্কের ক্ষেত্রে বাঙলার মনীষীরা। কাবো! পশ্চাতে ছিলেন 
না। কিন্তু ষোড়শ শতান্ধীতে যে মহাপুক্রষের আবির্ভাবে "শান্তিপুর ভূবড়রু; 
নদে ভেসে যায় অবস্থা হয়েছিল তিনি প্রেমের ব্যাতেই দেশে ভামিয়ে- 
ছিলেন। জানের বীজ এদেশের কোমল পলিমাটিতে অস্কুবিত হয় বটে, ফিন্ত 
পরিবধিত হয় না। ভাবের বীজই এই নদীমাতৃক দেশে দৃফলপ্রন্থ হয়। তাই 
উনবিংশ শতাব্দীর নবজাগরণের প্রথ্থম দিকে বাঙলার মনীষিগণ যে-জানের 
সাধন! শুরু কবেছিলেন এই শতাবীর শেষ পাদে তা ভাবের বন্তায় ভেসে 
গিয়েছিল । বাঙালীর এই ছিতীয় জম্মের সাঁরন্বত সাধনার দিকে লক্ষ্য করলে 
দেখা যাবে, উনবিংশ শতা্ীর প্রথম দিকে ঘে সাহিত্যের সি হয়েছিল তা ছিগ 


প্রস্তাবনা ১ 


সুখ্যত জানভিত্তিক । হীরে ধীরে এই জানভিত্তিক সাহিত্যে বদলে রমসভিত্তিক 
সাহিত্যেরই প্রাধান্ত দেখা দিল। প্রথমে বঙ্ধিমচন্ত্রের উপন্তাস। এবং পৰে 
রবীন্দ্রনাথের গীতিকবিত! আবেগপ্রবণ বাঁঙাঁলী-চিত্তের পরম ধসায়ন হয়ে উঠল। 
বক্ধিম-রবীন্দ্রনাথের রলরচনার মধ্যেই বাঙালী খুঁজে পেলো! তার জীবনপিপাসার 
পানীয় । কেননা রসের তীর্থে ই বাঙালীর অমৃতগ্রাশন। তাই দেখি 'পুষ্পাফলি'র 
ভূদ্বেব যা পারলেন না, “আনন্দমঠের বন্ধিমচন্ত্র অনায়াসেই ত| সম্পন্ন করলেন। 
শিক্ষাণ্ডর ভূদেবের প্রতৃনশ্মিত বাণী যেখানে ব্যর্থ হলে! কবি রবীন্দ্রনাথের 
কাস্তাসম্মিত বাণী সেখানে পেলে! পরম সার্থকতা | 

সংস্কৃতির একটি প্রকীর্ণ কবিতায় বলা হয়েছে 'কাব্যেন হন্তে শান্ত । 
ভৃদ্দেব জীববচর্ধার যে শাস্ত্র রচনা করেছিলেন বঙ্ধিম-রবীন্দ্রনাথের কাব্য সেই 
শান্তকে পরাভূত করল। মুলত এই কারণেই ভৃদেব পরবর্তী যুগে বিশ্বৃত 
হলেন । 

কিন্ত তবু ভূদেব মুখোপাধ্যায় বাংল! সাহিত্যের দিক্পালসদৃশ এক ববণীয় 
পুরুষ । তীর 'তিহাসিক উপন্তাস' তার “শ্বপ্ললন্ধ ভারতবর্ষের ইতিহাঁ' এবং 
'ুষ্পাঞ্চলি, সর্বোপরি তার “দামাজিক প্রবন্ধ' বাংল! সাহিত্যকে শুধু সমৃদ্ধই 
করেনি পরবতী বাংল! মাহিত্যের উপর গভীর প্রভাবও বিস্তার করেছে। তৃদেব- 
সাহিত্যের পুনমৃণ্যায়ণ, এডুকেশন গেজেটে তাঁব রচনীবলীর সন্ধান এবং পরবতত 
বাংল! সাহিত্যের উপর তার প্রভাব কিভাবে কতটা সম্ভব ও সার্থক হয়েছে, এই 
আলোচনাই আমাদের বর্তমান গ্রন্থে মুখ্য উপজীব্য | 


উল্লেখপদ্ধী 


প্রমথনাখ বিশী সম্পাদিত তুদেব-রচনাসন্তার-এর ভূমিকায় উদ্ধত, পৃ।” 

উস্ীবয : বঙ্গীয় সাহ্ত্যি পরিষৎ প্রকাশিত হ্মচন্ত্ গ্রস্থাবলীর 'বিবিধ' খণ্ডের ভূমিকা-_পৃ।” 
হেমচন্্র গ্স্থাবলী--বিবিধ খণ্ড, পৃ *৬ 

পরিষৎ প্রকাশিত বছ্ছিম-গ্রন্থাবলীর, 2858358 80৫ 1-566515 থও। পৃ ৩৪ 

তদেধ পৃ ২২ 

তদেব পৃ ২০২ 

তদেধ পৃৎণও 

তদেধ পৃ১*১ 


ধু ৩০ গত ও ও 2 ** 


বি 


ভূষেব মুখোপাঁধ্যান্র ও বাংল! গাহিত্য 


*» ভূদের চ্সিত-৩, পৃ ৩৭৬ 
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ভুদেষ চরিত, তৃতীর়খণ্ডে উদ্ধত । ব্য: পৃ ৩৭৪ 
তুদেব রচনাপঞ্কার-ভুূমিকণ, পু /* 

তদেব 

তদ্েব পৃ ০ 

তদেব পৃ ।* 

তদেব পৃ ।* 

গ্রন্থের আভাস, সামাজিক প্রবন্ধ 

আষ্টবা, ভূদেব চক্পিত-১, সপ্তম অধ্যার, পৃ ৮৮-১৭৫ 
ভূদেব রচনাসপ্তার, ভূমিকা পৃ ।* 

তদেব পৃ 1/* 

তদদেব পৃ 1০ 

তদেব পৃ 1০১41. 

ভূদেব চরিত-৩ পৃ ২৮১ 

এডুকেশন গেজেট, ২৬শে পৌঁব ১২৮ 

বিবিধ প্রবন্ধ ২ পৃ ১৫৩ 

ভুদেব-রচনাসস্ভতার, পৃ ১২ 

তদের পৃ ৩৪৫-৪৬ 

তদেৰ পৃ ৪.৭ 

ভূদেব চরিত-২, পৃ ১২৫ 

তদেব পৃ ১৩২ 

তদেব পু ১৩২-৩৩ 

তদেব পৃ ২৮, 

ভূদদেব চন্পিত-৩, পৃ ৩৩৩ 

তদেব পৃ ৩৩৬ 

তদের পৃ ৩৪৬ 

রবীজ্রচনাবলী ( বিশ্বভারতা সৎ ), দশম খণ্ড, পৃ ৫৮৩ 
তদের 


শন্বতীয় অধ্যায় 


ভুদেব মুখোপাথ্যায়্ের জন্ঘদন ও সংক্ষিপ্ত জশবাসপন্জী 


ছুদোবের জয্মাসন। ১৮২৫ না ১৮২4? 

ভুগেব দুখোপাধ্যায়ের জগ্মসন নিয়ে সম্প্রতি একটি জমন্যার চটি করেছেন 
অঙ্জেশ্জনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় । ভূদেবের পূর্ণাঙ্গ জীবদী 'ভুদেব চবিতে? বলা হয়েছে 
১৭৪৬ শকাবে (১২৩১ বঙ্গা্থ) ৩1 ফাল্তন (১২ই ফেব্রুয়াহি ১৮২৪ ঞ্রঃ) 
ব্ববিবার কলিফাতার ৩৭নং হরীতকী বাগান লেনে ভূদেব জন্মগ্রহণ হধেন 1১ 
স্রজেন্নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সাহিত্যসাধক-চক্সিতমালার অন্ততূক্ত “ভূদেব মুখোপাধ্যায় 
পু্তিকায় এই সন-তারিখ সম্পর্কে সংশয় প্রকাশ কয়ে বলেছেন “এই ইংরেজি বাংলা 
ভার্সিখে মিল নাই, ৩ব! ফান্তন না! হইয়া! ২রা| ফান্তন হওয়া উচিত ছিল। সালেও 
তুল আছে।”২ 

ব্রজেশ্রীনাথ এখানেই থামেননি। তীয় বিবরণ অন্গসাঁয়ে জানতে পাবা যাস 
যে; অধ্যাপক দীনেশচন্দ্র ভট্রাচার্ধ চুচুডাষ বিশ্বনাথ চতুষ্পাহীর একটি পুথি মধ্যে 
ভূদেবের কোষ্ঠী আবিষ্কার করেছেন। ব্রজেন্্রনাথ এই আবিষ্কৃত কোষ্তীর যে 
অংশ তার পুস্তিকাঁধ উদ্ধৃত করেছেন তা! হলো-_ 

“শক ১৭৪%1১০।১৭ নক্তং ছুই প্রহর ১টার পর ১ দণ্ড কিধিৎ অধিক খা 
এই জমগ় শ্রীবিশ্বনাথ তর্কভূষণের পুত্র হয় বুধবার পঞ্চম যামার্ধ শু তন্য চতুর্থ দণ্ডে 
শনেঃ পূর্বাধাঁঢায়াং” ।ৎ এই উদ্ধৃতির সঙ্গে একটি ছকও দেওযা1! আছে। তাপ 
বজজেজনাথ মন্তব্য করেছেন, “কোষ্ঠীর উপরি-উদ্ধৃত অংশ হইতে এবং এই 
চঞ্চান্ছলায়েও ভূদেবের জন্মতারিখ ১৭৪৮ শক ১১ই ফান্ধন, ইংরেজি মতে ২২ 
ফেসাঁমি ১৮২৭, পাওয়া যাইতেছে ।” 

অর্থাৎ দীনেশচজ্্ ভ্টাচার্ধের এই “আধিকার+ অনুসারে ভূদেবের জন “ভুদেধ 
চমিঙে' গত সন-তারিখ থেকেও ছু'বৎদর দশদিন পিছিক্ষে যাচ্ছে। ১৮২৫-এম 
৯৭ ফেবরয়াছির বদলে হচ্ছে ১৮২৭-এম ২২শে ফেরয়ানি | কিন্তু ভূষেবের ৬, 
সাএর-নার পে হাতে পায়ে কিনা তা! বিশেষ গাবে বিচার কার দেখা একা 
জয়োজান। 

১) অধ্যাপক হীনেশচজ ভট্টাচার্ধের পাছে পাওয়া ধোর্ডান গে আগ 


রঃ 


| রং মিখাপাধটা ও গাব? 

'ভীরোরনও উদ্ধার খানেছেন “রর দিবেই তখয ল্য বা, বাক সীনে। ভাধ। 
পাছে /শধণ ১৭৪৮1 বলাই হালা, ধাঁংল! দেশে কোঠী ঘটনায় শঙাদ 
খবরুলার়েই দন-তানিখ বিখারিত ছ্য। তা থেকে বঙগাদ। ও পীর যেয় কবে 
নিতে ছয় । কিদ্ত ১৭৪৭৮ দেখে লঙগগেহ হচ্ছে আগে খীষ্া্থ বিচান নে 
তাকযাদী খক্ষাঙ্দ খেধ করা হয়েছে । ঘিভীষত, ভূদেবের পিউদেব বিনাথ 
তর্কভূষণ জ্যোতি শাস্সেও অসামান্ত পত্ডিত ছিলেন। তার পুজের কোর্জীগচনায় 
বাংল! ও সংস্কৃত ভাষায় অদ্ভুত ও অবিশ্রুদ্ধ মিশ্রণ ঘটবে এ কল্পনাও কতা মায় দ1। 
ভুষেবন্চরিতে যে জন্মচক্ষ মুড্িত আছে তার লক্ষে মিলিয়ে দেখলে সাহিতালাধক- 
চঙ্গিতমালায় মুদ্রিত জগ্মচক্রটি যে অ-বিশেষজের হাতে প্রন্থত তা অন্ীকার 
কমায় উপায় নেই। কাজেই, প্রথমেই বলতে হয়, অধ্যাপক দীনেশচন্ত্র ভ্রাচার্য 
বিশ্বনাথ চতুম্পাঠীর একটি পু'ঁথির মধ্যে 1 পেষেছিলেন তা ভূদেবের আসল কোষ্ী 
নগ্ব। 

২। ১৮২৭ লালেকস সমর্থনে ব্রজেন্্রনাথ যে যুক্তি উত্থাপন ববেছেন সেই 
যুক্তিই তার বিরুদ্ধে যাচ্ছে । তিনি বলেছেন, “এই তাঁবিখই যে ঠিক, তাহার 
আন একটি প্রমাণ আছে। ভুদেব তাহা দিনলিপির একস্থলে এইরূপ লিখিয়া 
শিয্লাছেন : 

190 800৬০ 80170019085, 

8884 10) 6106 03010106 ]:0082 ৪0 902008 1900019050095 04 24১ 
85 সঙ, 

বুওক 010 80) 1766 98 10 0109 9৮09 20886 60 6106 80০, 
(3928251 064 ৪৪ 00 0121102৩7 2908০৩ ? 

11506770101: 60 20855089029 5618 010 0501 90৮6280 006 [নঃয়নাও 
0017%5 &9৭ 0298 জা 6155 ৩5 0 609 89100010985 দা, 119 সওজ 19 
1889 1 ৪০ 900৯ 64 36815 01 %:9 13৫ 

১৮৮* হরীষ্টানদের ১লা জাহয়ারি তান্িখে লিখিত ভূদেবের ডাঁয়েখি থেকে 
উদ্ধ্ এই অংশ ভূদেব বলেছেন, চাকুষিতে দেওয়া দন-তারিখ অন্দারে তীয় 
রগ ছলে! ৫৬ হৎ্সর | কিন্তু তার গুদের হিসাব অন্যায়ে 4৪1 ছে 
বাধন তিনি ১৬ বংলর বলে হিনু কলেজে ততি হন | খছি তা ১৮গ 
হয রবে পুরদের ছিদাবই টিক, অর্থাৎ তীয় বয়স ১৮৮৭ আটাধের $লা জাজ্বাবি 
খ দাৎদায় | 


॥ 


্ রি ০ শি... লী শী, টিন, 
উুগাপাধাধেধ দাদির ানিজাবীগিন ১% 


রর, গর ঘি ১৮৭ রা হর দেজারি ইয়ে থাকে ভাায ১৪৮৬৭ 
ঠা! ঘাইযানছি তাধ হস ছাতা 4২ বংশ ১৭ যাগ জীন । কারের উরেজ্না 
নিন জনর্থনে ছে শমাধ উদ্ধাৰ করেছেন তা-টু তাঁর বিচে যাচ্ছে। 

ও | ১৮৮৭ লালে ৮ ফেলার ছুদেব তায স্তীয় গুরকে লেখেন ১" 

“গত ১৪ গেজম়ারি (হব ফান্তন ) আমীর ৬৪ বলয় বয়ন আত হয়েছে। 
আমার ২৬ হ্থলর বয়সে বিবাহ হয়। ১৮৫১ অব্ধে গোবির জন্ম হইয়াছিল এবং 
পতিহানিক উপন্তাল লিখি । ৩২ বসব বয়লে আমার খুকস্ুকে পাঁই। ৪৮ 
বখসর বয়সে উহাদের মাতাকে হারাই ।৮ 

এই উদ্ধৃতি থেকে দেখা যাচ্ছে, ভূদেব ওর! ফান্তনকেই তাঁর জন্মদিন বলে 
উল্লেখ করেছেন । ১৮৮৭ অবে ওয়া ফাস্তন ছিল ১৪ই ফেব্রুয়ারি । তিনি 
বলছেন সেদিন তাঁর বয়স ৬৪ বর আবন্ত হয়েছে। এই উক্তি অনুসারে 
তাঁর জগ্ম ১৮২৪ শ্রী; । এই হিমাবে জন্ম এক বত্মর এগিয়ে যাচ্ছে ঘটে, কিন্তু 
দিনটি যে ওরা ফান্ভন সে সম্পর্কে সন্দেহের অবকাশমাত্র থাকছে না। 

ভূদেব বলছেন ১৬ বৎনর বয়সে তাঁর বিবাহ হয়েছিল, আর ৪৮ বমর বয়সে 
তাঁর পত্ীবিয়োগ হয় । 

১৮৪১ অব্ধে ভূদেব যখন হিন্দু কলেজের পঞ্চম শ্রেণীর ছান্র তখনই তান 
বিবাহ হয়। বিবাহের সময তার বয়স ১৬ হলে তীর জন্ম ১৮২৪।২৫ অঞ্জে। 
ভূদেবের পত্বীবিয়োগ, হয ১৮৭২ অবেয় ৫ই' জুলাই ।৮ ভৃদেব বলছেন তখন 
তাঁর বয়স ৪৮ ব্থমর ৷ এই হিসাব মতেও তাঁর জন্মসন ১৮২৪।২৫ । 

৪। ১৮৮ অন্ধের ১ল! জাছুয়ারি ভূদ্দেব তাঁর দিনলিপিতে ছাঁঝজীবনের 
বাপ্রসঙ্গে লিখেছেন--তীর যখন ৯ বখ্লর ব্যস তখন তাঁকে সংস্কৃত কলেজে 
ষ্ঠি কৰা! হয়, সেখানে তিনি কম/বেশি দু" বৎসয় ছিলেন । তারপর ইঙ্থান 
জাাকাডেমি, নবীনমাঁধবের ইন্ুল। ও ভোলানাথের ইন্কুলে এক বলয়ের 
িম/ফাম করে মোট ছু'বখলর ছিলেন ।* তার শ্বতি অল্গঘারে তিনি যে ১৬ 
ব্থমর বাসে হিন্দু কলেজে ভি হয়েছিলেন উপরের হিদাবে তা নিলে 
খাংছ। ৃ 

দেব চিতে বলা হয়েছে (ক) "পঞ্মবর্ষ বয়সের পূর্বে ছুদেব বাধুর অন 
ধর্গিছা হয় গাই।১* €ট নবম বলয় বযাক্রম কষালে ভুদেধবাদু, সত 
কনো ও্রথিট ছন এরং তথায় কিধ্িমিক ছাই বলয় অধায়ন ফন 1১১ 
এ ঈুষ্টচ বলেছ ছাড়ার পব কিডিননন বৎসর কালেছ মধে..ডিনা 





৪ ! 
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রি চা ৮ 


রি এ নি এ ৬. . 
না গাথা দি ১৬) যা পারাব্্বা কিল 4৭ দস ৬৪, । 
কাদাদগদিবা ইন (ধদীতে কাঠি কইলেন । গন জগ বরা 
দির 15১৪ 

এই ছিলাব আনুলাধে লগত কালে *কিখিদধিক ছুই খখলধ। এবং বাকি 
ভিলটি উল “কিফিন তিল বম যোগ করলে প্রা পাঁচ খখলর গাগা! 
ধাচ্ছে। 'নঘম' বৎলনে সংস্কৃত পড়া শুরু হয়ে থাকলে চতুর্শ বলয়ে ভূদেব হিস 
কলেজে ভর্তি হয়েছিলেন ধরা! যেতে পারে । চতুর্শ বৎসর ঘি ১৩ পুর্ণ কয়ে 
মাল ছয় তাহলেও জব্মপন দীভাচ্ছে ১৮২৫ । 

| ছিল, কলেজে তূদেবের সহপাঠী ছিলেন মধুহ্দন দত, সবজনাগায়ণ 
নন্ ও গোৌখদাল বসাক । মধুহ্দনের জন্ম ১৮২৪, বাজনাবাম্বণের ১৮২৬। 
ছেড়ু মেই। গোৌধদাস তে। সহপাঠী হওয়া মত্বেও ভূদেরকে ভার পিক্ষকের 
তো! মনে করতেন | এক ইংরেজি চিঠিতে তিনি লিখেছেন, “তৃ্দেবকে বিছ্ব 
ধ্যামি একযকম আমার শিক্ষকজ্ন়পই মনে করিতাম ৷ লে যেন একজন দার্শনিক 
পণ্ডিত বলিয়াই আমার মনে হইত ।”১৪ সহপাঠীর প্রতি গোরদালের এই 
ললগ্বম শ্রদ্ধা থেকে অচ্মান করা৷ অন্বীভাবিক হবে না যে, ভূদেব শুধু পািত্যেই 
ঘড়ে! ছিলেন না, বয়সেও বড়ো ছিলেন। 

উদেষ যে যাজনারায়ণের চেয়েও বো ছিলেন তারও একটি পদক পীমাণ 
রয়েছে। একবার কানগুরে থাকাকালে ভূদেব ও যাজনারায়ণ “কৌলীর্ের 
'াচিচ্ছানি' দেখার জন্ত একসঙ্গে কনৌজ গমন কবেন । এই প্রলঙ্ষে বাজপানায়ণ 
লিখলেন “একদিন কখোপকখনেব লময় “পিতৃভূর্মি অর্থাৎ কারিবুষা। ( কনৌজ ) 
রস প্রস্তাব উঠে। কনো হইতে পঞ্চ শ্রাণ ও পক কায়ন্থ আইসেন। 
এই ঈ্য আমরা উহাকে 'পিতৃডুমি' লংঙ্ঞা দিছিলাম । আমরা কনৌন্গ যাইতে 
ঈং্টারচ হইলাম ভূদেব কৌতুক করিয়া আমাকে বলিলেন”/যাইিবে তো! 
গু গাজা হাতে কয়! আমি বললাম 'এই উনবিংশ শতাবীতে | পা একা 
গস! বলিতে গাঁষি স্ুলি। গিয়াছিপাম | যেকধা এই দে আমরা ধে গাঁ 
গান! ৭৫] খাও 'পাগে তাহ! শ্রধাণ হর 1+85 
৷ /নী জীতিগ দম বানা খেকেও কি আবাদ যা কয়ে না যে ছু 
উনার সংগা হল তে তীয় ছেখে বড়ো, ছিলেন? বাগ শা 
মাধ মাধ ধং গরাযানগাধিতে থাংধে। ৪1 (8 গা, শি 


1 লন শর 
০ ৯ আন ০ 
রি রা হ্‌ মী 

* রি 

নিয় 

















নিজ ক দানা 
হস রাজনাধাযদেয ছোট হান ? 

কিন এছে! বাছ। শোরদাগ ও যাজনারায়ণের পা দিবে বার দিযে? 
বল! দায় ভূেবের জনাব কিছুতে ১৮২৭ হয়ে পারে না! ১৮৮৭ খটাদের ১লা 
ছায়ার তিনি যা বলেছেন ত| থেকে একথটি প্রমানিত হয় গে লবধানী গীতা 
পঞে তার ঈগ্দন' ১৮২৩ এবং পুজদের হিসাব মতে ১৮২৫। ভাঙলেই ৫৯ শশার 
রলাদীযারির ভুদেব নিজেই স্বীকার কষেছেন পৃরেদের হিসাবই 

| 





ত'দেবের সংক্ষিপ্ত জীবনপঞ্জ 


ভুদেব মুখোপাধ্যায় এক দরিদ্র ব্রা্ষণ-পগ্ডিত-বংশের সুসন্তান। পিতামহ 
ছরিনায়ারণ সার্বভৌম । লার্ঘভৌমের জোষ্টপুঅ বিশ্বনাথ তর্কভূষপ তৃদেবের 
পিত্বদেব। পিতৃদেব সম্পর্কে ভুদেব তার পুজ্দের বলেছিলেন, “ঘর্দি আমান 
জীবনচরিত লেখাও তাহা হুইশে ঘেন তাহীতেঃদেখানে। হয় যে আমাতে ধাহা 
কিছু ভালো সে সমঘ্তই আমা পু্জাপাদ “পিতৃদের হইতেই প্রার্থ। তাহা না 
কথ্িতে পারিলে ঠিক লেখ। হইবে না1”১+ 

তূদেবের জননী ব্রদ্ষময়ী । পিতৃনির্দেশে ভূদ্দেব জননীর কাছেই দীক্ষা গ্রহণ 
করেছিলেন । ভূর্দেব-চরিতে বলা হয়েছে “প্রত্যহ গ্গানের পর মাতার পায়ে 
পুম্পাঞলি দিয়! তবে আহার করিতেন ও স্থলে যাইতেন ।"""ভুঘেববাবু দীক্ষা 
দা্রী শ্রেহময়ী গর্ভধাবিণী মাতা ত্র্ষমযী দেবীতে জীবের প্রতি অপার করণাঁপূর্ণ 
জগজ্জলনীকে প্রত্যহ প্রত্যক্ষ করিতেন 1৮১৭ 


স্াজজীবন 


১৮ খ্রী-শংদ্কত কলেজে প্রবেশ । 

১৮৬৭ জী--ইরেপী শেখার উদ্দেস্তে সংস্কৃত কলেজ ত্যাগ করে বাধমোহন 
প্রতিষ্ঠিত ইয়ান আযাকাডে মতে ভরি হন। কিছুদিন পর চক্জমাধৰ 
ঝবেব ও তোলানাথের ছলে তি হন | এই লব খুলে ল দিলে ছা, 
রদ অধ্যয়ন বারেন। 

লাখ নী--.ছিদ্‌. বলেছে জুনিঙর দলের ল্য ফোদিতে ততি হন। এখান 
নি নহুযন গবাকে লযাধামিেপ পান। তায পা দা, 





সানা 3২৭ 
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সিকৃবি চর বলায় তিনি নিশেষ পাশ ছিলেন |: নস ছবির 
উঠভিতেও তিনি ঘথেই সহায়তা কষেন। 


সামসিফাপত পরিচালনা 


গে ১৮৬৪ জী (বঙ্গাথ। ১২৭১, বৈশাখ ) *শিক্ষাদপর্খ ও ল্্বাগসার' প্রক্ষাশ। 
“গিক্ষানর্পগ' পাঁচ বছর চলে বন্ধ হয়। 

১৮৬৮ জী--এ্রডুকেশন গেজেট  সাগ্ডাহিক বাঠাবহে'র শম্পাদপাতায গ্রহ্শ | 
১৮৯৪-এয মে মাসে মৃত্যুন পূর্ব পর্যন্ত তিনি এটি পরিচালনা করেন । 

লাহত্য রচনা 

ত্বটনাকাল হিসাবে--. 

১৮৫১ প্রী--এঁতিহাসিক উপন্যাস । 

3৮২৬ শ্রী--শিক্ষাবিধায়ক প্রস্তাব । 

১৮৫৮ জী প্রাকৃতিক বিজান--১ম ভাগ, পুরাবৃত্তসার | 

৯৮৫৯ প্রী--প্রাড়ৃতিক বিজ্ঞান--২য় ভাগ । 

১৮২ শ্রী - ক্ষেত্রতত্ব, রোমের ইতিহাস, ইংলগডের ইতিহাস । 

১৮৬৬ গ্রী--বাঞ্চালার ইতিহাস ( ওয় ভাগ )। 

১৮৬৯ উনবিংশ পুরাণ । 

৯৮৭৫ শ্রী “ক্রনলন্ধ ভারতবর্ষের ইতিহাস। 

১৮৭* স্রীস-পাঁরবারিক প্রবন্ধ (১ম পর্যায়) পুষ্পাঞ্জলি, 

ঠ৬৮২৯৩ শ্ী--বিবিধ প্রবন্ধ ( প্রথম ভাগ )। 

১৮৮৫ ধবীপ্পারিবাষিক প্রবন্ধ ( হয় পর্যায় )। 

১৮৭৮৭ পরী লামাঁজিক প্রবন্ধ । 

%৮৪**১৪ প্রী-আঁচার প্রবন্ধ । 

ভুদেবের "মৃত্যুর পরে “বিবিধ প্রবন্ধ' ছিত্বীয়তাগ সংকলিত ও গ্রকাশিত্ব হয়্। 

বিরিধআবন্ধ ছিতীয়তাগে সংকলিত প্রবল বিভি্ দমে কটিত। ছানা 

খাছ অনেক এব এডুকেশন গেগেটের লাঙাঃ রয়ে গেছে 


সস অলাগা কার 
চর বীর 18 রিল, মহান $)০৯. ই টাটা টিক ভায়া 









১১১৪ টস সা-8জলস্চ নী সাপ 
ধানীর। উই আদিল খাতার নামে 'রিখবী জেধাদালর গাপন 
কয়েন । 

এ+ঞ$ তরী, খই জাছমারি দলিল রেজেছী কয়ে ভূদেব এক লক্ষ খাট হাঙ্গর টা 

ধান ফঝে বিশবনাগ ই্রাল্ট ফখ। গঠন কধেন। এই কের টাকায় অনেসলি হি 

গান কা হয়। এই সবকিছুর উদ্দেস্তই ছিল অংস্কৃত ভাষা প্রচার ও ্রাপাধ। 
দিশখনাখ চুম্পাঠী, ব্র্মঘন্্রী ভেষজালয় এবং বিশ্বনাথ স্রান্ট কণ্ড এখনও লঞ্জিয় । 


বত 
১৮৯৪ শ্্ীএর ১৫ মে চু'চড়ায় গঙ্গাতীবে ভূদেব শেষনিঃস্বাস ত্যাগ করেন। 





উল্লেখপঞ্জী 


, ভূদেব চরিত, প্রথম খণ্ড, পূ ২ 
মাহ্তি সাধফ-চিতনালা, ৪৩। পৃ ৫-৬ 
তদেব, পৃ ৬ 
* তবেব, পৃও 
* তদেব। পু ৬-৭ 
* তদেষ। পৃ ৬৭ 
ভূদের চরিত- পৃ ১৩২ 
» ভুঁদেষ চরিত ২, পৃ ১-২ 
* চক্গিতনাল! ৪৩, পৃ ১, 
১, ছদেধ চন্সিত.১, পৃ ৬১ 
১১, উদ পৃ ৩১ 
সঃ, তদেধ, পূ ৪৫ 
১৩, তদের, পৃ রঃ 
৯৮, তদেধ, পু ৮৯ 
, 8৫, তরেধ। পৃ ৩৪৭ 
চষ গুরখ চিত পু ৪৪৭ 
' ৯ বুদেন মািত.১। পৃ ১৯% 


পু শি তে ড্র জু ডে 9 ৬৪ 


তৃতীয় অধ্যায় 


সাময়িকপত্র সম্পাদনা 


সাময়িকপত্র পরিচালনায় ভুদেবের হাতেখড়ি হয় পাঠ্যজীবনে। ১৮৪১ খ্রীঃ 
পঞ্চম শ্রেণীতে পড়ার সময় তিনি সহপাঠীদের জন্য ইংরেজী ভীষায় একটি হাঁতে 
লেখ পত্রিকা প্রকাশ করেন -নাম “প্রাইভেট অবজ|র্ভার” | 

প্রকৃত সম্পাদক হিসাবে ভূদেব আত্মপ্রকাশ কবেন ১৮৬৪ শ্রীঃ-এ (বঙ্গাবধ 
১২৭১, বৈশাখ )। প্রকাশিত অংখ|দপত্রের ন।ম_- 


“শক্ষাদপর্ণ ও সংবাদসার”। মা?ঠসক পন্রু। 


১২৭৪ পর্বের পৌধ স্য। থেকে বর্ধমান” আসিক পত্রিকার সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে 
এটির নাম হয়-__“শিক্ষাদপণ ও আমিক পতি । এটি ৫ম ভাগ ও ১ম 
সংখ্যা, মাঘ ১২৭৫ পধন্ত গ্রকীশিত হয় । 

শশিক্ষ।দর্পণ ও সংব|দসার'-এব বে নে। সংখ্যা আমাদেব পক্ষে সংগ্রহ কর] সম্ভব 
হয়নি। এই সংখাঁদপতটি সম্বন্ধে যা কি জান। গেছে ত| ভূদেব চরিত ১ম ভাগ 
সপ্তদশ অধ্যায় এবং ব্রজেন্ত্রনাথ ওশ্পধ্যায়ের ভিদধেব মুখোপাধ্যায় নামক 
পুস্তিকা থেকে সংগুভীত হশো। 

লেখক-গোপ্ার মধ্যে ছিলেন স্বম্নং ভদেব এবং শরচ্চন্্র চটে পাধ্যায়, ক্ষেত্রন।থ 
ভট্টরাচ।য, যশোদ।ণন্বন সরপ|ব, ঝ।মগাত ভ্যায়বুজ প্রযুখ । তুঁদেবের বাছ।শার 
ইতিহাসের কিছু অংশ এখং উর (পার লিখিত বাঁলীকি রামায়ণের অধ্য।ত্ 
ব্যাখ্যা প্রথম এই পত্রিকার মাধ্যমেই প্রচ।বত হয়; পবে বিশ্বনাথ সম্পাদিত 
রামায়ণ “বিশ্বনাথ বাম|য়ণ? ন|মে গ্রক1।শত হয়েছিল । 

শিক্।দর্পণের উদ্দেশ্ ছল “শিক্ষাপ্রণ।শী প্রদর্শক এবং ত্সন্বীয় সন্বা্র প্রদয়ক 
সন্থদপত্র' প্রক্কাশ করা । আরো উদ্দেশ ছিশ--“পলী গ্রামের লোকেদের মধ্যে 
“ভাশোকথা'র প্রচাব করা । কারণ ঠার। “কোনো ভালো বিষয়ের কথা শুনিতে 
পায়েন না__ভীহাদের মধ্যে কেবপ দশ।দপির আর নিমন্ত্রণের কথাই হইয়া থকে 
-” অতএব প্রাম।শিক সম্বাদপত্রসমস্ত হইতে ফলে।পধায়ক ও শ্ুশ্রধাজনক কতকগুলি 
করিয়া লঙ্বাদ উদ্ধৃত করিয়া দিলে তাদ্ুশ লোকদিগের অনেক উপকার 


সাময়িকপত্র সম্পাদনা ২৭ 


দশিতে পাঁরে ১ সংবাঁদগুলি কিছু পুধাতন হইবে বটে--কিন্তু নিতান্ত উপবাসক্রি্ট 
ব্যক্তিকে পধু”ষিতান্ন প্রদান করিলেও পুণ্য অ|ছে।৮১ 

পাঠশালার পণ্ডিতদের এই পত্রিকা অর্ধমূল্যে দেওয়া হতো । 

শিক্ষাদর্পণ ও সংব|দস|র প্রচপিত থাকতে থাকতেই ভূদেব স্থৃবিখাত 
এডুকেশন গেজেট? পত্রিকার সম্পাদশ।ভার গ্রহণ কবেন (ডিসেম্বর ১৮৬৮ খ্ীঃ)। 
শিক্ষার্দর্পণের বা(বক মুশ্/ যারা অ।গেই দিয়েছিণেশ ১২৭৫ আনের চেত্র মাস পন 
হিসাব করে উদ্ধত অথ ডকটিকিঠে ফেরঙ দেওয়া হয় এবং খাস্প মস থেকে 
পত্রিকাটি বন্ধ হয়ে যায় । 


এডুকেশন গেজেট 


ভূর্ধেব মুখোপ|ধ্য।য়-সম্প|া্ত খিডুবেশন গেণে» উন্[পৃখ শতাব্দীর অন্যতম 
বহুল প্রচারিত সাপ্তাহিক পত্রিক। | এডুকেশন গেছেচের |শবোনাম ছিল 
'এডুকেশন গেজেট সাপ্তাহিক খাতাবহ | ভদেখের সম্পাদনায় এডুকেশন 
গেজেটের প্রথম সংখ্যা প্রচ।বিত হয় ৪ঠা ডিসেম্বর ১৮৬৮ খ্রাঃ এ। নৃত্যুকপ 
পর্যন্ত (১৮৯৪, মে ১৫) তিনি এই পত্রিকা সম্পাদনা কখেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে 
এডুকেশন গেজেটের প্রথম প্রক।শ ঘন ১৮৫৬ শ্রী:্ঞব ৪1 গ্রগাহ | এই 
প্রকাশের মূলেও ছিল ভুদেবের অন্তপ্রেরণ। ৷ ভূদেব চরিও, ১ম খণ্ড এবাদশ 
অধ্যায় থেকে জানা যায়__একবার 'ভ।সর? ণ|খে একটি সাপে গবর্ণমেন্টের 
কোনে সংক|ম সম্পকে অযথো1৮ত উৎক্ত প্র নশ পায় । এ বয়ে শিক্গাবভাগের 
দক্ষিণবিভ|গীয় হণগপেক্টর হজসন প্রাণের সঙ্গে ভূদেবেব অ।৫া৮না হপে ভুদার 
বলেন, “গবর্ণমে্টের উদ্দেশ্ত যাহাতে ধারণে ঠিক বুঝতে পারে তজ্জন্ত 
গবর্ণমেন্টের একখ|নি খাঙ্গাল। সংবাদপত্র খর| অবধ| সপল কথাহ সবশভাবে 
জানান উ।চত ।৮২ 

ভূদেখের প্রস্তাব প্র্যা সাহেবের খনন্পুত হলে গারমেন্টেশ এঠএ1৩এমে 
“এডুকেশন গেজেট” পঞিতীধ প্রন।শ ঘটে। গ্রাযা» সাহে ইদেখতে অ্গ।দক 
করতে চেয়েছিলেন । কিন্তু গব্ণমেন্ট কোনে। দেশায় ব্য। জরে মপ্পাধপের দায় 
দিতে অনিচ্ছুক ছিলেন । তাহ রেভারেও ৪ ব্রায়ান ।মখ এড$দেশন গেজেটের 
প্রথম সম্পাদক ননযুক্ত হন এবং কাব রূগশ।ন বন্যোপাধ্য। এনে "বু সহকারী করা 
হয়। ১৮৬৬ খ্রা:-এর জানর়।বি মাস পথ খিড়ুকেশন গেজে৮ গারচালনা করে 
শ্মিথ সাহেব স্বদেশ প্রত্য।থঙণ করণে কানইণ।ণ প।ইন ও ব্রর্থমোহন মল্লিক 


২ ভূদেব মুখোপাধ্যায় ও বাংলা সাহিত্য 


অল্পদিনের জন্য পত্রিক সম্পাদন! করেন। “তারপর ১৮৬৬ ঘ্বী:এর মার্চ মাসে 
প্যাবীচরণ সরকার মাসিক ৩০০২ টাকা বেতনে এডুকেশন গেজেটের সম্পাদক 
নিযুক্ত হন। তিনি প্রায় আড়াই বৎসর দক্ষতার সঙ্গে পত্রিকা পরিচালন! করে 
পদত্যাগ করলে ভূদেবকে এডুকেশন গেজেটের সর্বস্বত্ব দান করে সম্পাদক নিষুক্ত 
করা হয় । (১৮৬৮)। 

সম্পাদক হিসেবে গব্ণষেন্টের কাছ থেকে এডুকেশন গেজেটের সর্বস্বত্ব লাঁতের 
পিছনে একটি ঘটনা উল্লেখযে।গ্য । প্র্যাঢ সাহেবের ইচ্ছা সত্বেও ভূঘেবকে সম্পাদক 
ন1! করে প্রথমে মিথ সাহেব ও পৰে প্য।বীচবণ সবকারুকে সম্পাদক করা! হয়| 
গঞর্ণমেন্টের সঙ্গে মনে।মালিন্যেব কারণে প্যাবীচরণ পদত্যাগ করলে ভূদেবকে 
সম্পাদকেধ পদ গ্রহণে আহবন জনানে। হয়। ভুঁদেব তাতে অসম্মত হন ৪ 
জানান-_“ছুইবার উপেক্ষিত হওষায় আর উত|ব ভ।ব পইতে ইচ্ছা নাই।” ত] 
সন্বে৪ গবর্ণমেন্টের পক্ষ থেকে বাববঝব অগ্ুবেধ এলে তৃর্দেব জীনান-_-“জিনিসটা 
আমাকে “অগ্রিনংধ।র? কবিয়া দিপেন | খাবু প্যারীচবণ সরকার যে পাত্র উচ্চি 
ক+রিয়। ঘ্বণাব সাহত ফেশিয়। দিলেন, তাহা ঠিক সে অধস্কায় আমি কুড়।ইয়। লহখ 
না, আমাকে দিতে হইলে উহ।র ব্যবস্থার মৌপিক পরিবঙণ করিয়। এডুকেশন 
গেজেটের সম্পূর্ণ স্বস্ব দিতে এখং সম্পাদকের বেঙণ বপিয়া গব্ণমেন্ট এক্ষণে যে 
মাসিক তিনশত ঢাকা দিতেছেন অতঃপর তাহ। গ্র্য।ণ্ট-হন এড ( আহায্য ) স্বরূপে 
দিতে হইবে। এইবপে সম্পূর্ণ সংগাব হহণে আমর উত পহতে আপত্তি থ|কিবে 
না।”৩ ভূঁদেবের এই দুতাষ শেপ পর্যন্ত ভুঁদেবেব শতেই তাকে এডুকেশন 
গেজেটের সর্বস্বত্ব দান কবা হশো এবং এও নির্দেশ দেওয়া হলো যে ভাবত 
গবর্ণমেন্টের অনুমোদন ভিন্ন এডুকেশন গেজেঢেব জন্য দেয় মাসিক সাহায্যের 
উপর কেউ হস্তক্ষেপ করতে পারবেন না। 

আগেই বল! হয়েছে ভূদদেবের সম্প|দনায় এডুকেশন গেজেট প্রথম প্রকাশিত 
হয় ১৮৬৮ খ্রীঃ-এর ঠঠা ডিসেখ্ছব | ভুদদেব চরিত থেকে জানা যায়_-এডুকেশন 
গেজেট প্রথমে ইংরেজী বর্ষ হিসেবে প্রকাশিত হতে।। কিন্তু '“ভূেববাবুর 
হস্তে আসর পর প্রথম খৈশাখ আসিতেই তিনি সেই মাসের প্রথম সংখ্যাকে 
“নৃতন সন্দর্ভ - ১ম খণ্ডত-১ম সংখ্যা” অভিহিত করিয়া দেশীয় বর্ষ গণনার মধ্যে 
আনিয়া দিলেন 1৮8 আরো জানা যায়--“এডুকেশন গেজেটে সর্বপ্রকার শিক্ষা 
গ্রচারেই নিযুক্ত থাকিবে এবং একাধারে সম্বা্পত্র এবং মাসিকপত্র এবং 
্রৈমাপিকপত্রেরও কাজ কতকটা করিবে-_তীহার এইরূপ অভিপ্রায় ছিল 1” 


সাময়িকপত্র সম্পাদন! ২৯ 


নৃতন সন্দর্ভ এডুকেশন গেজেট সপ্তাহে প্রতি শুক্রবার প্রকাশিত হতো। 
পত্রিকাটির রেজিস্টার্ড নম্বর ছিল--৩৫১৮১৫, অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ডাকমান্তল 
সমেত ছিল ৫. টাকা। পত্রিক।টিব সামনের মলাট এবং পেছনের মলাটের চর 
পৃষ্ঠাতেই থাকতো বিজ্ঞপন ৷ পত্রিকাটি মোট বাবে৷ পৃষ্ঠার ছিল। প্রথম পাতায় 
উল্লিখিত এজেন্টদের তালিকা থেকে বোঝা যাঁয় পত্রিক।টি ছিল বনুলপ্রচারিত। 
অবশ্য সরকারী পৃষ্টাপোষকত।ও প্রচারের একটি প্রধান সহায়ক ছিল। যে সব 
জায়গায় পত্রিক্ীর এজেন্ট ছিল ত৷ হলো-_ 

কলকাতা, ২৪ পবগণাঁ, অ।লিপুর, খ্য।বাকপুব, হাবড়া, চট্টগ্রাম, হুগলী, 
চন্দননগর, বর্ধমান, যশোহধ, বাকু৬া, মেদিশীপুব, জলপাইগুভ, বাকিপুর, 
বারাণশী, রঙ্গপুব, র।জম।হা, পন ঢাক সাতাণ পরগণা, খুণনা। ।দন।জপুব, 
মালদহ, কোচখিহাব, ফরিদপুর, মজ-নরশুব, দ্বাবভঙ্গা | 

ভূদেব যখন এডুকেশন গেজেটেব ভ।ব প্রাপ্ত হন, তখন সবকাঁবী হিসাবমতে 
গ্রাহক সংখ্যা ছিল ৮৫০। পরণতাী ক|লেব [হস।ব জনা যায়নি । প্রতি বছব 
এডুকেশন গেজেটের পধশটি সংখ্য। প্রক।শিত হতে । ছুর্গপূজ। উপলক্ষে 
দ্রসপ্ত|৬ বন্ধ গবতো। 

ভুদে-ভখনগগ্রগ্থগ।বে ( চুঢুড।) এডুনেশন গেজেটে অধিনাংশ সংখ্যা 
সংরক্ষিত হয়েছে । ১৮৬৮ শ্রী-এব ৭91 ভিসেম্বব থেণেে ১৮৭১ শ্ী:-এর ১৪ই 
এপ্রশ পর্ন্ত প্রকশিত এডুবেশশ গেজেছেল কেনে মাখা! পাওয়া যায়নি । 
ভূদে-ভবন-পাঙ।গাবে বার্শ৩ ভুদেএ সম্পাদিত এডুকেশশ গেজেট পত্রিক।ব 
তালিক। [নিম্ৰপ £ 

১. ১২৭৮ অন (তম ৭০) ১৮৭১-৭২ শ্রীঞ্থিতাস সা! থেকে সন্পুণ। 

২, ১২৭৭৯ সন (5থ খণ্ড) ১৮৭২-৭৩ শ্রী »ম্পূর্ণ 

৩, ১২৮০ সন (৫ম খণ্ড) ১৮৭৩-৭৪ তরী সম্পূর্ণ 

৪, ১২৮১ জন (৬ষ্ঠ খণ্ড) ১৮৭৪-৭৫ খী সম্পূর্ণ 

৫. ১২৮২ সন (৭ম খণ্ড) ১৮৭৫-৭৬ গ্রী সম্পূর্ণ 

৬, ১২৮৩ সন (৮ম খণ্ড) ১৮৭৬-৭৭ গ্রী সম্পূ 

৭, ১২৮৪ সন (নম খণ্ড) ১৮৭৭-৭৮ গ্ী সম্পূর্ণ 

৮, ১২৮৫ সন (১ম খণ্ড ) ১৮৭৮-৭৪ গ্রী সম্পূর্ণ 

[২৭শে পৌষ, ১০ই জহুয়বি থেকে, এক ফর্ম ইংরেজী প্রবন্ধাদি প্রকাশিত 

হতে থ|কে ] 


৩০ ভূদেব মুখোঁপাধ্যায ও বাংলা সাহিত্য 


৯, ১২৮৬ সন (১১শ খণ্ড ) ১৮৭৯-০ খ্রী সম্পূর্ণ 
১০, ১২৮৮ সন ( ১৩শ খণ্ড ) ১৮৮১-৮২ গ্রী সম্পূর্ণ 
১১, ১২৮৯ সন (১৪শ খণ্ড) ১৮৮২-৮৩ গ্থী সম্পূর্ণ 
১১, ১২৯০ সন ( ১৫শ খণ্ড ) ১৮৮৩-৮৪ খ্থী সম্পূর্ণ 
১৩, ১২৯১ সন ( ১৬শ খণ্ড ) ১৮৮৪-৮৫ খ্ী সম্পূর্ণ 
১৪, ১২৯২ সন (১৭শ খণ্ড) ১৮৮৫-৮৬ গ্ী সম্পূর্ণ 
১৫. ১২৯৩ সন ( ১৮শ খণ্ড) ১৮৮৬-৮৭ শ্রী সম্পূর্ণ 
১৬. ১২৯৪ সন ( ১৯শ খণ্ড) ১৮৮৭-৮৮ শ্রী সম্পূর্ণ 
১৭, ১২৯৫ মন (২ শ খণ্ড) ১৮৮৮-৮৯ শ্রী সম্পূর্ণ 
১৮, ১২৯৬ অন (১১শ খণ্ড) ১৮৮৯ ৯০ গ্রী সম্পূর্ণ 
১৯, ১২৯৭ সন (২২শ খণ্ড) ১৮৯০-৯১ খ্রী সম্পূর্ণ 
২০, ১২৯৮ সন ( ২৩শ খণ্ড) ১৮৯১-৯২ খ্ী সম্পূর্ণ 
[ ১৫শ, ১৬শ, ১৭শ, ১৮শ, ১৯শ), ২০শ, ২১শ, ২২শ, ২৩শ, ২৪শ, সংখ্যা 
নেই ] 
২১, ১১৯৯ সন ( ২৭শ খণ্ড) ১৮৯২-৯৩ শ্রী সম্পূর্ণ 
১৩০০ সন (২৫শ খণ্ড) ১৮৯৩-৯৪ শ্বী সম্পূর্ণ এডুকেশন গেজেট কলকাতাব 
জাতীস গ্রগ|গবে প।গমা গেছে। 
পঁচিশ খছবেল কিছু বেশি সময তুদেব এডুকেশন গেজেট সম্পাদনা কবেন। 
তাব মধো ইংনেজী বর্ম হিসাবে প্রকাশিত একটিও সংখ্যা পাঁওযা যাঘনি। নূতন 
সন্দর্ভেব প্রথম ও দ্বিতীম খণ্ড, দাঁদশ খঞ্ বিংশ খণ্ড এবং ১৩০১ সনেব বৈশাখ 
সংখা! সংগ্রহ কলা সঙ্গব ভঘনি। ১৩০১ সনেব 'জ্যষ্ঠ মাসেব কচনাঁষ ভূদেবেব 
মৃত্যু ভয। ভূদেবেব মৃত্যুব পৰে তব পুন এবং পৌন্রগণ বেশ কিছুদিন এডুকেশন 
গেজেট সম্পাদণা কবেন | 


সম্পাদক ভকদেবৰ 


পুব।তন এডুকেশন গেজেটকে “অগ্রিসংস্কাব' কবে নেবাব কথা বলেছিলেন ভূদেব। 
তাই তিনি সম্পাদক হযে প্রথমেই পুবাতন এডুকেশন গেজেটের সমস্ত হিসাবপত্র 
২৫।১২।১৮৬৮ তাবিখেব পত্রিকাষ গ্রাহকদেব নাম-সমেত ছাপিয়ে দেন । 
হিমাবমতে এডুকেশন গেজৈটেব গ্রাহকসংখ্যা ছিল ৮৫০ | এব মধ্যে মাত্র ২৩৮ 
জনের অগ্রিম খুল্য কিছু কিছু দেওয়া ছিল। আর সকলকে বিনামূল্যেই 


সাময়িকপত্র সম্পাদন! ৩১ 


দীর্ঘকাল কাগজ পাঠানো হচ্ছিল ।* নামেব তাপিকা ও অগ্রিম মূল্য প্রকাশ 
করে দেবার পবে ধাদেব দে মূল্য বাঁকী ছিল তাদেব কাগজ পাঠানো বন্ধ করে 
দেওয়া হয ও আফিসে স্থশুখল] স্থাপন কবা হ্য। গ্রাহবসংখ্যা কম থাকায 
ভূদেব প্রথম সংখ্যা থেকেই এডুকেশন গেজেটেব আকাব এক ফর্ী কম কবে দেন। 
২২শে আশ্বিন ১২৭৮ থেকে আবাব তাকে পুন আঁকাব দান কবেন। 

ভূ্দেব চবিত থেকে জানা! যায ৪1১২।১৮৬৮ সংখ্যা এডুকেশন গেজেটে ভু্দেব 
পত্রিকীধ লক্ষ্য সম্পর্কে লেখেন__ 

«কোন মত, কোন দল, কোন পর্দ, অবলম্বন কবাব আমাদিগেব ইচ্ছা নাই । 
সকল মতেই, সকল দশেই, সকল পক্ষেই কিছু সত্য এবং কিছু মিথ্যা থাকে__ 
কিছুতেই সত্য অথণা! মিথা। সম্পূর্ণ অমিশ্রভ।|বে থকে না। আমবা সতে)ব দিকেই 
থাকিতে চেষ্টা কবিব-- অসঙ্ ভিন্ন আব কিছুবঈ ভয কবিব না__কাবণ আশৈশব 
আমাদিগেব এই মহানাব্যে বি*বাস আছে সত্যম্য জমতে |”, 

পববতীকালে (১৮৮ ) সেঃটেসমা।ন মণ্চবা কবেন গবর্ণযেন্টেব বিকদ্ধে কোন 
কথ] না বলিলে সাধাবণে সণ্বাদপব সন্ল পড়িতে ইচ্ছা কবে ন।। এড়কেশন 
গেজেট এবখ।নি গব্ণমেন্টেব ছন্াানন তা কাগণ | হৃঠবাহ সাধাবণো উহার 
পাঠক শাই।, ভূদ্দেব এহ খন্বন্যেক উদ্ব য। লেখেন তা থেবে ও এড়কেশন 
গেজেটে প্রথম সংখযাষ ঘেবিত প্রতিশ্তি পাননেশ বাং পনব।ম সচ্চাবিত হয । 
ভরদেব লেখেন-_“যে কোন প্রকবেই ল্টক গণর্ণমেণ্টেস দেন উদঘে|ণণ কব।ই 
যাহাদেব একমাত্র নীতি ও|হ|দেব সহি৩ আমাদের কে|ন সহ্্ঠতি নাই। 
যেস্থলে গবর্ণমেন্টেব হঠবাবিত। ব। অঙ্গভীন্ত। লক্গ৩ হইবে মেস্থলে বিশিষ্ট 
ধীরতাষ সহিতহ ত|হ] প্রদর্শন কলা বঙ্খ্য। 

“«আ[মবা স্েটসম্য।নকে জানাহতেছি, যে সম” সম্বাদপন নিবগ্তব গবর্ণমেষ্টেব 
দেঁষ খুজিষা বেড।য, উচ্চখেণীব পাঠকসমাজে হব কিছুমাত্র আদব নাই | 
এই সকল সংখাদপত্র প্ররুত প্রস্থবে বাশীতিশ অব্্বাব না কবিষা গবর্ণমেন্টেব 
কোন কোন সৎক|যেব প্রতিও সধাবণেব বিব।গ লন্মাইতে পাবে । আপনাদের 
অভাব, আপনাদেব অগ্রবিধা, ও আপনাণেব ছুবশস্থা জ্ঞাপন কর[ই এতদ্দেশীষ 

ংবাদপত্রেব মুখ্য উদ্দেশ্বা। বিস্কু এই ছুবব্স্থা জ।পনেব সময ধীব্ত বা বিবেকের 
সীমাব নৃহিশ্তব হ্যা বিধেষ নহে, এবং তাভা হ৪ঠৈ গেলে বিবেচক পাঠিক ও 
গবর্ণমেন্ট উভযেবই বিবাঁগভাঁজন হইতে হম |” 

এই মন্তব্যেব অ।ট বসব পবে “নব বিভাকব সধাবণী” পত্রিকায যে কোনে! 


৩২ ভূদেব মুখোপাধ্যায় ও বাংলা সাহিত্য 


বিষয়ে “চুটিয়া” লেখার পক্ষে সমর্থন জানান হয় । তার উত্তরে ভূদেব যে মন্তব্য 
করেন তা থেকেও এই একই মনোভাব প্রকাশ পায়। ভূর্দেব লেখেন--“আমরা৷ 
একমাত্র সত্যকেই সারবান বলিয়া মনে করি, সত্যই স্থায়ী, আরোপিত কোন 
বস্তই স্থায়ী বা সাঁববান হয় না। সহযোগী ভাবিয়া দেখুন, চুটিয়া লেখাটা 
এখানকার ইংরাজী সংবাদপত্রের অন্ুকরণঙ্গাত। ওটা ভাল জিনিস নয়।”৮ 
বিভিন্ন সময়ে ব্যক্ত এই তিনটি উক্তি থেকে জানা যাঁয়,--যা প্ররুত সত্য 
একমাত্র তাকেই অবলম্বন ও সমর্গন করা ছিল এডুকেশন গেজেটের লক্ষ্য। 
গবর্ণমেপ্টের কাজের সমাঁলে।চনাও কর! হতো বটে, তবে তা! সংযত মুছুতাবে-- 
ভূদেবের ভাবায় “বিশিষ্ট ধীরতার সহিত।” জাতীয় জীবনের সম্পর্যুক 
বিষয়সমূহও ছিল এই পত্রিক।র অঙ্গীভূত। বলা বান্থল্য, যে উদ্দেশ্ত নিয়ে 
পত্রিকার সম্পাদনীভার ভূর্দেব গ্রহণ কষেন সে উদ্দেশ্ট তিনি সফল করেছিলেন। 


এড্কেশন গেজেটের নিমমনিত বিভাগের মধ্যে ছিল: 


১. সম্পাদকীয় 

২, অম্পাদকের লেখ। প্রবন্ধ 

৩. সাপ্তাহিক সংবাদ (নৃতণ ও সংকলিত। যেসব বিষয়ে সংবদ 
থাকতো : আদালত, পীড়া, কি, ছুর্ঘটনা, অদ্ভুত ঘটনা, পোককীতি, 
বাতাবহ, খ।ণিজ্য বা, প্রাকৃতিক বিবর্ণ ইত্যাদি । ) 

৪. বাজকার্ষে নিয়োগ 

৫. পত্রপ্রেবকের প্রতি, ( সম্পাদকের মন্তব্য ) 

৬. প্রপ্পন্র (পাঠকদের কাছ থেকে । অনেক সময় অনেক প্রবন্ধ, বিভিন্ন 
সংব।দ, ইতা।ধিও থাকতো । ) 

৭, কবিতা 

৮. বিবিধ 

৯. বিভিন্ন বিজ্ঞাপন 

১০. শিক্ষাসংক্রান্ত । 


মাঝে মাঝেপ্রকাশিত বিষয় 


১, বিজ্ঞান বিষয়ক আলোচনা 
২, জীবনী 


স।ময়িকপত্র সম্পাদন। ৩৩ 


৩. নানাবিষয়ের ব্যবহারিক প্রস্বোগ বিধি 

৪, এঁতিহাসিক আলোচন। 

১৮৭৯ খ্রী;-এর ওরা জানুয়াবি, ১০শে পৌষ ১৮৮৫, থেকে এডুকেশন গেজেটেব 
চেহারার কিছু পরিব্তন করা! হয়, প্রথমে প্রাপ্তপত্র, তারপর সম্পাদকীয় | 

ওই বৎসবেরই ১০ই ফ্রেব্রুয়বি, ২৮শে মাঘ থেকে অব একটি নৃতন বিষয় 
সংযোজিত হয়-_“সার সংগ্রহ । বিভিন্ন সাময়িকপত্র থেকে কিছু উদ্ধৃতি দিষে 
তার উপর এডুকেশন গেজেটে সম্প।দাকেব মন্তব্যই ভলো সাঁবসংগ্রহ | সম্পাদকে 
মন্তব্যগুলি প্রণিধানযৌগ্য | 

এছাড়া_বিবিধ চাটিণী_ঢাকাই আমদানী এই নামে বিছু ভা্কৌতৃকণ 
পরিবেশিত হতে! । 

“সাহিত্য বিষয়ক সংবাদ” শীর্ষক ত্ন্থে থ|কতো৷ খ।ণল।ম প্রকাশিত পুস্তকের 
হিসাব । এ বিভ।গটি ছিল অনিবমিও । 

১২৯৮ সনেব ১৬শে বৈশাখ ( 5” ৮1৫1১৮৯১ ) থেবে প্রতি সংখ্যায় একটি 
কবে উদ্ভট কনিতা ছাঁপ। হতে থাকে । এহ বিভাগটি ববাবব ছিল । পাঠকদেব 
কছ থেকে সংগৃহীত উদ্ভুট কবিত|€ ছ।প। তো । 

এডুকেশন গেজেটে প্রক।শিত প্রবন্ধএুলিব সঙ্গে সাধ|রণ৩ পেখকদেব নাম 
থাকতো না। সম্পাদকেব শেখাগুলি থাকতো পবপব-_ পুস্তক সমালোচনা 
পর্যন্ত । তারপন সাগ।হিক স্বাদ ৪ অন্যান্য নিয়মিত বতাগ । তবে 
পুস্তক1কাঁবে প্রকাশিত ছুটি গ্রন্থ--পবিধারিক প্রবন্ধ ও আচার প্রবন্দ_ প্রাপ্তপত্র 
স্তস্তে ছাপা হয়েছিল এ সম্পর্কে অবশ্য সম্প|দকীয় স্তম্তে পূবেই জানাঁনে। 
হয়েছিল। আনন্দর।ম শখ| ছদ্মনমমে পৌবরদেব উপব বচিত ভদেবের কিছু 
সংস্কত শ্লোক 'প্রাপ্তপত্র সঙ্গে ছাপা হম | 

এডুকেশন গেজেটে অন্ুলেখিঙ শিয়মিত লেখকদের কিছু নাম “ভূদেখ চরিত 
১ম খণ্ড থেকে জানা গেছে। যেমন-__-গেোবিন্দদেব মুখে পাঁধ্যায়-_পৈজ্ঞানিক 
বিবরণ, পুলিনবিহাবী ভাছুড়ী--বাণিজ্য বাতা, ঘরকানাথ চক্রবতী-__হাইকোর্টের 
নজীর লিখে পঠাতেন । এছাড়া শবচ্চন্দ্র চট্টপ।ধ্যাঘ এবং ক্ষেত্রনাথ ভট্রাচার্যও 
নিয়মিত লেখকদেব মধ্যে ছিলেন । ক্ষেত্রনথেব লেখাগুলি এই পত্রিক।তেহ 
ছাপা হয়। 

হেমচন্ত্র বন্দ্যোপাধ্যায়-এর “ভারত বিলাপ” ও “ভারত সঙ্গীত” এবং “বৃত্রসংহ।ব" 
কাব্যের প্রথম সর্গ এই পত্রিকাঁতেই প্রকাগিত হয়েছিল, আর যায অনিয়মিত 

ভ-৩ 


৩৪ ভূদেব মুখোপাধ্যায় ও বাংল! সাহিতা 


লিখেছেন-__তার! হলেন দীনবন্ধু মিত্র, ফাজরুঞ্ণ মুখে।পাধ্যায় ও নবীনচন্দ্র সেন । 
“ছোয়ানপক্ষী” ছদ্মনামে শিবদস ভট্টাচার্য বিদ্্রপাত্বক কবিতা ও সমালোচনা 
লিখতেন । 

প্ধ্ৌন্নতি বৈজ্ঞানিক সমালোচনা” নামে অক্ষয়কুমার চৌধুরী রচিত একটি, 
প্রবন্ধ ( ছয় কিস্তি ) এডুকেশন গেজেটে প্রকাশিত হয় । সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুষ রচিত, 
“বোম্বাই রায়ত'-_“ভারতী” থেকে পুনমু্রিত হয়। তত্ববোধিনী পত্রিকা! থেকে 
পুনমু ব্রিত একটি উল্লেখযোগ্য রচন।--“ছুর্গোথ্সবঃ | 

এডুকেশন গেজেটের বিভিন্ন সংখ্যায় সময়ে সময়ে প্রকাশিত যেদব লেখকের 

নাম সংগ্রহ করা সম্ভব হয়েছে তাঁর মধ্যে ছিলেন-_ 

গোঁপালচন্ত্র বন্থ, র|জকৃষ্ণ রায়, রাজরষ্ণ মিশ্র, গৌরীপ্রসদ মজুমদার, গোবিন্দ 
চক্রবর্তী, উমেশচন্দ্র বৈতালিক, বিরজা প্রসাদ মজুমদার, রমেশচন্ত্র রায় বাধানাথ 
রায়, কালীপ্রসন্ন ঘোষ । 


যেসব পন্তিকা থেকে উদ্ধৃত দেওয়া হতোঃ 


সোমপ্রকাঁশ, বান্ধব, অমৃতবাঁজার, স্টেটসম্যান, সঞ্তীবনী, নববিভাকর, সহচর, 
বঙ্গবাসী, তত্ববোধিনী, নীহার, স্থরভি, পতাকা, ভারত বণিক, ভারতী, পাক্ষিক, 
সমালোচক, বৈষয়িকতত্ব, দৈনিক, সময়, কৃষিগেজেট, বেঙ্গলী । 

এডুকেশন গেজেটের যে কোনো একটি সপ্তাহের সুচীপত্র থেকে এই পত্রিকাটির 
আলোচ্য বিষয় সম্পকে ধারণ! করা সহজ হবে। তাই আমাদের সংগৃহীত ভূদেব 
সম্পাদিত এডুকেশন গেজেটের প্রথম সংখ্যার সুচীপত্রটি এখানে উল্লিখিত হলো] । 
॥ এডুকেশন গেজেট সাপ্তাহিক বার্তাবহ ॥ 

৩য় খণ্ড, ২য় সংখ্যা, ৮ই বৈশাখ ১২৭৮ সন, শুক্রবার, ২ ১শে এপ্রিল ১৮৭১ গ্রী 


সম্পাদকের লেখা: 


১। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত পৃঃ ১৫ 
২। গতবর্ষের বৃত্তাস্ত পৃঃ ১৫ 
৩। শান্তিরক্ষা পৃঃ ১৫ 
৪। ভুম্যধিকার পৃঃ ১৬ 
৫ | নৃতন রাজপুরুষ নিয়োগ পৃঃ ১৬ 
৬। নূতন শাসন্বাবস্থার প্রণালী পৃঃ ১৬ 


৭। নির্যাণ কীতি পৃঃ ১৬ 


সাময়িকপত্র সম্পাদনা ৩৫ 


৮। সর্বসাধাবণেব মধ্যে বিদ্যা প্রচার পৃঃ ১৭ 
৯। সামাজিক ব্যবস্থা পৃঃ ১৭ 
১০। নৃতন পুস্তক ও পত্রিকা পুঃ ১৮ 
১১। (বিভিন্ন সংবাদপত্র থেকে ) 
সাপ্তাহিক সংবাদ পৃঃ ১৯,২০১২১ 
১২। কাজকার্ষে নিয়োগ পঃ ২১ 
১৩। পত্রপ্রেরকের প্রতি পঃ ২১ 
( সম্পাদক ) 


১৪। প্রাপ্ত পত্র" (পাঁঠকদেব কাছ থেকে ) 

(ক) ব্হু বিবাহ ও কন্যাপণ নিখাবণ সম্বদ্ধে বিক্রমপুবেব অশ্থ:পাতী 
কোরহাটা জ্ঞান বিকাঁশিনী সভাব মত। কোবহটা জ্ঞান জ্যোতিবিকাশিনী সভা 
বিক্রমপুর--১২*৭--পৃঃ ২২ 

খ) দমদমেব কাছে নিম্তা গ্রামে পাঠ।গাব প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে পঞ্র, 
সম্পাদক মাধবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্য।য ৷ পৃঃ ২২ 

গ) কিছু কাবিগরী আবিদ্গার সম্পর্কে পত্র-_প্রেরকেব নাম নেই-- 
শান্তিপুর ১৯শে চৈত্র ১২৭৮-_পুঃ ২২ 

ঘ) কৃষিবিষ্ভা শিক্ষ। দেবাব জন্য অন্গরোধপত্র_প্রেরকেব নাম নেই__ 
জেল! নদীয়া, ১৩ই এপ্রিল ১৮৭১-_পৃঃ ২২-২৩ 

ও) রামনাথ তর্কসিদ্ধান্ত--পত্রপ্রেরক শ্রীচন্দ্রন।থ রায় বর্ধমান, পূর্বস্থলী, 
১ল! বৈশাখ ( নবদ্বীপেব “'ধান পণ্ডিত রামন।থ সম্পর্কে সংক্ষিপ্ণ আলোচন। )। 
পৃঃ ২৩ 

১৫। বিবিধ__পৃঃ ২৩ 
১৬। বিভিন্ন বিজ্ঞাপন । তাব মধ্যে উত্তব মধ্য স্কুল ইনেসপেক্টব ভূদেৰ 
মুখোপাধ্যায়ের নামাঙ্কিত শিক্ষাবিভাগীয় বিজ্ঞাপন ৷ পূঃ ২৩ 
১৭। শিক্ষা সংক্রান্ত-_ বিবিধ সংবাদ । 
মলাটের পৃষ্ঠায় সামনে পেছনে বিভিন্ন বিজ্ঞাপন । 


সাময়কপন্ ধু সাবে এডুকেশন গেজেটের বিচার 


প্রথম শ্রেণীর সাময়িকপত্রের বৈশিষ্ট্য হলো £ ১। জাতীয় জীবনেব ক্ষেত্র 
গুরুত্বপূর্ণ সমসাময়িক সকল বিষয় সম্পর্কেই আগ্র,২ | সেই সব বিষয়ের প্রকৃত 


৩৬ ভূদেব মুখোপাধ্যায় ও বাংলা সাহিত্য 


সত্য বিবরণ সংগ্রহ ও প্রকাঁশ, ৩। সেই সব বিষয়ের নিরপেক্ষ বিচার, ৪। দেশ 
এবং দশের পক্ষে য! মঙ্গলজনক তার সমর্থনঃ ৫ | ভাষা ব্যবহার ও মতপ্রকাশে 
রুচি ও সংযম বজায় রাখা, ৬। সাময়িকপত্রের নীতি ও আদর্শ রক্ষা করে চল! । 
ভূদেব-সম্পাঁদিত এডুকেশন গেজেট সাময়িকপত্রের এই সব কয়টি শর্তই পুয়ণ 
করতে পেরেছিল। এড়কেশন গেজেটে প্রকাশিত এবং আলোচিত বিষয়বস্তর 
বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে ভূদেব যথেষ্ট পরিমাণেই যুগসচেতন পুরুষ ছিলেন । 
সাহিত্য, সমাজ, স্বদেশ ও শিক্ষাঁ_এডুকেশন গেজেটের আলোচনাকে এই চার- 
ভাগে ভাগ করলে ভূদেবের এই কালসচেতণ মনো ভাবটি পরিস্ফুট হবে । 
সাহিত্য ঃ রচনা ও সম।লোচন]। 
সমাজ : হিন্দুসমাজ, সমাজ সদা ও ইংবেজ, সম।জের আত্মশক্তি জ।গবণের 
গুরুত্ব এবং হিন্দু-মুসলম।ন | 
ক্বদেশ: ইংরেজ শাসন, ইংরেজ শাসনের প্রভাব ও পবিণাম, ইংরেজ ও 
ভারতবাসী, ত্বদেশী আন্দোলন ও জ|তীয়সভা। | 
শিক্ষা: বিদ্যালয়ের শিক্ষা, উচ্চশিক্ষা, ইংরেজী শিক্ষা স্বদেশীতাষা শিক্ষা, 
শিক্ষা ব্যবস্থ।য় সরকারী সহ য্য ও হিন্দু-মুদলমান | 


সাহত্য 


সাহিত্য-_রচনা1! এবং সমালে।চনা-এডুকেশন গেজেটে একটা বড়ো অংশ 
নিয়েছিল। স্বয়ং সম্পাদকই সব্যস।চীর মতে। একই সঙ্গে এই ঢুটি দায়িত্ব বহন 
করেছেন। 

সবপ্ললন্ধ ভারতবর্ষের ইতিহাস, পারিব|বিক প্রবন্ধ, সামাজিক প্রবন্ধ, আচার 
প্রবন্ধ, বিবিধ প্রবন্ধ ১ম ভাগ এবং বাংলার ইতিহাসের কিছু অংশ পরবর্তীকালে 
পুস্তকাকারে প্রচারিত ভূদেবের এই সব গ্রন্থ প্রথমে এডুকেশন গেজেটেই প্রকাশিত 
হয়েছিল। এগুলি ছাঁড়া আবে কিছু প্রবন্ধ পরবর্তাঁকালে «বিবিধ প্রবন্ধ ছিতীয় 
ভাগে সংকলিত হয়েছিল। এগুলির বাইয়ে আরো অনেক প্রবন্ধ এডুকেশন 
গেজেটে প্রকাশিত হয়েছিল, তার মধ্যে বেশ কিছু গ্রস্থাকারে প্রকাশিত হবার 
যোগ্য । 

এডুকেশন গেজেটে প্রবন্ধেরই একাধিপত্য । আর এসব প্রবন্ধের রচয়িতা 
প্রধানতই সম্পাদক স্বয়ং । অন্য ধরনের রচনা যে কিছু কিছু প্রকাশিত না হয়েছে 
এমন নয়। উদাহরণ হিসাবে ভূদেবের নিজের পৌত্র দৌহিত্রদের উপর রচিত 


স।ময়িকপত্জ সম্পাদন। ৩৭ 


কিছু সংস্কৃত গ্লোক, এবং কালী বিষয়ক শ্রকটি কবিতার উল্লেখ করা যায়। তাছাড়া 
অন্তান্ত কবিদের কবিতা প্রায়ই থাকতো । নানাবিষয়ক রচন! প্রকাশিত হতো, 
তার মধ্যে বেশির ভাগই স্বাক্ষর-বিহীন। সেগুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য নয়। ছুটি 
্বাক্ষরহীন রচনা দীর্ঘদিন ধরে এডুকেশন গেজেটে প্রকাশিত হয়েছিল। একটি 
ঘনরামের ধর্মমঙ্গল বিষয়ক, আর একটি বিশ্বনাথ বমায়ণ। পূর্বেই বলা হয়েছে, 
বিশ্বনাথ রামায়ণ” ভূদেবের পিতৃদেবের রচনা । 

এডুকেশন গেজেটে প্রকাশিত, কিন্তু এ পযন্ত গ্রস্থাঝাবে অপ্রক[শিত, ভূদেব্র 
কয়েকটি উল্লেখষে।গা প্রবন্ধের ন|ম নিয়ে সংকলিত হলো, 

১। বাঙ্গালা সাহিত্য 

২। বাঙ্গাল৷ সাহিত্য বাঙ্গাপীর একটি ব্যবসায় হওয়া! উচিত--১৮ই আধাঁঢ 
১২৮৮ সন, ১লা জুলাই ১৮৮১ শী 

৩। বাঙ্গালা সাহিত্যেব উন্নতি--১৬ই আশ্বিন ১২৮২, ১ল! অক্টবর ১৮৭৫ 

৪ | বঙ্গীয় গ্রন্থকার--২৫শে অগ্রহায়ণ ১২৮২ সন, ১০ই ডিসেম্বর ১৮৭৫ 

৫ | সাহিত্যজীবী-_-২৭শে ফান্ধন ১২৮৮ সন, ১০ই মার্চ ১৮৮২ শ্রী 

সাহিত্য পর্যায়ের আলোচন|গুলিতে সমালোচনা এবং সমালোচনামুক 
প্রথন্ধের সংখ্যাই ছিল বেশি । প্রা পুস্তকের সম।লোচনা ছিল একটি নিয়মিত 
সগচী। এইসব সম।শো।চনা দেখে বে।ঝা যায় বসের বিচাবই ছিল ভূদেবের দুটিতে 
স|হিত্য বিচারের ম।নদণ্ড। যেনব রচনা এই বিচ।রে উত্তীর্ণ হতো ষেগুলি যত 
সামান্ই ভোক ভুদেব তাদের উপযুক্ত মূল্য দিষেছেন। যেসব ক্ষেত্রে রূসহুতরির 
বার্থতা দেখা দিয়েছে ভুঁদেপ সেসব রচনাঁৰ দু অথচ সংযত ভ।ষায় সমালোচনা 
করেছেন । ভূদেবের সাহিত্য-সমালে।চন।য় যেটা পক্ষণীয় তা হলো প্রকাশভঙ্গির 
সংযম। তাছাড়া ভারতের অতীত এতিহ্ের প্রতি অবিচল অন্ধা তার সমালোচক 
সন্তাকে গভীরভাবে প্রভাবিত কবেছে । তার ফলে আধুনিক সাহিত্যে তিনি একটি 
নৃঙন দৃষ্টিকোণ আবির করেছেন,--তা| হলে। “আর্যুষ্টি । এই আর্ধদুষ্টি তিনি 
খজে পেঞেছেন তরুণ রবীন্দ্রনাথের বচন।তেও । 

ভুদেবের যুক্তিনিষ্ঠ আলোচন।-শক্তির আর একটি উদাহরণ-__ বন্ধিমচন্দ্রে 
$ষ্চরিত রচনা উপলক্ষে বচিত প্র।চীন সাহিত্যে 'প্রক্ষিপ্ত অংশের অবস্থানের 
কারণ নির্ণায়ক একটি প্রবন্ধ । তিনি বচনাটির নাম দিয়েছেন “সমালে|চন? 

অন্যত্র “বিবিধ প্রবন্ধ প্রথম ভাগের বিস্তারিত আলোচনায় আমরা দমালোচক 
ভূদেবের আর একটি হুদ পরিচয় তুলে ধয়েছি। তাই এখানে যে সম্পর্কে আরো 


৬৮ ভূদেব মুখোপাধ্যায় ও বাংল! সাহিত্য 


আলোচনা বাহুল্যবোধেই বর্জন করা হলো । সমালোচক বঙ্কিমচন্দ্র ও হুদেব 
সম্পর্কে একটি তুলনামূলক আলোচনায় ভূদেনের আর একটি পরিচয় পাওয়া যাবে। 

সমালোচক হিসাবে ভূদদেব অনেক সময় প্রাপ্ত পুস্তকের ভূল সংশোধন করে 
দিতেন, কখনো বা ছন্দের ক্রুটিও দেখিয়ে দিয়ে তারও সংশোধন করতেন। 
সাহিত্য যেন তার স্বভাবধর্ম থেকে বিচ্যুত ন1 হয়, তিনি তাই চেয়েছেন। তীর 
মতে বুসহুটিই সাহিত্যের স্বভাবধর্ম। 

আমাদের সাহিত্যশান্ত্রে নাটক রচনাঁকে সব থেকে কঠিন শিল্পকর্ম বল! হয়েছে। 
ভুদেবও সাহিত্য বিষয়ক আলোচনাগুলিতে নাটককেই প্রাধান্ দিয়েছেন । নানা 
প্রসঙ্গে তিনি নাটক রচনার আদর্শ সম্পর্কে বিচার-বিশ্লেষণ করেছেন । 

সমালোচনার ক্ষেত্রে ভূদেব আর একটি দিকে বিশেষভাবে দৃষ্টিপাত করেছেন । 
সেটি ভাষার ক্ষেত্র। মুসলমানী বাংল! আব গ্রীষ্টানী বাংলা বলে যে কিছু থাকতে 
পারে না, থাকা উচিত নয়__ধর্ম নিবিশেষে সকলের জন্যই একই বাংলাভাষা থাকা 
উচিত-_এই বিষয়টির উপর তিনি বিশেষ জোর দিয়েছেন । এ ধরনের বাংলা- 
ভাষাকে তিনি বলেছেন 'জারজ বাংলা” । 

বাংল।ভাষা এবং তার অন্যান্ত ভগিনী ভাষার উৎপত্তি সম্পর্কেও তিনি 
আলোচনা করেছেন । 

এক কথায় বলতে গেলে, সাহিত্য ও ভাষার মেট|মুটি সর্বাঙ্গীণ আলোচনাই 
তিনি করেছেন। বাংল! প্রবন্ধ-সাহিত্োর অন্যতম শ্রেষ্ঠ রচয়িতা হিসাবেও তার 
পরিচয়টি এসব রচনার মধ্য দিয়ে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। সমালোচনার ক্ষেত্রে তিনি 
একটি মৌলিক দৃষ্টিতঙ্ষির পরিচয় রেখে গেছেন । 


এডুকেশন গেজেটে সমালোচিত কয়েকটি বিখ্যাত 
গ্রন্থের তালিকা 


১। অভেপী-_ টেকা ঠাকুর-_-৩র। আষাঢ় ১২৭৮ সন ১৬৩৬।১৮৭১ 
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৩। বাঙ্গালা ভাষ! ও বাঙ্গালা সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব_-রামগতি ন্যায়রত্ব 
(প্রথম ভাগ ও দ্বিতীয় ভাগ ) 

যথাক্রমে--২২শে ভাদ্র ১২৭৯ সন ও ৭ই ভাদ্র ১২৮* সন। 

৪ ঝামায়ণ--১৭শে অগ্রহায়ণ ১২৮১১ ৪1১২।১৮৭৪ 
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৪০ ভূদেব মুখোপাধ্যায় ও বাংলা সাহিত্য 


একমাত্র বঙ্গদর্শনের প্রথম সংখ্যা অম্পকে সামান্ত মন্তব্য করা হয়েছে। আর 
বিচ্যাসাগর সম্পর্কে সম্পাদক তীঁব মন্ন্য প্রকাঁশ কবেছেন । 


স্বদেশ ও সমাজ 


এডুকেশন গেজেটের আলোচনার প্রধান বিষয়ই ছিল সেযুগের সমসাময়িক 
জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ঘটন|বাঁজি। আব এই আঁলোচনারই স্থৃত্র ধরে এসেছে 
হ্বদেশ ও সমাজের কথা। ব্ব্দেে ও সমাজের আলে!চনাব প্রধান প্রধান 
বিষয়গুলি ছিল--ইংবেজ জাতি বিদেশে ( অর্থাৎ ভারতবর্ষে ) ও ন্বদেশে ( অর্থাৎ 
ব্রিটেনে ), শাসক ইংরেজেব মক্ষে ভাবভব।সীর সম্পর্ক ও ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ 
র।জনৈতিক আন্দৌলন, হিন্দু-মুসপমান ও ভ“রেজ, হিপ্জাতি, হিন্দুব সমজসংস্কার 
আন্দোলন ও ইংবেজ শ।সক এবং হিশ্সমজেব আত্মশক্কি জাগবণেব গুকত্ব। 

সুদীর্ঘকালের সম্পাক জীবনে ভুদেব এসব বিষ নিষে যা চিন্তা করেছেন 
এবং যে সিঞ্ধ|ন্তে উপনীত হয়েছেন ত।-হ প্রব|শিত হয়েছে পপাবিবাবিক প্রবন্ধ ও 
*সাঁমাজিক প্রবন্ধে । প্রসক্গক্রমে উল্লেখ কর। যেতে পানে যে, এই দুই গ্রন্থের 
্রবন্ধগুলি প্রথমে এডুকেশন গেজেটে প্রকাশিত হয়েছিল । অন্যত্র এই ছুটি 
গ্রন্থেব বিস্ত/বিত আলোচনাম ভুদেবেব ন্বদেশ ও সমাজ চিন্ত।ব ম্ববপটি সম্পূর্ণ 
উদঘাটিত হপে। এই পযাযে তব মুপ শ্বত্রগ্ুশি উলেখিত ভতে পাবে। 

লেযুগেব বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় ইংরেজ শাঁনকে এদেশের পক্ষে আশীর্ব।দন্ববূপ 
মনে করতেন, ভুদেবও ও।র ব্যতিন্ম ছিগেন না । ইংরেজ জাতিব প্রধান গুণ- 
গুলিকে প্রশংসা! কবে তিনি আম।্দেব জানেও সেইসব গুণের প্রতিফলন দেখতে 
চেয়েছিলেন। ইংরেজ জাতির উদ্যম, উৎসাহ, স্থশংখলাবে।ধ এবং আত্মগৌরব 
আমাদের পক্ষে অন্থকরণযোগ্য । খ্বদেশে হংরেজ জাতি এখং বিদেশে শাসক 
ইংরেজ__ইংরেজের চরিত্রের এই ছুটি খন্তার প1থক্য ভূদেবের চোখে ধরা পড়েছিল। 
রবীন্দ্রনাথ পরবর্তীকালে যার নাম দিয়েছিলেন 'বিডো ইংরেজ” ও ছে।ট ইংরেজ? । 

ভূদেব রাজনৈতিক স্বাধীনতার কথা বপেননি। সবকারা পদগুলিতে অধিক 
সংখ্যায ভারতীয়দের নিয়োগ এব বিচারাপয়ে দেশীয় বিচারক নিয়োগের উপর 
তিনি প্রাধান্য দিয়েছেন । ভারতবর্ষে জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠাকে তিনি ম্বাগত 
জানিয়েছেন । কংগ্রেসের মাধামে দেশখ।সীর পক্ষে যা কিছু হিতকর তার ন্যায়- 
ংগত প্রাথন! সরকারের আনুকূল্য পাবে বলেই তিনি বিশ্বাস করেছেন। তিনি 
মনে করতেন, ভাষা, ধর্ম, বর্ণ নিবিশেষে সকল ভারতবাঁসীর একটি মিলন প্রতিষ্ঠান 


সাময়িকপত্র সম্পাদন! ৪১ 


এই জাতীয় কংগ্রেস। সেদিক থেকে"এর মূল্য অসীম । রাজনৈতিক আন্দোলনের 
জন্য ইংবেজের অনুন্থত বীতিকে তিনি পবিহাঁর করতেই চেয়েছেন। প্রত্যক্ষ 
সংঘর্ষে না নেমে আল|প-আঁলোচন।র মাধ্যমেহ সমগ্র সমাধান কাম্য । ম্বর্দেশে 
জাতীয় কংগ্রেস একাঁজের উপধুক্ত প্রতিষ্ঠঠন ৷ বিদেশে অথ।ৎ ইংলগ্ডে একজন স্থায়ী 
প্রতিনিধি রাখা এবং একটি ংবাদপত্র গ্রচ।রের অবশ্ঠ প্রয়োজনীয়তার কথা তিনি 
অনুভব কয়েছেন। তার মতে ইংরেজ হলেই তার সবকিছু ভালে। এ মনোভাব 
পরিত্যাজ্য । তিনি মনে করতেন দেশীয় নেত।র অধীনেই এদেশের প্রকৃত মঙ্গল 
সম্ভব। 

ভূর্দেবের মতে হংরেজের সঙ্গে ব্যবহারে সহজভবে আত্মসম্মান বজায় রেখে 
চলাই কর্তব্য । তাদের সঙ্গে খুব বেশি ঘনিষ্ঠতা কাম্য নয়। 

হিন্দু এবং মুসলমান উভয়ই ভাঁরতঝ|সী এবং হরেজ বিদেশী ভারতশ|মক । 
স্থতয়াং হিন্দু-মুদলম|ন উভয়েরই মিলিতভ।বে শিজেদের দেশের উন্নতির বিষয় 
চিন্তা করা উচিত এবং সরকার কতক এই-ছুই সম্প্রদায়ের মধ্যে বিভেদ হষ্টির 
প্রচেষ্টাকে বাধা দেওয়া উচিত সলেই তিনি জোর দিয়েছেন। 

হিন্দুসমাজ-সংকার আন্দোলনে সরকারী | বেসরকারী কোনো! ইংরেজেরই 
স।হাঁয্য নেওয়া অন্থুচিত। সমাজের আভ্যপ্তরিক শক্তিবলেই তার ভ্রুটিগাণ দূর 
করা সম্ভব। ভূদেবের এই অভিমতের সঙ্গে পরবর্তীকালে রখীন্দ্রনাথের মতেব 
অদ্ভুত সাদৃশ্য দেখা যয়। (ম্বদেশীসমজ )। 

বহুবিবাহ এবং ঝাপ্যবিখাহ এই ছু বিষয় নিয়েই সে-সময় সম।জে প্রবণ 
আন্দোলন হয় ৷ ভূঁদেব বহুবিবাহেব এবান্ত বিরোধা ছিলেন । কিন্তু আইন করে 
তা রোধ করা সমথন করেন নি। তিনি মনে করতেন শিক্ষার প্রসারের সঙ্গে 
সঙ্গেই তা বন্ধ হয়ে যাবে। বাঁপ্যবিখাহের কুফল সম্পর্কে তিনি সম্পূণ সজাগ 
ছিলেন। কিন্তু তবু ভার বিচারে তার হফশঢাই বেশি ণলে অনতূত হয়েছে । 
আইন ছ|রা বিবাহ সংক্রান্ত বিধিনিষেধ আরে|প করার ফল হিসাবে বিবাহ- 
বিচ্ছেদের অনিবাধতা দ্রেখা যাবে বণে তিনি আশঙ্কা প্রক।শ কবেছিশেন । তিনি 
হিন্দু সংগ্কার অনুযায়ী বিবাহবন্ধনের অখ্ঘতাকেহ স্বীকার করতেন । 

্বদেশ ও সমাজ বিধয়ক আলোচনাগুপিতে তিনি সব থেকে বেশি প্রাধান্য 
দিয়েছেন জাতীয় গৌরব রক্ষ। কর।র উপর। তীর মতে ন্বণেণীয় সাহিত্য এবং 
স্বদেশের ইতিহাঁসই যথা জাতীয় গৌরব ।* স্থৃতরং এ-ছুয়ের প্রতি অবজ্ঞ। পরিহার 


৪২ ভূদেব মুখোপাধ্যায় ও বাংল! সাহিত্য 


করে তার উন্নতিসাধনে ব্রতী হওয়াকেই তিনি সব থেকে বড়ো কর্তব্য বলে 
বিবেচনা! করতেন । 


শি ক্গা 


কর্মনত্রে শিক্ষাবিভাগের সঙ্গে যুক্ত থাকায় ভূদ্দেবকে ভারতের নানা অঞ্চলে শিক্ষা- 
বিভাগের নান! কাজে প্রত্যক্ষ ভূমিকা! নিতে হয়েছিল | তাই শিক্ষাসংক্রান্ত তার 
অভিমতগুলি বিশেষ মূল্যবান । 


এদেশে শিক্ষাসংক্রান্ত তাঁর যেসব আলোচনা এডুকেশন গেজেটে প্রকাশিত 
হয়েছিল সেগুলিকে এভাবে ভাগ কর! যায় ' বিদ্যালয়ের শিক্ষা, উচ্চশিক্ষা, ইংবেজী 
শিক্ষা স্বদেশীভাষ! শিক্ষা, শিক্ষাব্যবস্থায় সরকারী সাহায্য এবং হিন্দু-মুসলমান । 

বিদ্যালয়ের শিক্ষা মাতৃভামাব মাধ্যমেই হওয়া উচিত বলে ভুঁদেবের দৃঢ় ধারণা 
ছিল। অধীত বিষয়ের মূল বক্তন্যটুকু ছাত্রদের পক্ষে গ্রহণযোগ্য হওয়াই যথেষ্ট । 
অযথা তাদের শ্থৃতিশত্তির উপর পীড়ন কর! অবাঞ্চনীয় |» 

ছাত্রদের য|তে বহু বিষয়জ্ঞত৷ ধাঁড়ে সেজন্য শুধু সাহিত্য না পড়িয়ে বিষ্তালয়ে 
বিজ্ঞান শেখানোও অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বলে তিনি বিশ্বাস করতেন । তিনি 
বলেছেন, “বিজ্ঞানালোচনাই যে উন্নতিসাধন ও সভ্যতার একমাত্র মূলাধার ও 
বীজমন্স্বরূপ ইহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই ।৮১, 

বিজ্ঞানচর্চা ছাড়া আধুনিক শিক্ষা যে অসম্পূর্ণ শিক্ষাবিদ্‌ ভূ্দেব একথা বুঝতে 
ভূল করবেন নি। প্রাথমিক স্তরে বিজ্ঞানের সাধারণ জ্ঞান যাতে অজিত হতে পারে 
সে উদ্দেশ্তে মাতৃভাষায় বিজ্ঞানবিষয়ক পুস্তক রচনার উপর তিনি জোর দিতেন । 
তিনি নিজেও এই উদ্দেশ্ঠে পুস্তক রচনা করেছেন । (প্রাকৃতিক বিজ্ঞান, ১ম ও 
২য় ভাগ) । 

উপযুক্ত পাঠ্যপুস্তক ছাঁড়া কোনে শিক্ষাব্যবস্থই স্ুুভাবে কার্যকরী হতে পারে 
না। ধারা শিক্ষাজগতের সঙ্গে প্রতাক্ষভাবে জড়িত, তাদের পক্ষেই সম্ভব উপযুক্ষ 
পুস্তক নির্বাচন করা । ভূঁদেবের মতে এই উপযুক্ত ব্যক্রিরা হলেন দেশের শিক্ষক 
সম্প্রদায় । শিক্ষকগণ নির্বাচক হলে গ্রন্থকারবাও গ্রন্থবূচনীয় ঘত্ববান হবেন ও 
বিষ্ভালয়ের পাঠ্য পুস্তকের উন্নতি হবে।১১ কিন্তু কোন্‌ ধরনের পাঠ্যপুস্তক শিক্ষকগণ 
নির্বাচন করবেন সে বিষয়ে তার স্ুম্প্ট অভিমত ছিল। গণিতবিষ্তা, ভূগোল, 
ইতিহাস প্রভৃতি নির্বাচন করবেন শিক্ষকগণ কিন্তু সাহিতাগ্রস্থ নির্বাচন করবেন 


সাময়িকপত্র সম্পাদন! ৪৩ 


ধারা প্রকৃত লাহিত্যবেত্া তাবা।১২ তিনি মনে করতেন-_নীবস বাঁক্যরচনা কখনো 
ছাত্রদের পড়ানো উচিত নয় । 

ভালো ছাত্র তৈরী করার জন্য প্রয়েজন ভালো শিক্ষকের । এই উপযুক্ত 
শিক্ষক তৈরীর জন্যই নর্ম্যাল স্কুলের প্রতিষ্ঠা করা হয়। ভূদেব এই নর্যাল স্কুল- 
গুলিকে নতুনভাবে গড়ে তুলেছিলেন। তার সুস্পষ্ট অভিমত ছিল নম্যাল স্কুলে 
দেশীয় ভাষা ছাড়া অন্য কোন ভাষা! যেন শেখানো না হয়। অর্থাৎ বাংলাদেশে 
বাংলা ভাষা | বেহার দেশে হিন্দি ভাষা, উডিস্তা দেশে উড়িয়া ভাষা, আসাম দেশে 
আসামী ভাষা, স(ওতাল পরগণায় নীঁওতালী ভাষ। ইত্যাদি । মাতৃভ।ষার মাধ্যমে 
শিক্ষাদানে যাতে শিক্ষকগণ উপযুক্ত শিক্ষণ প্রাপ্ত হন সেজগ্তই তিনি এই অভিমত 
প্রকাশ করেছিলেন । 

উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে ইংরেজীকে অবশ্যপঠ্য কবার প্রয়োজনীয়তার উপরও 
ভূদেব জোর দিতেন । ইংরেজী ভাষাব ম।ধ্যমে শুধু যে বিদেশের জ্ঞানভাগাবের 
দ্বার এদেশবাসীর কাছে উদ্ঘাটিত হতো ত| নয়-_-এর অন্যদিকও ছিণ। সেষুগে 
বিদেশী শাসকের সঙ্গে প্রজাদের যোগ|যে।গের সেতু ছিলেন এই ইংরেজী শিক্ষিত 
হ্বদেশবামীগণ । ঝাজদববারে প্রজ।র শ্বার্থরক্ষার জন্য এরা সহায়তা করতে 
পারতেন । “উচ্চ অঙ্গের হংরাজী বছ্য। সম্বন্ধে কয়েকটি কথা” প্রবন্ধে তিনি এ 
বিষয়ে বিস্ত/রিত আলোচন। কবেছেন।১- এছাড়া এডুকেশন গেজেটে নানাস্থানে 
নান! প্রসঙ্গে তিনি ইংরেজী শিক্ষার পক্ষপাতিত্ব করেছেন । 

শিক্ষাক্ষেত্রে মাতৃভাধ।ই শিক্ষার মাধ্য হ৪য়! উচিত বলে তিনি মনে 
করতেন । আদমে শিক্ষার মাধ্যম ছিল বাংশ।ভ।বা । (১৮৭২ত্বী)। সে সময় 
নৃতন লেঃ গবর্ণর নিযুক্ত হলে আস|মে শিক্ষাব্যবস্থার পরিবনের সম্ভাবনা দেখা 
দেয়। ভূদেব আসামবাসীকে এই সন্ত/বনার স্থযোগ গ্রহণ করে শিক্ষার মাধ্যম 
আসামী ভাষা করার জন্য সচেষ্ট হতে আহ্বান জানান। এমনকি আবেদনপত্র 
কিভাবে রচিত হবে তিনি তাও তৈরী করে দেন। এর ফলে তকে অনেক 
অগ্রিষ আলোচনার সম্মুখীন হতে হয়। কিন্ত তিনি অধিচলিত থাকেন ।১৪ 

বিহারে ফারমী ভাষ। উঠিয়ে হিন্দী ভাষাব প্রতিষ্ঠা করে ভুদেব তার এই 
আন্তরিকতান্ন পরিচয় দেন ।১৫ 

তিনি আম একটি বিষয়ের উপর বিশেষ গুকত্ব আরে।প করতেন তা৷ হলো 
সংস্কত ভাষার শিক্ষা | বিশ্ববিষ্যালয় পধায়ের শিক্ষায় সংস্কৃত ভাষাকে আবশ্তিক 
করার জন্য তিনি জোর দিতেন । তিনি'মনে করতেন দেশীয় ভাব|নমূহের প্রকৃত 


৪৪ ভূদেব মুখোপাধ্যায় ও বাংল! সাহিত্য 


উন্নতির জন্য এবং ইংরেজী ভাষার যথার্থ সহভাষারপে সংস্কৃতের চর্চ৷ রাখা 
অত্যাবস্তক। তাছাড়া পাশ্চাত্য ভাব ও আচারের যে ঢেউ উত্তাল হয়ে উঠেছিল 
তাঁকে উপযুক্তভাবে প্রতিরোধ করতে হলে সংস্কৃত শেখানে। অবশ্য কর্তব্য । 

সে সময় আমাদের দেশে মুশশমান সম্প্রদায় আধুনিক শিক্ষায় হিন্দুদের থেকে 
অনেকটাই পিছিয়ে ছিশেন। সবকাবের পক্ষ থেকে মুলমানদের মধ্যে শিক্ষা- 
বিস্তারের প্রচেষ্টা ভূদেব সমর্থন করতেন । মুসলমানদের তিনি ভারত সমাজের 
অবিচ্ছেষ্ক অঙ্গ বলেই মনে করতেণ। তিনি তাই বিশ্বাস করতেন মুসলমানরা যদি 
শিক্ষ/দীক্ষায় হিন্দুদের তুপন।য় পিছিয়ে থাকেন তাহলে ভারতসম।জই দুর্বল হয়ে 
যাবে । কিন্ত মুলমানদের বিছ্য।শিক্ষার জন্য আলাঁদ]| বিষ্ভালয়ের প্রস্তব উত্থাপিত 
হলে তিনি তার কঠেব প্রতিব।দ জানাণ। তিনি স্ুদৃ়ভ|বে বিশ্বাস করতেন যে, 
হিন্দু-মুসলমান কারে জন্যই অ।লাদা বিছ্যালয থাক অবঞ্থনীয়। কারণ এর ফলে 
সাম্প্রদায়িকতা ও দলাদপিই শুধু বৃদ্ধি প|য়__শিক্ষার আসল উদ্দেশ্য যে জাতিবৈর 
দূর কর! ও পরম্পরেব মনেভাব অন্গধ।বন করা তা ব্যর্থ হয় ১৬ 

কিন্তু মুসলমানদের শিক্ষার জন্য গধনমেন্ট যখন প্রকৃত কার্যকরী অন্যান্য ব্যবস্থা 
অবলম্বন করেছেন__তূঁদেব তখন তাব পূর্ণ সমর্থন করেছেন। এমনকি তারা 
যাতে ইংলগ্ডে গিষে সিধিল সাবিস পবীক্ষা দিতে পারেন সেজন্য ও গবনশেন্টের 
কাছে আবেদন কর! উচিত বলে অভিমত প্রকাশ কবেছেন ।১৭ সমাজের প্রতিটি 
স্তরেব মানষের য|তে শিজ নিঞ্জ অধিক!র ৭ স্বার্থ বক্ষিত হয়, ভূদর সে বিয়ে 
বিশেষ সচেতণ ছিলেন । বিচাববুদ্ধিতে তিনি থে মানসিক শ্বচ্ছতার পরিচয় 
দিয়েছেন তা সত্যিই বিম্মঘকর | শিক্ষ।সন্বদ্থীয় তাব বিভিন্ন মতামতের মধ্য দিয়ে 
তার এই মানসব্পটি উজ্জল হয়ে উঠেছে । 

এডুকেশন গেজেটে প্রক।শিত ভূদেবের শিক্ষাস্্ধীয় সমস্ত আলোচনার মধ্যে 
সবচেয়ে উল্লেখযোগা হলো-_'শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য কি'_এই রচনাটি। ১৮৮২ শ্রী 
কলিকাতা বিশ্বধিদ্য।লযেব উপাধিদান সভায় তদানীন্তন গবর্ণর জেনারেল লর্ড 
বিপণ যে ভাষণ দেন তারই উপব এই রচনা । এতে ভূদেব যে আশঙ্কা প্রকাশ 
করেছিলেন আজ তা নির্মম সত্যরূপে আত্মপ্রকাশ কবেছে। 

গবর্ণর-জেনারেলেব বক্তব্য ছিল তিনটি : 

১। আত্মোন্নতির সঙ্গে সমাজেব উন্নতি করা শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্ঠ | 

২। পল্লবগ্রাহিতা-দৌষ পরিহার করে গাঁতা ও চিস্তাশীলতা৷ প্রভৃতি ৭ 
উপার্জন কর! হলো দ্বিতীয় উদ্দেস্ত। 


সাময়িকপত্র সম্পাদন! ৪৫ 


৩। ্বদেশীয় বিষ্তার সঙ্গে পাশ্চাত্য বিদ্যার মিলনসাধনই ভারতবর্ষে ইংযাজ 
সরকাবের স্কুল-কলেজ স্থাপনের লক্ষ্য | 


ভূদেব এই তিনটি অভিমতের সমর্থনে তার নিজের বক্তব্য বিশ্লেষণ করেন। 


ভুদেবের মতে এই সব দোষ থেকে মুক্ত করে এদেশে শিক্ষাপ্রসারের প্ররুত 
লক্ষ্যে উপনীত হবার জন্য প্রয়োজন পরীক্ষাপ্রণালী ও শিশ্ষাপ্রণালীর পবিবর্তন 
সাধন । 

পল্পবগ্রাহিতার কারণ নির্দেশ করতে গিয়ে তিনি ছুটি বিষয়ের উল্লেখ 
করেছেন। 

১। নিজেদের শিক্ষকই যখন পরীক্ষক হন তখন ছাত্রগণ পুস্তকের গ্রাতি 
অমনোযোগী হয়ে শিক্ষকের টিপ্সনীর প্রতিই বেশী মনোযোগী হয়। এতে ছাত্রদের 
শিক্ষা প্রগাঢ় হয় না এবং তাদের সর্বদেশদশিতা জন্মায় ন1। 

২। সাহিত্য প্রভৃতি বিষয়ের উপরে রচিত বিভিন্ন টীকা! ও উপটাঙ্কার সমষ্টি । 
ভূদেবের ভাষায় বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের রচিত এই সব টীকা-টিগ্ননী "ছারপোকার 
বংশের ন্ায়' দিনে দিনে বেড়েই চলেছে । 

ভূদবেব এই সব টাকা প্রচারের বিরোধিতা করেছেন। এই সব টাকাওয়ালা 
লোক পরীক্ষক হলে কি কি ক্ষতি হতে পারে তার আলোচনায় ভূদেব 
লিখেছেন :_ 

১। এসব টাক! কণ্ঠস্থ করে ছাত্রগণ ত্রমে অকর্মণ্য ও অলস হয়ে যায়। 

২। নিজের চেষ্টায় অভিজ্ঞতা অর্জন করতে আর তাদের প্রবুত্তি হয় না। 

৩। তারা পরের পরিশ্রমের উপর নির্ভর কবে নিজেরা পার পাবার চেষ্টা 
করে। 

৪। এই সব টীক| যে সর্বত্র বিশুদ্ধ হয়, তা নয় । অবিশ্তদ্ধ টাক। কণস্থ করে 
ছাত্রর। ক্ষতিগ্রস্ত হয় । 

তাই তাঁর দৃঢ় অভিমত-_ “শিক্ষার্থীদের পললবগ্রাহিত। দোষের উচ্ছেদ করিতে 
হইলে সর্বাগ্রে এই সকল টীক।র মুগুচ্ছেদ করা কর্তব্য হইতেছে ৷ যাঁহ।তে এইসকল 
টীকা-প্রণেতাধা ভবিষ্যতে বিশ্ববিষ্া।লয়ের পরীক্ষক হইতে ন! পারেন, তাহার উপায় 
কর! একান্ত উচিত হইয়া উঠিয়াছে। এ বিষয়ে কোনরূপ উপায় অবলম্থিত না 
হইলে শিক্ষার্থীদের শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য অব্যাহত থ|কিবে না।”১৮ 

সর্বশেষে ম্বদেশী বিস্তার সঙ্গে পাশ্চাতা বিদ্ভার মিলনসাঁধনই যে আধুনিক 


৪৬ ভূদেব মুখোপাধ্যায় ও বাংলা সাহিত্য 


শিক্ষার উদ্দেশ্ট বড়লাটের এই উক্তি সম্পূর্ণ সমর্থন করে 'ভুদেব আশা প্রকাশ 
করেছেন যে, দেশের প্রকৃত শিক্ষিত ব্যক্তি এই উদ্দেশ্য সাধনে ব্রতী হবেন। 


রবীন্দ্রনাথ সম্পকে ভূদেব 


এডুকেশন গেজেটে রবীন্নাথের তিনটি গ্রন্থের পূর্ণাঙ্গ সমালোচন! প্রকাশিত 
হয়। সেই তিনটি গ্রন্থ হলো: প্রভাতসংগীত, বিবিধ প্রসঙ্গ, ও প্ররুতির 
প্রতিশোধ । আর একটি গ্রন্থ-_“কবিকাহিনী'রও সংক্ষিপ্ত সমালোচনা! করা হয়। 
সমালোচনাগুলি-- প্রকাশের তারিখ যথাত্রমে প্রভাতসম্গীত-_-২রা আষ।ট, ১২৯৪ 
সন, ১৫ই জুন ১৮৮৩ শ্রী, বিবিধ প্রসঙ্গ--১৯শে আশ্বিন ১২৯০ সন, ৫ই অক্টোবয 
১৮৮৩ খ্রী, প্ররুতির প্রতিশে।ধ--২১শে আষাঁট ১২৯১ সন, ৪ঠা জুলাই ১৮৮৪ গ্রী 
এবং কবিকাহিনী--৩*শে কাতিক ১২৮৪ সন ৫ই অক্টোবর ১৮৭৭ গ্ী। 


প্রভাতসংগীতের সমালোচনায় ভুদেব রবীন্দনাথকে “একজন প্ররূত আর্ধকবি' 
বলেছেন । তীর ভাষায়-_“আর্কবি বলিলাম এই জন্য যে তাহাধ হৃদয় প্রকুতি- 
শোভার প্রতি অবিকল সেই ভাঁৰ ধারণ করে যাহা প্রাচীন আর্ধকবিদিগেরই 
করিত। আর্কবির় ভাব “আমি প্ররুতির' । ইউরোপীয় কবির ভাব, আজি- 
কালি যদিও একটু পরিবতিত হইতেছে কিন্তু আদৌ প্রতি আমার ।”১৯ ভূদেব 
তার বক্তব্যের সমর্থনে এই কাব্যগ্রন্থ থেকেই দুটি কবিতার উদ্ধৃতি দিয়েছেন । 
প্রকৃতি আমার এই বক্তব্যের সমর্থনে রবীন্দ্রনাথ অনুদিত ভিক্টর ছগোর “কবি, 
নামক কবিতাঁটি এবং “আমি প্রকৃতির” সমর্থনে রবীন্দ্রনাথের "ই দেখ ফুটে ওঠে 
ফুল” কবিতাঁটির উল্লেখ করেছেন । 


ইউরোপীয় দুষ্টিতে--“কবি ফুলবধূর বল্লভ, বনম্পতিদিগের গুরু” আর 
আমাদের কবি ফুলকুমারীর হাস দেখিলেন, প্রেম বুঝিলেন, অমনি আত্মসমর্পণ 
করিলেন ।” 

আর্ধদুষ্টি ও ইউরোপীয় দৃষ্টির পার্থকা বোঝাতে ভূদেব আরো বলেছেন__ 
জগতের একটি রমণীয় বস্ত থেকে আর্ধকবির হৃঙ্গি সারা জগৎশৌভার প্রতি আকুষ্ট 
হয়, মন তাতেই বিলীন হয়ে যায় । ইউরোপীয় নাহংকে অহুং করতে চাঁন, আর্ধ 
অহংকে নাহং মনে করেন। ইউরোপীয় কবিগণ তাই যা কিছু সুন্দর দেখেন সব 
কিছুকেই সেই “অহং-এর কেন্দ্রে আকর্ষণ করেন। “একজনের ধর্ম আত্মসাৎ 
করা, অপরের ধর্ম আত্মবসর্জন করা ।” দুয়েরই উদ্দেশ্য এক হওয়া কিন্তু পথ 


সাময়িকপত্র সম্পাদনা ৪৭ 


পরম্পর বিপবীত। তীর মতে--“অনেক নব্য বাঙ্গালী কবিদিগের ন্যায় ববীন্দ্রবাবু 
তাহার প্রত পথ তুলেন নাই ।”২* 
আরো! একটি কারণে তিনি রবীন্দ্রনাথের বিশেষ প্রশংসা করেছেন । রবীন্দ্রনাথ 
লিখেছেন__ 
কতু কি আসিবে, দেব, সেই মহাক্বপ্ন-ভাঙ্গা দিন 
সত্যের সমুদ্র মাঝে আধ-সত্য হয়ে যাঁবে লীন ! 
( মহাশ্বপ্ন ) 
ভুদেবের মন্তব্য-_-বৈদীন্তিক মায়াবাদের প্রকৃত অর্থ এই 'আঁধসত্য” কথাটির 
মধ্যে সম্পূর্ণ উদঘাঁটিত হয়েছে। আধসত্যই “মায়া” । “এই মীয়া লইয়া কতই 
তর্কবিতর্ক কতই গোৌঁলমাঁল, কত রূপক বচনাঁব ছড়াছড়ি হইয়া গিয়া এক্ষণে 
ইউরোপীয় দীর্শনিক বর্কলি হইতে উহার টিপ্লনী বাহির হইতেছে । কিন্তু একজন 
প্রকৃত কবি একটি মাত্র কথায় সমূদায় তর্কের মীমাংসা করিয়া প্ররুত বিষয়টি 
বুঝাঁইয়া দ্রিলেন--আর ইংবাঁজিনবিশের কাছে বর্কলিব গ্রন্থ হইতে মাঁয়াবাদ 
শিখিবার প্রয়োজন বহিল না । মায়ার অর্থ-_খওজ্ঞান বা আধসত্য ।৮২১ 


বাঁবধ প্রসঙ্গ 


“ঘিনি প্রকৃত কবি তিনি পদছ্যই লিখুন আঁর গগ্ই লিখুন তাহার রচনা কবিত্বের 
উৎকুষ্ট অলংকার দ্বাবা অবশ্যই ভূষিত হয় । ববীন্দ্রনাথ ঠাকুর একজন গ্রতিভাসম্পরন 
প্রকৃত কবি। তীহার লিখিত এই গগ্ভময় বিবিধ প্রসঙ্গে যথেষ্ট কবিত্ব আছে । এমন 
একটি প্রসঙ্গ নাই যাহাতে গ্রন্থকারের রুচির একান্তিক পবিত্রতা, মানবচক্ষের 
সুদর্শন এবং হৃদয়ের আধ্যাত্মিক মহোন্নতির লক্ষণসকল পৃষ্ঠে পৃষ্ঠে লক্ষিত না 
হয়। আমরা বাঙ্গীলাভাষায় আজিকালি অনেকানেক প্রবন্ধ পুস্তক প্রণীত হইতেছে 
দেখিতেছি। কিন্তু সেগুলি প্রায়ই ইংঝেজী বিবিউ বা ম্যাগাঁজীনের আদর্শাহুযায়ী | 
সেগুলিতে লেখার খুব চোট--খুব আঁড়-_খুব ভঙ্গী দেখা যায়, কিন্তু সেগুলিতে 
লোকেক্স মনের ভাব নিতান্ত অস্ফুট থাকে এবং পড়িবার সময় যেন বাঙ্গাল! অক্ষরে 
লেখ! বাঙ্গাল! শব্দে গ্রথিত কি একটা ইংরাজী জিনিস পড়িতেছি এরূপ বোধ হয়। 
আর বিজাতীয় নামের ছড়াছড়ি এতই থাকে যে তাহ] দেখিয়া একান্ত বিস্মিত 
হইতে হয়। 

«এই বিবিধ প্রসঙ্গ সেরূপ জিনিস নহে । এইটি সত্য সত্যই একটি বঙ্গীয় 
অতি নির্মল অবিরুত হাদয়ের মনের ভাব ব্যক্ত করে। এই পুস্তকখানি পাঠকের 


৪৮ তুদেব মুখোপাধ্যায় ও বাংল! সাহিত্য 


মনের সহিত তীহাঁ় প্রকৃত মাতৃভাষায় থা কয়। অতি সরল মাতৃভাষা, কিন্তু 
ভাব সেই শ্রেষ্ঠ, আর্ধ, অত্যন্নত অত্যুদার প্রাচীন পৈতৃক ভাব ।৮২২ 

গ্রন্থটির নানা স্থান থেকে মোট সাতটি দীর্ঘ উদ্ধৃতি দিয়ে ভূর্দেব তার বক্তব্যকে 
প্রতিষ্ঠা করেছেন । 


প্রকাতির প্রাতিশোধ 


“সংস|ব ত্যাগ করিয়া নিঞনে অবিস্থিতিপূর্বক মানব স্ত্থী হইতে পায়ে না, 
প্রকৃতি দমনের পিচ্ছিল পথে মনুধ চিরক।ল স্থিরপদে থ|কিতে শক্ত হয় না, পদে 
পদে পদখ্খলন হইবার সম্ভাবনা থাকে । * *** ৮১ এই ভাব, এই চিত্র অতি- 
রগ্তনের আশ্রন বাতিয়েকে এই কাব্যে অঙ্কিত কর! হইয়।ছে। একজন সন্াসী এই 
কাবোর নায়ক । প্রথমতঃ বৈর[গ্য।বলম্বনের রুতকাধত| অনুভব করিয়া সে দস্ভী 
হয়, কিন্তু পরে স.সাবেব মোহমন্নে পুমর|য় আকুষ্ট হইয়া পড়ে । শাদা কথায় এই 
শাদা ভাব ব্যক্ত কব। হইয়ছে। বাবু ববীন্দ্রন।থ ঠ|কুর একজন লব্বপ্রতিষ্ঠ স্থকবি, 
তাহার কবিত। পিখিন।ব প্রণ।লীতে একটু পৃথক ধরণ একটু নবীনত্ব আছে বলিয়াই 
তাহার প্রতিষ্ঠ।। যে ভ।বঙ্ঠ ব্যক্ত করুন, তাভার কবিতাগুলি মিঠা লাগে । অলঙ্কত 
কবিবার চেষ্টা না থ/কিলেও ভাবের উদ্দীপন। ও ভাম।র প্রস।দ গুণে তাহার কবিতার 
সৌন্দর্যাধ।ন হয় । এই গ্রন্থ দেখিয়।ই তাহার কবিতা সম্বন্ধে এরূপ ভাব ব্যক্ত 
করিতেছি না । তীহাঁর প্রণীত অন্যান্য কবাগ্রন্থ দেখিয়াও তীয় পছ্যরচনীর প্রতি 
এই ভাব অ।মাদের হৃদয়।ব্ঢ হইয়া অ|ছে।২৩ 

“প্রকাতর প্র।তশোধ” সম্পকে ভুদেবের প্রধান বক্তব্য হলো এই যে, 
"অতিরঞ্নের আয় খ্যঙরেকেই” এই কাব্যের বক্তব্য স্থপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে । 

এই তিনটি আপোচন থেকে রখীন্দ্রন।থ সম্পর্কে ভূদেবের যে অভিমত জানা 
যাচ্ছে তা হলো, 

১। রবীন্দ্রনাথ “আযকবি”, 

২। একজন প্র।তভাসম্পন্ন প্রকৃত কবি, 

৩। রুচির একান্তিক পবিত্রতা, মানসচক্ষের সক্দর্শন এবং হায়ের 
আধ্যাত্মিক মহোন্ন।ত তর লেখার পৃষ্ঠায় পৃষ্টয় লক্ষত, 

৪1 “একটি বঙ্গীয় অতি নির্জল অবিকৃত হৃদয়ের মনের ভাব” তাঁর লেখায় 
প্রকাশিত। বিদেশীর নকল নয়, 

৫। “প্ররুত মাতৃভাষা” লেখা, 


সামযিকপত্র সম্প।দন। ৪৯ 


৬. কবিতা লেখাব প্রণালীর্তে“একটু পুথক ধবণ, একটু নবীনতর”, আছে, 

৭. “অংশকৃত” কবাব চেষ্টা ছাড।ঠ “তাবেব উদ্দীপনা ও ভাখাব প্রসাদগুণে 
তাব কবিতাঁব “শৌন্দস|ধান হয ।” 

৮. “যে ভাবেহ ব্যক্ত ককণ? তাব ্বিতাগ্তলি ণমঠা পাগে”। 

ভদ্দেব যখন এহ অভিমত প্রণীশ কবেন ববীন্দনাথ তখন নিশান্তহ তরুণ। 
( বাইশ-তেহশ ণৎ্সব ক্যস)। [কপ্ত সেহ সমষে5 বৃবীন্ প্রাতভাব টপোশগয এবং 
অশিনবত্ব ভঁদেশেব বসণচিণকে আবর্ষণ কবে।৮শ |  ববীন্দজীবনে উপাননদেব 
যে প্রভা স্থশভীব তাবভ প্রব।শকে ভুদেব খোছেন “আ।যভ।ব | সমসামনিব 
কাঁনেব সযাতো।চৰদ্ধেণ দৃষ্টিতে ব|ন্দগ্রতিভব এত |“শে। বটি অনন স্ুপ্পঠএ।|বে 
ধবা পড়েছি | পচা মনে ভা শ।। 

বখীন্দন।থেব পধিমন এব কখিভা |ব ওখান বেশিগা গুলিকে দেব সহজেই 
চিনতে পেবোছপেশ | বা সাহিত্যে একশন প্র পবিব আওত্মপ্রক।শকে 
তিশি আন্তাববভাবে ম্বাগত জ|।নণযোচশেশ। সে মম বিদেশ সাঠত্যেব 
অন্তববণে যে ন।ন।বি। বচন। পপ|শিত ৬০০1, ৩।বভ মধ্যে ববীশ্রন।থেব বচন|কেহ 
ভুদেবেষ মনে হযেছে প্রত্নও মাতভ। || শেখ। ১৬ সেহ সঙ্গে বখব কচির 
একান্তক পাণএ৩1, মানস৮ক্ষেব ঙ্মরশণ এল হধবেব আধ্যাত্মিক মহোন্রতি। 
তাবে মুখ বসছে ৯৫ আসত ভদেবেব নেন? ছিল এহ [নটি বোশগ্ট্য 
স।হিত্যশিল্পা 15সাবে ছজনেব মধ্যে কোনে তুণনাব প্রশ্ন তঠে না| তবু সহত্য- 
বপিব [সবে ভুদেবেবণ ছা কাচিব এক।]"+ পিনতা, খানসচক্ষেণ এম্মদর্শন 
এবং হদবেব আখ্য।ঝ্সিক মহে নতি । বিনিধি প্রবন্ধ প্রথম ভাগে সস্কৃত নাকের 
এবং এডুনেশন গেজেটে প্রকাশিত অন্যান্ট সম|0োচনাষ ভূদেখের এহ ভ্রিখিধ 
নৈশিষ্্য অতি উজ্জ্ || এহ বোগ্য-বশেহ এক সহৃদঘ আব এক সজদনেক হৃদম- 
স বাদ এ* সঙলে বুঝতে পেবোছ নান । 

বৃবীন্দ হ্।(তভাব অফ্লযখলগ্লে তাব অ।ভ্যদাযক বচনাঘ ভধেব ৮া | অগ্রগণ্য 
পুকষ । সা।৩ পয সম্পণে ঠদেদেল সহ্দশতাব এটি একটি উজ্ব | ।শধর্শন | 
স্বীঘ সম্পাদণত সামাযঘকপন্রে সামা সাহিত্য সমালোচনাণ ভুদেব ও 

বান্কমচন্দ্র 

এডুকেশন গেজেটে স|হিত্য সমালো৮ন।ন এবটি নিষমিত বিভাগ ছিল। 
বঙ্গদর্শনেও কিছুদিনেব জন্য এ বখনেব এবটি বিভ।গ প্রচলিত হযেছিল। 


ভ্‌-৪ 


৩ ভুঁদেব মুখোপাধ্যায় ও বাংপা সাহিত্য 


এই বিভাগে সমস।মধিব স|হিত্য সম্পর্কে সমালোচন। কবা হতো । এই সব 
সমালোচন! থেকে সম্প|দকদ্যেব স।হিত্যিক দুষ্টিভঙ্গিব সুন্দৰ পবিচষ পাও! 
যম। এই আশেোচন।ম আমবা সেহ সব গ্রন্থবেহ বেছে নিষেছি যেসব গ্রন্থ 
সম্পর্কে ুজনেহ |শজেব নিজেব অভিমত প্রকাশ করেছেন । গ্রন্থেব তাপিকাঁ 

বাব্যকর্দদ্ব, ণবিশীহ।ব, অধব|শব্জিনী, বৃত্সংহ।ব- এই কনটি ব।ব্যগ্রন্গ। 

ভেমপতা- নাঁটব | 

বঙ।পাব হাঁ*১।সঃ সেপ।গ আব এবপ- প্রবন্ধ | 

পঙ্গাশ। ভাবা এ” বাঙ্গাণা আ।হিত্য বিষমক প্রস্তাব_২য খণ্ড সাহিতোব 

হঠিহ।ম। 
'ববাবদরন্তেো বাখব “1ম গঙ্গাটবণ গুধ|* | এটি এবটি খিছ্চাপষপাঠয 
পত্তিাগন্গ। বঙ্গদর্শনে ( শাখ ১২৮০) নোখা হম যে, পঙ্গখশি বিছ্া।পথ- 
পয হিসাবে দপযুদ 1 কদ্ধ।ণছে পাঠেব ভগ্ত এই নদ্তিপাশ চিত 
হহযছে । তাহ অগ্গঞখেগা বাণষা বোধ হহশ শা। বস্ত।বিত সমলোচন] 
|পস্পযে|জনীঘ | অব পঙ্সে এ অম্পবে ভূদেব দেখেন (ঞডুবে*শ গেজেট ২৯শে 
ভড ১২৭৭ গা ) 441 দে ভন্য পুস্তব বি বাব হভলে পণব্েব স্ুপাহ্য 
হয ৩|হ। শিক্ষাণভ।গেন বমচাখাবা বলিতে পা।বখেন । আমলা এহ পথ্স্ত 
খণপিতে পাব যে এ২ গ্রঙ্খ|ণতে সেক ভ।গানও।ঞ্ত অন এক শাবস বাবা বচন। 
[ব ঝালক। |ব যুপ॥ ব বুদ্ধ বাহ|স* হস্তে প্রধান ববাবওলা নহে; 

ভুদেখ € বঙ্গিমেব দষিভ রব পাথব্যট়ব্‌ পক্ষণাষ | 

উভযেব দৃষ্টিতাঙ্গব প থয পুনব]য ধব। পড়ে “*বি৩]হ|ন (জনৈব |হণ্যখহিল|ব 
প্রণাও | পাব কবিত|গ্রন্গের সমাশোটনান । বাব আপবদ্ধা মহণা খাও ভূদেব 
গন্টিথ সম/শোচনা বঙ্েন (এ, গে. ৪৯ চৈএ ১২ *৪৯ ) [নু বুধ মচন্ 
( খঙ্গদর্ণণ ১২৮০ ) সম|ণেচনা ববেছেণ বাব্যগ্রশ্থীট আুপ10 এতে ।  শাঙমননত্র 
পখেছেশ_ এত আছ এখ|শ পথদশব টান বাপব।ব প্রশাত | হঠ। পুণতযন্কা 
কোনো স্ত্রীব হলেও প্রশংসনীয় ভহত | প্রৌটবমঃ পে।নো পুকথেব লিখিও হহলেও 
প্রশসণীঘ হইত ।' 

নখানচগ্্র সেনেব “অবকাশবাঞ্ণী” প্রবাশিত হলে বঙ্গদর্শনে তাব 
সমালোচন। প্রর্ণীশিত হয ১২৮০ সনেব বৈশাখ সংখ্যায, অব এডুকেশন গেজেটে 
দ্বতীযভাগের সমালে|চন। প্রকাশিত হয ১২৮৫ সনেব ১২ই আশ্িন তাবিখে। 
বহ্ছিমচন্ত্র এই গ্রন্থে সমালোচনা উপলক্ষ্যে গীতিকাব্য সম্পর্কে বিস্তাবিত 


সাময়িকপত্র সম্পাদনা ৫১ 


আলোচনা করেছেন। সমালোচনার "শিরোনাম! ছিল গগীতিকাব্য | বঙ্কিমচন্দ্র 
গ্রন্থটির বিশেষ প্রশংসা করেন। যদিও “মোহিনী সৃষ্টির গুণে “চিরম্মরণীয়' 
হবার মতো কবি ছিলেন না নবীনচন্্র তবু বঙ্িমচন্দ্রের বিচারে তিনি স্থুকবি। 
তিনি লিখেছেন__“কীব্যোপযোগী শব্দের মাহাত্ম এই যে একটি বিশেষ শব্ধ প্রয়োগ 
করিলে তদভিপ্রেত পদার্থ ভিন্ন অন্যান্ত আনন্দদায়ক পদার্থ স্মরণপথে আইসে। 
এই কবির সেই শব্প্রয়োগে পটুতা আছে। কাব্যোপযোগী সামগ্রীগুলিন 
আহরণ করিয়৷ সাজাইতে ইনি বিশেষ ক্ষমতাশালী । যাহ] বর্ণনা করিতে আরন্ত 
করেন, তাহাই উজ্জ্বলতা-বিশিষ্ট করেন । “অবকাশরঞ্রিনী'র যে-কোনো স্থান 
হইতে উদ্ধৃত করিলে ইহার উদাহরণ পাঁওয়া যায় ।” 

তুলনায় ভূঁদেব কিন্তু অনেক বেশি কঠোর । অবকাশরঞ্জিনীর (২য়ভাগ ) 
সমালো5নাটি সম্পূর্ণ উদ্ধত হলো-__ 

“অবকাশরঞ্রিনী”র কবি 'একজন পন্ধনামা এবং খাময়িক-কবি। সময়ের রুচি 
অঙ্গসারে তিনি সরম পঞ্চ লিখিতে বিলক্ষণ পট» । এক্ষণে এদেশের লোকের 
মনোভাব যেদিকে প্রবণ, এ কবির লেখনীর গতি সেইর্দিকে প্রসর | ইহার ভাব 
গভীর, ভাষার লালিত্য তত নহে । অতি গস্ার গুণে চিড়াৎ করিয়া ঘুম 
ভাঙ্গিল তখন” | চড়াৎ করিয়। ইত্যাদি বণ গ্ামাশন্ধ ব্যবহার কবিতে পারেন । 
ইহার প্রতি নিশ্বাসে স্বদেশহিতৈথণা গ্রবাহিত হয়। মে দেশহিতৈবণা এক্ষণক।র 
শিক্ষিত সাধারণের ন্যায় অতি অভিব্যক্ত, অতি বিশাল । কিন্ত অধিক বিস্তৃত 
হইলে নদী তত গভীব হইতে পারে না, ভূমির অধিক অন্তরে স্থ(ন পায় না। 
সন্তানের গ্রতি স্নেহ সকলেরই থ!কা উচত এবং পিতাম।তার প্রতি ভক্তি সকলের 
বাখা বিধেয়। কিন্ত সেই ন্সেহ কিছুমাত্র মনে রাখিতে ন। পারিয়া অব প্রক!শ 
করিয়া ফেপিলে ছেশে আছুরে হয়ঃ লেহ্র ফলে যে সম্ভানের ঠিত, তা! প্রায় হয় 
না। ভক্তিও কিছু চা'পয়া রাখিতে না পারিলে লোঁকে অতি ভক্তি চোরের লক্ষণ' 
মনে কবে। বস্তত সকলেরই সংযম আবশ্যক | একেবারে খোল। কিছুই ভালো নহে। 
গুঢ়তা হষ্টি-প্রকরণের একটি প্রয়োজনীয় অংশ । গুঢ়তা সৌন্দর্যেরও সৌন্দ্ষীধায়ক। 
অট্ুহাসি অধিক ভালো লাগে, না, ম্মিত অধিক সুন্দর ? যাহারা যুবতীর কটাক্ষ 
ভালোবাসেন খোল! চাঁওনি না উপান্ত দৃষ্টি তাহাদের অধিক মনোহর হয়? যে 
কারুণ্য হা হতোম্মি বোল অপেক্ষা কেবণ চক্ষুব জলে প্রকাশ পায় ঘচরাচর তাহা 
অধিক মনোহারী 'ও দয়োদ্রেককারী হইর়! গ্নুকে। প্রৌটা অপেক্ষা মুগ্ধা অধিক 
মনোজ্ঞ হয়, তাহার কারণই এই, মুগ্ধতায় গুঢহ অ$ধক |” 


৫২ ভঁদেব মুখোঁপাধ্যায ও বাংলা সাহত্য 


“মেঘেব আভালে শশী বন্সভেদী বপ।৮ 

বলতে দ্বিধা নেই যে, নবীণচন্দেব কাঁব্যবিচ।বে বঙ্কিমেব চেষে ভূদেবেব দষ্টিভঙ্জিই 
অনেব বেশী সমর্থনযোগা । ভেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্য।যেব “বুত্রসংহাঁধ প্রথম খণ্ডে 
সমলে।চন। বঙ্গদর্শনে প্রক।শিও হয মঘ ১২৮১ সনে আব এড়কেশন গেজেটে 
১ন। খান্ধন ১১৮১ সনে । বঙ্ষিমচন্দ এবং ভুদেব দুজনেহ হেমচন্দ্রনে মধুক্দনেব 
পবণতী শ্রেষ্ট কবি লে মনে কবতেন । মপুন্ধনেব মৃত্যুতে খ1ধখচন্দ্র যে শ্রঞ্গাঞ্লি 
ব্চনা কবেন তাতে েমচন্দ্র স্থন্ধে তণি লেখেন-এমবুকদনণেব ভেব। নীবৰ 
হুইয|ছে বব স্ হেমচন্দে বাণা অঙ্গন ভউক | বঙ্গকবিব 1৮*৬|সনে 1যাঁশ অধিষ্ঠিত 
ছিলেন তিনি মনন্গ।মে যাঁণা কাবযভেশ বিন্ধ ৮মচন্দ থাখতে পঙ্ধমাতাব 
ণোড স্ৃকশিশৃহ্য ৭লি।| আমব। বখনও বোদণ ববিণ নাঁ। দেবে শ্রদ্ধ। প্রব।শ 
পেষেছে “বুএস৬|বেব সবানো৯নায | সমাশোচনাটি অপম্পূর্ণ অনস্থায প।ঞ্মা 
গিযেছে। ভূদে৭ হেমচঞ্জেব “আশ|কাননেবও সপ্রশস সমালোঢনা ববেন। 

বৃিমচন্দ্র এবং ভুদেখ দ্ুজনেহ বুএস্হাঁবেব বিশে পশণস| ববেছেন | হেমচগ্র 
অসম্পূর্ণভাবে ঝ।ণাটি প্রকাশ ববব বাঙ্থমচঞ্জ গ্টটিব “বাতিমত সমালে।চন এ? 
প্রণ্ হতে পাবেশান | 31৭ অ শখ।ন দেখে সম্পৃণের দে।[এণ বিচ।ব বব! চলে 
ন।। তিশি বাছেন-__ ওকে অসমাপু কাব্য গড়ি আম।ধিগব যে স্খোদষ 
হভ্য|ছে, পাঁঠকগণকে সে* স্রখেব ভ।গী কবিখব জন্য গ্রন্গেব বিড় পখিচয দিখ। 
অনেবেহ এভ গ্রন্গ পা4|স্তে ক্বীব।ব কবিবেন যে, খল ?* পডিঘা একপ সুখ 
অনেক দিন ঘটে নাং | এব" শান্তর ঘটিবে না । এপ ক।ব্য সবদ। ভগ্গে না।” 

তৃতীয সর্গে বুজ।স্ুণ সম্পনে পিবতেব চুডা যেন সংসা প্রক(শ এহ উ্তিটিকে 
বছমচন্দ্র মিল্টনেব যোগ্য খলেডেণশ । নব মতে “বনসংহ।ব ক।ব্যমধো এবপ উক্তি 
অণ্কে আছে ।” 

বহ্থিমচন্্র প্রতিটি সর্গেব পরবিচম চিসেছেন। 

এ সম্পর্বে ভূদদেবেব আভমত যেটুকু জানা যা, তা বিশেষ প্রশংসাদুখব | 
তাঁব মতে উপাখা।নাটি ম”।71বোব ঠন্দব উপযোগী । ভিণি লিখেছেন-_“বুহৎ 
বাব্যবচনান উপকবণ আহবণে এত শক্ত আছে প1১কগণ নৃতন দ্রেখিবেন | ক্ষ 
কাব্যবচন।য তাহা শক্তি যে অদ্বিতীম, অথবা প্রাধ-আদ্বিতীম, তাহা পূর্ব হহাতেই 
প্রসিদ আছে। ভাবতসংসগীত ও ভাবতবিলাপ নম যে ছুটি প্রস্তাব এই কাগজে 
প্রচাবিত হইযাঁছিল, শাহ ব সদশ গতিকাব্য বাঙ্গালা ভানায বচিত হয নাই। এ 
দুষেব পূর্বপ্রচাবিত ও পশ্চাঁৎপ্রচাবিত অন্য যে সকল ক্ষু কাব্য হেমঝ।বুর হাত 


সামধিকপত্র সম্পান। ৫৩ 


হইতে বাহিব হইযা্ছে তাহাতে তাহাঁব মুশেব পূর্ণ পোঁকতাই কবিযাঁছে। এক্ষণে 
মহাকাব্য বচনাষ হেখখাবুব ঈুশ কৃতবানতা দেখিয়া চমত্রুত হইযাছি। তবে 
মাইকেলেব একাঁধিপত্য অপ্রতিহত বহিযাছে। তথাপি হেমবাবু শতসহত্ 
ধন্যবাদেব যোগ্য । তিশি ম।তৃভাষাকে একপ অপৃব বত্বে ভাখ৩ কবিষ|ছেন বশিষা 
পাঁঠকসমাজেব চিবক্রঙজ্ঞতা লাভ কাবণেন সন্দেহ শাহ 1৮ 

দেখা যাচ্ছে ২ধসভব সম্পনে ভূদ্দেণ ও ব ধনচন্দ দুণনে* খে|ঢামুটি একমত । 
হেমলতা নাট+ বচাঁধতা হবলাল বায । এ গে -৯৮০ 1 তা, বঙ্গধর্শন__ 

৩০শে, মাখ ১২৮০ | 

“ঠেমশত।' ণ1াকটিব বিন বরণে গিবে ৯ ৩ বশিম্গ্র জনেই 
স।ধ।বণশভ।বে নাট অম্পতে আলোচন! ববেছেণ। 77শ। পে ক্িশচন্দের 
আ|লোচন।টি দাঘতপ। বাণ্ন। সাঠিতো প্রকক* * চবি শশা। সম্পর্কে ক্ষেভ 
প্রাংশ বে তাবপব খিশি হেখশও1প প্রকে এযাছশ বখিনচন্দ্র এ প্রসঙ্গ 
আবব উন্বচবি 5 ও শেক্সা।যবের ল।চবের বকথ।পণ এনেছেন । 

ভুদেবেব মতে হহ।ব উপাখ্যান ব»নাটি শি ভ৭|তে | পাঞগাণের 
কথে।পকথনে বাজে বখা বম আছে । গন্ককাবো ণেটি অ ভপ্রেও ছিল, আছ্যগ্ 
ওাভাবহ প্রতি দৃষ্টি লাখিব। উপাখ্যানটি ব,ন। কীবা।ছেন এবং ৩৮ |বহ প্রাও দৃষ্টি 
সখিনা পাঁণগণবে কথে।পধখন কবাইযাছেন । হাতে ন চখাশি বেশ আটা, 
স.ঢা ৬হথাছে | এটি৬ আনাদেব বিবেচশায প্রথ।ন ৩11 

“যদি ভাঁভ।ব ক।বধশক্ি আধব থাকি 5 তপে এহ শশ্থথ|।ন অপুব হইত । 
প্রকৃত কদিঙশাক্ আধত শা থাকিতোএ এ গ্রথ্খান পাঠেপযোগা হহখাছে। 
কেখল পাঠোপযোগী নহে, অগু ন।টযব্।বগণেব আদশগ্থ [যু *ঘাছে। অন্য 
নাঢ্কাবগণেব কাবসবশক্তিপ নাভ ভাশেখন্দ ববণেচন।9 নাত । কাবস্বশক্তি 
জন্মাহয! দিখাব সামগ্রা নভে, ও।শে।মণ্ব বিবে৯না লম্মাতত। দিতে পাব যায । 
এবং ভালে।মণশ |ববেচন! জান্সতশ বাবহশপ্তিষ যাধ 15০. বে তাশাও কিছু 
বাভতে পবে | ** 5৬] অভিনষেব বিশে উপযে|ণা “২ | 

হেম্লতা সম্পকে বৃহিনচন্দ্রেক আভমঠ ভুদেবেবহ মন 1 হবে বান্কিণচন্দ্রেব 
সমালোচন।টি অপেক্ষ।ই$৬ ডতক৫। ভদেব বনোছেশ তে 1 উপাখ্যানটি 
সাখক বাচত। বাস্থমচগ্জ বলেছেন, ভেমাতা ন।ঢণ শা! “নে উপন্া।স তনেহে। কীবণ 
অগ্ঠঃপ্রকাত ছাবা অন্কপ্রক্রতিবভ।বে চালিত হল তাহ দেখানে| শাকের ধর্ম । 
আব বহিঃপ্ররুণি ছ্বাব। অগ্রঃপ্ররতি কভাবেষ্চাদি ৬ তন ৩। দেখানে। উপন্যাস- 


৫৪ কদেব মুখোপাধ্াষ ও বাংলা সাহিত্য 


বচধষিতার কাজ । হেমশঙা নাটকে অন্থঃপ্রুতিব কোনে ঘ।তপ্রতিঘাত নেই। 
এই অভিমত প্রকাঁশ কবে বন্থিম»ন্দ্র হেমলতাকে বসপূর্ণ উপন্তাস বলেছেন। তাব 
মৃতে “ইহার ভাষ৷ তন্দব সবল। উপন্য।সটি সন্দব গ্রথিত। অশীণ৩|ধ কোনে! 
দোষ ইনাতে না| "যাহা ৩উক সকল দিক বিবিচশা কবিতে গেলে 
বণিতে পাল! যাঁধ যে, ঠেমলতা ন।ঢক এখনকাঁব প্রচন্তে অশেন নাঁচক অপেক্ষ। 
নেকংশে উম হহান পঠকালে মনোমধ্যে শান।বসেব উধঘ হখ* এবং বে।ধ 
হয অভিনী ৩ ১হলে সম্পর্ণ মশোবঞ্জক তহনে।? 

হেমনত। ৬পাখ্য।ণ পচণ।ব প।বপাট্য এপ” এব মভিতণযে|গা 21 সন্পনে ছুজন 
সম।লোচবভ এব মত 
প্রথম শিক্ষা বা'গালান ই।তহাস--খাজরুষ ম.খোপাধ্যা | এ শে ৩বা মাখ 

১২৮১, পঙ্গদর্শন ১1শু ১২৮১ 

বাজবষ্ণ শুখে।পধা।খক৩ £পখম |শক্ষা বাঙ্গালা 515? »ম্প ভুদেন এবং 
পৃক্নিমচন্দ্রেন সম[লাচশা এবভ সঙ্গে +নাশিত হয। বাস্কনচন্্র প্রথমে বাগ |ব 
প্ররৃত ভতিও।স না থা”।ব জন্য ছুখ পকাশ পবেছেন। গাপপন বাজএণ 
মুখেপধ্যাণেব প্রধান পকব্যবে |ব291 উদ্ধাত সযোগে সন্গেপে ভ01 ্ষেছেন। 
তবে লেখক বাপকাশন্দ।। এবখ।শি কপ গ্র্গ বচ”1 ববা 1৩" আন্গেপ 
কবেছেন- “যে দাত্। এনে বতনে অর্বে* ব।জ্য এব বাজবগ্। দশ নানতে পারল 
সেমুট্িতিক্ষী দা] শক্গুবকে শিপাশ ববিষাছি।, 

৩।বপন তিশি “লছেশ--শুটিভিশ। হউক পগ্ছ ৭ পর্ন মুটি | শখ ন 
মোটে ৯০ পৃষ্ঠা, বন্ধ ঈদশ সকাসম্পূ্থ ব।ঙ|]াব ভ1৩গাস বোব *7 আব শাহ । 
অন্নেণ মধ্যে হাত যত নুততীক্চ গ।দ্া। যা ৩ বাঙ্গা | ভা তু ।ভ। সেহ সকল 
বথাব মধ্যে অনেবগুলি তন, এন অবশ্যজ্ঞাতব্য | ৯₹] বেশ বাঁজগণেব শাখ 
ও যুদ্ধেব তালিক|মান নহেঃ ₹ভা প্রীত মামাণিব হভঠিভাস। তিনি 
আঁবো বলেছেন যে 5 বেজিতে এক ণস্বে ভুশা খছ্ালযপ।2য গর নেহ | এটি 
শুধু বালকর্দেব জন নণ-_ ।ডদ্লে৪ পডবাব মতো । 

প্রকৃত ইতিহ|স সেন ভ9৪ষ| উচিত খঙ্কিমচন্দ সেকথা ললেন।ন | ভূদেব তাব 

ংন্সিপ আলে।চনাষ হ1তই|সেল প্ররুত শ্ববপ কি হ€মা টচি৩ আবহ নির্দেশ 


দিষেছেন। বাঁজকুষণ শুখোপাধা।ষ এব গ্রন্থ সম্বন্ধে বক্তব্য স মান্তত আছে । তাব 
মতে-_ 


“কযেকটি উচ্চপদস্থ লাক্িব স ক্ষুপু লীবনচবিতকে হঙ্িহ।স বলিতে আমাদের 


সাময়িকপত্র সম্পাদন। ৫৫ 


ইচ্ছা হয় না । যাহাতে জাতীয়-জীবন্লচবিত বণিত হয, তাহাই প্ররুত ইতিহাস 
তাহা জাতিবিশেষেবই উদ্য উন্নতি ও অবনতিব চিত্র। জীবনচবিতে যেমন 
কালভেদে ব্যক্তিবিশেষেব অবস্থাভেদ এবং জন 9 ধর্শেব বিকাশ প্রদশিত ভষ, 
তেমনই বালে কালে জাতিবিশেষেব অবস্থ। জ্ঞান ও পর্ম সম্বন্ধে কিবপ পবিবঙণ 
ঘটে, পরত ই।তহাসে তাঠ] ]চতি৩ থাবে । ঞাপ হতিহাস পডিতেও ভালে। 
লগে এখং হই হহতে অনেক উপদেশত স গত বব। মাধ । এ প্রণাশীতে 
ইতিহাস লেখ। ভপ্লাণিতে আবন্ধ ত৬য|ছে । আ।মাদেল দেশে ৯হ|ব নামগন্ধ * 
না। কিন্ত সম্প্র(ও বাজকঞ্জখ।বু যে ক্বদর গ্রন্থথ।ান | 1খিঘ।ছেন হতে এহ বুশং 
ব্রতেব স্ুচশ। হইছে |? 

বন্ধিমচণ্ঘ বলেছেশ “প্রত সাম।জিণ ৪1০» [সদা ভাতস। ভদেণ গাবে। 
গভীবে গ্রাধেশ বনে বলেন, যাতে “জ। ঠান জীবএ০।লত বশিহ হগ” ৩1ভ “প্রত 
হতিশ্সা | ৩ হাস অম্প্ে ভুদেপেব এহ দিভাঙগ নাস্বমচন্দ্েব চেনে "নেব 
প্র|গ্রসপ | 
সেকাল আব একাল - বাণনাবামণ বস । 
বাজনাবাধণ «সত ভূদেবে অন্য ৩এ সহপাঠী দিতেন | শব সংপ।ঠীভ ছিলেন ন1- 
হি কলেজে ঘে কষেক্জন অভপাঠী *ব শঞ্ল্প চিল লনাবাধণ শাদে 
একজন । 

বজনাব|মণ পন্ত উ।ব গক্গটতে বাগণীব অ্ক্লণাপ্রাআাব ।শন্দা বলেছেন।। 
ব|ঞপীব ৭৮ অভন বণ।প্রনত। ভুদেব এব বাধানচন ঢুণগেরগ বাছে শান্ত এনে 
১০ছে 1 ভভানে বাজণশ।বাখণেব গ্রঙের প্রত সা ববেছেন | হবে জন 
গ্রুশস।ন লেখে পঙ্গনচগ্দ আপে । তআম্ন। ছুজনেছ এণঢ। (জাঁণস লন্দয 
ববেছেন যে বাঞাশাব প্রন্ুত মশগবামী বনে শেখণ শবা শাগনাব আন্কব বশ- 
পিশভাকে আখথাত ববেছেন | পসমচন্জ |লেখেছেশ আনেব শ্বর্দেশবখসণ যে 
অভিপ্রানে পাঙ্গ।পাব শিন্দ। ববেন_ বাজলবঘনপারশ শে আ।ভপা।দে বাগাদীব 
নিন্দ। ক।ল্ব।ছেন পাঙ্গাপীব ঠিঙাথে ৮ উতেপ ।গখেছেশ বাজনাবাধণ1বু 
স্কেপেব মাত এপ |0েব ত৭ন। বখিতে 1গহ। আনের পি খেভ যেমন প্রাচান 
শোকে বরিয। যাকে সেক|,কে এনাল অপেক্গা জানে। বণিগাছেন | বিদ্ধ যতহ 
বলুন, ন|ভাব ভালোঝস| যে এক।পেব গ্রাি* মাধক ভা।ব চিহসমূ? প্রা ৩পধে 
পক্ষিত হয় । এবপ প্রাচানত। অ|মা।পগের চক্ষে তিশেন আদবণীষ |, 

বন্কিমচ এন প্রসঙ্গে অন্ুকবণেব ধে্জ-গু আশোচন। কনে গ্রকতপনে একটি 


৫৬ ভূদেব মুখোপাধ্যায় ও বাংলা সাহিত্য 


নৃতন প্রবন্ধই রচনা করেছেন৷ তাঁতে তিনি মানবজাতির সামাজিক ও সংস্কৃতিক 
জীবনের ইতিহাস থেকে দেখিয়েছেন যে, অন্ুকরণই উন্নত শিক্ষার প্রথম 
সোপান। তবে অন্ধ অনুকরণ নিঃসন্দেহে নিন্দনীয় । এবং অন্রকরণে সফলের 
চেয়ে কুঘ্পই বেশি । বন্থিশচন্্র তার আলোচনার নাম দিয়েছেন “অনুকরণ” এবং 
স্চনায় ঝঙালীকে এ+ “অদ্ভুত জন্ত” খলে তীব্র ভাষায় তাব সমাপেোচণা 
করেছেন । তার সমালোচনাব ক্চন।|য় যে তীব্রতা অন্তভূত হয়__পলিণ তিতে তা 
অনেকটা এমিত। 

ৃঙ্নিমচন্্র রাজন|র|য়ণের গ্রন্থটি সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বলেন শি। কিন্ধ ভূর্দেব 
খলেছেন। ভূদেণ পিখেছেন__ 

“বাজনাঝঘণবাবৃন্ধ এই পুস্তকে অণেকগুলি বৌতৃৰকণ। এক সন্নিবিষ্ 
হহয়াছে। স্যাশে স্থ।নে বিলঙ্গণ হাঙে[দ্রেক হয় । অনেনঞ্চাণ গুকতর বিখয়ের ও 
বিচার আছে-_মখধ্যে মধ্যে হদয়ে আঘাত করিয়া চিন্তাকে জাগাসঙ কাব্যা দেয় । 
এবং সবত্র এম৩ একটি কম্ম কিন্তু সদ্য আশ|র ত্র গ্রথি৩ আছে যে, তন্দর্শনে 
মনেধ প্রয়ুলতা জন্ম।হযা দ্রেয। আমাদিগের বিবেচনায় 'এইটিহ এহ পুস্তকের 
সর্বপ্রধান গুণ |” 

ভূদদেব এ প্রসঙ্গে একত লেখকেব “ঠিন্বধর্সের শ্রেষ্টতা? গরন্থেব কথ।ও বলেছেন | 
এ ছুখাণি গ্রঙ্থেহ ধেশন জণগণেৰ অন্তঃকরণে একটি নৃতন ভাবের সথণর অন্তভূত 
ভয়। সমালো৮ক শেষে মগ্তব্য কপেছেন_-“আড়ে গেপা, যা সাভেখী তাই 
ভালো» এমশ মনে করা অবিধেয়_এই প্রহীতি জন্মিতেছে । রাজন।রায়ণবাবু 
হ্বদেশীয়ধিগের মনের এই গতিটি কিয়ৎপরিম!ণে প্রকাশ কবিয়। দিয়া গাহার 
স্ঘধনের উপায় কারলেন। অওঙএব তিনি অবশ্ঠই আমাদিগের কৃঙজ্ঞ৩|ভ।জন |” 


বাঞ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহত্য বিষয়ক পুস্তাব ২য় খণ্ড-_ প্রীরামগাত 
ন্যায়রত; রচিত। এ. গে. ৭হ ভাদ্র ১২৮০ সন। বঙ্গর্শন ভার ১২৮০ | 
এই গ্রন্থটির সমালোচনা করতে ধাঞ্চমচন্ত্র অনিচ্ছা প্রকাশ কবেছেন। কিন্তু সেই 
অনিচ্ছর যে কাবণ তিনি |ণদেশ করেছেন তাব মধ্যে প্ররুওপক্ষে গ্রগ্থট সম্বন্ধে 
তীব্র বিবোধিত।ই প্রকাশ পেয়েছে । অ।লে|চ/ গ্রন্থের প্রথমখণ্ড সম্পর্কে ধঙ্গদর্শনে 
যে সমালোচনা করা হয়-_ছিতীয়খণ্ডের ১৭০ পৃষ্ঠায় লেখক বাখগতি ন্যায়বত্ব সে 
সম্পর্কে কিছু শ্লেষজ্ছচক মন্তবা করেন | তাতে বল! হয়-_“যদি বঙ্গদর্শনের স্তায় 
কোনো সমালোচক আমাব গ্রন্থের প্রশধপা করেন ভালোই । আর যদি অপ্রশংস। 


স।ময়িকপজ সম্পাদন! ৫৭ 


কবেন তবে বুঝি যে সম্পাদকেব গ্রশ্থেব স্গধাতিবিক্ত গ্রশন্সা কলি নই বশিযাই 
তিনি আমাদেব গ্রন্থের অপ্রশংসা কবি'ীছেন।৮ 

বহ্থিমচন্দ্র একে কৌশপ বলেছেন। তিনি লিখেছেন 

“বস্তুত এ কেবল কৌশল নঠে। ১৭০ পরচাব।৩নি স্পটে পৰিচষ দিখ|ছেণ 
যে,তিনি সমালোচকাদগেব ভষে বিশেষ তাও । আমব। নাহাবে |বিশেব অা। 
কবি । অতএব হাব প্রতি পন্মপ।তা ₹ভন| অ|পন ক ংব্য।গচ।নে বিরত হহপাম। 
কাবণ যা& আ।মব| উঠার সমলে|চশ।য গ্রণন্য »৯৩।ম, তবে আমব। মপ্রশণসা 
কবিতেই বাধ্য হইতাম | গ্রশব।বেধ সহ * প্রা বোথ।9 আমাদেণ মণ্বে এক্য 
নাহ। আমাধিগেব [ববেচন।ঘ আলখি৩ “ভুতত্থাথ্চাস, ভিন্ন এশবপ আস্তি- 
পবিপুণ গ্রন্থ অমব। অপহ দোখয|।ছ 1 গ্র]টাশ সতগ্ুশিব এল গলা উভয 
গ্রন্থেব উদ্দেশ্য । অম্প্রদ|ব-বিশেখেণ (শব ডভষ গঞ্ছই শেন প্র ।স* হনে? 
পবিশেখে খধিমুচক্র লেখরেপ এনটি 91 উদ্ধত বলবে নাতে চবন আদা 
হেনেছেন। সেভ উাক্ষটি +০-নসযাজাতিব ম্বভব যা*।না " হমন্গপে 
পয।লেচন। পবিণ।|ছছেন ভাহ।ন। বেশ বাঝানে পাবেন আখব। থাত।ব নিকট 
অত্যধক উপকৃত হু নাহ|বে দেখতে পাব ন-দ্বেব পবি।? 

ব।নমচন্দ্র 28 ব্শছেশ- আমবা এ গঞণবশেন প্র সাবার 215 তাহার 
এক কাবণ এহ যে ৩ভা হভলে গ|যবত মহ মনে বাবিবেন, এ ব্যান আম।ব 
এ প্রশংসনীয গ্রগ্গে অত্যধিণ উপকুত ৬৩খ|ছে দেখিঠোহ-আঅন্এব « আমাশ 
প্রতি দ্বেষধিশি৫ সন্দেত নাহ । গ্যানবধ্ধ মং|শষয আমাদগণে নাহার দেব এনে 
কবেন হহা আমা ।ধগেব শিও|% অশিচ্ছা। গ্ুতব। এবাবণে” আমব। গ্রন্থ 
প্রশংসাঁম বিবত হভণা।ম 1৮ ব হ্বমচদ এখনে শেব ধবেনান | ঢপঞজ “বে তিনি 
বলছেন_- 

“ন্যাঘবত্ধ মহাঁশষ আত স্থশিক্গণ) মআামব| অণগত আছ । 71৮17 গ্রাতত 
শিক্ষায তাহ1ব ছ।ভ্রেবা বিশেখ উপরূত | গ্াষপত্খ মং।শধও এণট মন্প গা।ববেন 
_ ছাত্রের "হাহ।ব প্রতি দ্বেবাণ »৪ + 1*ছা|শযের চ||বপ শে হ€বাধি বেশ পাভযা 
ন] থাকে ।” বহধিমচন্দ্র যাঠ এব চেণে সোজাসুজি 2াশটিব আনে |চশ। পক্তেন 
তাহলে বোধ হয সে সম।লে।চন। এতথ|নি মর্মভেদী হতে। ন। | 

ভূদদেব মেট।মটিভাবে গ্রঙ্টিন এএ*এ| কলেছেন, "তবে মবুদন সম্পর্কে 
গ্াষবত্বেব মন্তব্যেব সঙ্গে ভূদেব একমত হতে পাবেননি। এ সম্পদে তিনি 
লিখেছেন-- রি 


৫৮ ভূদেব মুখোপাধায় ও বাংল! স।হিত্য 


“ন্যাযবন্জ মহাশষ গ্রন্থ সমালে।চনয 'জাঁনিষ। শুনিষ। কাহাধ প্রতি অত্যাচাব 
কবেন নাই । বিস্ধ একটি স্থলে তাহাব ব্ভিচাব আছে । তিনি মহাকবি মধুন্সদন 
দনেল উদ্চাপত আমত্রাক্ষব ছন্দেব প্রাও সাধাব্ণতঃ নোকেব বিবাগ জন্মিঘ|ছে 
পেখাউব]ব নিমিত্ত অমতখজাব পত্রিকাধ মুদ্রিত "ছুছুন্দবীবধ কাব্য'টি সনু উদ্ধৃত 
কবিঘ1 দ।লাথ 5 মঙাববিব গ্রঙ্গেব সম।শে।চন।ব মধোই নিবেশিত কবিষাছেন | 
অ।মব] ।1 পাবি যে ছুছুন্দবী কাবোব গ্রণেঠা তত্প্রণান প।ব্যেব ওবপে প্রযঘোগ 
হইমাতে দখলে অধশ্যহ শব্ধ হভতেশ। 

“মঘ[। গটক স্ুপ্রাসধনামা ডাক্তাব জনসন মহু।চ।ল মিন্টনেব বিত্বশাজ 
অগভণ ক।ব.ত পাবেন নও | গ্রখিত আছে মহ মিচোপাধ্যাঘ মন্ুটভট্ট ৪ এনেষধ- 
চবিশ মপবালে। কেন | পো|ঝলঙ্গাবেল স্থ হ দোখদাছিনেন। জপসণ এবং মন্মট- 
ভটেব নার আম দগেন্‌ হ।ণবও্ মহাশবেবপ কেহ ব| শিষটন এক বেত না শ্রহর্শ 
থ।পিশে পানেন জনসন মিলনকে ছ।ভিথা পে।পবে সরপ্রধান কবি বলিষা 
ধাবম|ছিনেন + ভ্া।ম্ব্ ম*[শঘেব ৪ তেমনি বেহ এজন পে।প থাকিতে পাবেন” 

পিবে।শি শব শেন দেব কন্থানি সত্য *ঠে পাবেন এই সমানোচন।টি 
'ত]ব এবটি উজ্জ। দষ্টান্ত | ন্যাধরেন সমালোচণ।ব দেব শির্ণ্ঘ নবতে গিষে ভুধেব 
লখঘেন- 

“সদশেণে ব্রা এত আমলা গাযবহ্ মহ।শমকে যতহ কেশ ভতব্চি কবি ন।, যত 
কেন ভ।গে||।ম ন।, তি প গ্রন্থ সনালোচনাব।ন ঘে সবন্থপেত প্রকৃত পঞ্গ।ত ণমে 
ববিতে গাবনাছেশ ও]০1 বশিতে পাব 511 প্রকত প্রস্তাতো গন্দে অমানে।চন 
কবে গেছো আনসচক্ষ পাতা ধাবিত পা আবশ্ব, শপ হহলেই শাখা 
পলবসখ।শও গ্রন্থ | শনম্পরতিব আমুন দ হম এক কোন বুদ বেন বীঘ ৫5তে 
উৎপন্ন ৩াং|% ড11*নে গাল] যায | গ্রন্দেব পঞু৩ ব।জ ।+ জানিতে পাবিলেই 
সমাণোচক ঠক হষ্নে ভ্যাষবত মংখ।শন শাভাল সমালো।চ৩ বোণশ গ্রন্থেবই 
বীজ আবহ বাবতে যন লেস নাত | খেধ হণ সেকপ মমালোচন।সত পুস্তক 
বাঙ্গ।না ভাবাম এখন“ জন্মে পাঠ এবং ৩1 যতদিন না জন্মিতেছে-ততদিন 
বাঙ্গ।লাব স। ১তাসম।শে।৯ন।৩ পন্ববগ্র।ভিতাষ পঘব সত থাবিবে |”? 

দেবে এহ সমাশোচন। কঠোব, [কন্ত প্রবাঁশভ।ঙ্গতে ৩1 কঙখানি সংযত 
এন আস্ত ৩। বিশেধভাবে লক্ষণায | 

বৃ.দ্বমচন্দ্রেব সঙ্গে ভূদেবেব সাভিতাবিচাবেব পার্থক্য আব একটি ন্গেত্রেও স্পট 
হযে উঠেছে । সেটি ঈশ্ববচন্ত্র গুপ্তেব '৯বিতা সকপন সম্পকে । 


সাময়িকপত্র সম্পাঁদন। ৫৯ 


১২৯২ বঙ্গাবে বঙ্কিমচন্দ্রের সম্পাদন্লীয় ঈশ্বরচন্দ্র গুণের “কবিতা সংগ্রহ' গ্রকীশিত 
হয়। গ্রন্থটির ভূমিকায় ঈশ্বরগুপ্তের কবিত্ব বিচারকালে বঙ্কিমচন্দ্র অঙ্লীলতা সম্পর্কে 
ভারতীয় দুিভঙ্গির সঙ্গে পাশ্চাত্য দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্যের উল্লেখ করে লেখেন-__ 

“অন্যের ন্যায় ঈশ্বরগ্ুপ্তও হাল আইনে অনেক স্থানে ধরা পড়েন। সে সকল 
স্থানে আমরা তাহাকে বেকস্থর খালাম দিতে বাজি । কিন্তু উহা অবশ্য স্বীকার 
করিতে হয় যে, আর অনেক স্থানেই এ৩ সহজে তাহাকে নিষ্কৃতি দেওয়। যায় না। 
অনেকস্থানে তাহার রুচি বাস্তধিক কদর, যথাথ অশ্লীল এবং বিরক্রিকর । হার 
মার্জনা নাই |” 

বঙ্কিমচন্দ্র এই কদর্ষ, অশ্লীল ও বিরক্তিকর অংশগুলিকে মার্জনা করতে পারেন 
নি। তাই তিনি সে সব অংশ বাদ দিয়ে, কোথাও কা সম্পূর্ণভাবে বর্জন কবে, 
এই কবিত| সংকলন প্রকাশ করেন । তিনি লেখেন_ 

উশ্বরপ্তপ্ণের যে অশ্লীলতার কথা আমরা লিখিলাম, পাঠক তাহা এ মংগ্রে 
কোথাও পাইবেন না । আমরা তাহা সব কাটিয়া দিয়া, কবিতাগুলিকে নেড়ামুড়া 
করিয়া বাহির করিয়াছি । অনেকগুলিকে কেবল অশ্লীলতা দোষের জন্যই এনেপ।রে 
পরিত্যাগ করিয়াছি ।” 

এখানেই বঙ্থিমচন্রের সঙ্গে ভূদেব্র মতবিরোধ | ভুঁদেব কবির সমগ্র রচনার 
অখণ্ড প্রকাশের পক্ষপাতী । ১২৯২ বঙ্গন্দের ২৪শে কতিক (১৩ই নভেঙ্গর 
১৮৮৫ শ্রী ) এডুকেশন গেজেটে ভুদেব বহ্থিম-সম্পা ঘর গ্রন্থটির সমালোচনা ধরেন । 
এর পূর্বেহ ( ১৩ই পোষ্ট, ১২ই জন) গ্রন্থটির প্রকাশ-সংবাদকে তিনি স্বাগত 
জানিয়েছিলেন । সেজন্য সেটি সম্পূর্ণ উদ্ধত হলে।। 

“কবিতা সংগ্রহ এই পুস্তকখাঁনি শধুক্ত বঙ্থিমচন্ত্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় কতক 
সম্পাদিত। ইহাতে স্থুপ্রসিদ্ধ প্রভাকর পঙ্ের মম্পাদক ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্বের 
কবিতাবশী সংগৃহীত হইয়াছে । বষ্থিমবাবু মৃত কবির একটি সংক্ষিপ্ত 
জীবনী এখং ৩ৎ্প্রণীত কবিঙ|বলীর একটি সম|লৌচন লিখিয়া দিয়াছেন । 
বঙ্কিমবাবুর তেজী কলমের মুখ হইতে যে সমালোচন শিঃস্থত হইয়!ছে 
তাহার সিদ্ধান্ত বাক্যগুলি অবশ্াই সকলের গ্রাহ্ হইবে শিদ্ধান্ত হইয়াছে 
যে ঈশ্বর্গুপ্ঠ 139119% এবং 8৮৮৮৭ ছিশেন অথাৎ তিনি স্বভাবো।ক্ত ও ব্ছে|।জ- 
প্রিয় ছিলেন বা তাহাই করিতে পাঁরিতেন | সিদ্ধান্ত হইয়াছে যে ঈশ্বরগ্প্ত “মেকি 
দেখিতে পারিতেন না”_-অথবা ( সাঁদ। কথায় ) মেকি ছাড়া কিছুই দেখিতে 
পাইতেন না । সিদ্ধান্ত হইয়াছে যে ঈষ্জরগুপ্তের অশ্গীলতা 'বিদজোবান” মাত্র, 


৬০ ভূদেব মুখোপাধ্যায ও বাংল! সাহিত্য 


আন্তরিক ছুষ্টভ।বেব ব্যপক ণহে। কিন্তু বহ্কিমবাবু কবিতাগুলিব স্থবনুস্থলেই পদ 
এবং পঙ্ক্তিবে পঙ্ন্তি বধ ধিঘা ছ।পাইযাছেন । ওবকপ কবা ভালো হয নাই। 
এ নষ্ট তো প1ঠশাল।ব বালক বালিকাবা পড়িবে ন।-_হভাতে পবিত্যাগেব গহিতি 
প্রণাশীটি অবণদ্থিত না » ওযা উচিত [ছণ। সেধিন ধেখিপাম ঘনবামক্কত শ্রী- 
ধর্মমঙ্গণ গ্রণ্বেও একপে মস্পা্দনকায নিবাহি৩ হহঘা |গণাছে । ন্থেন আব 
খিছ্য|স।গব মহ1শস দ্ষুশেব পাঠ্যপুক্বে যে প্রণাপী অবান্থন বাবষ।ছিলেন মূল 
নশিধিগেব গঞ্থে বিশেবতঃ যে সপণ গ্রন্দেব অন্ত মূল আপ থাঁবিন্ডে পা, সে সকলে 
এপ অ|চখণ বডহ গ্রগলভঙা প।শঘা পোধ ইয |? 

ভূদেণ “মুলকে বর্ী ববাব পক্ষপাতী । তাহ।ভ1 প্রঠো প্রপনযপ পাগকেষ 
ব্যক্তিগত +চি « বিচাববোধবে তান বেশি মুণ্য তেন । তব [1বে।ধিও।| তাব 
দিতে প্রগল্ভতা! খাজ। 

এহ সপ সমালে|চন| খেবে দেখ। গেশা-সন।লে।৮ক হিসাবে বহগিমচন্্র তুলন।- 
মূশক বিচাবেব পন্মগতা ছিশেন। তা ছ।ড।৭ পোশব ভ।গ শেনে তিনি সমালোচ্য 
ধণ্যটিবে অপলন্গন খবে এব এবি নুতন প্রবন্ধ বচণা পলেছেন। প্রামন্দেত্রে 
সমালেচনাগ্রাশব এব এবটি ।শবেন[মা থাবশে|। ধে|খনিণঘে এনং সে সম্পকে 
মত।ম৩ পব।শেব ন্গেখে বন্বিনচন্দ ছিলেন ক্ষমাতোশশীন | বেশিণ ভাগ ক্ষেত্রেভ 
ওক সমালে।চণাব ভখ।ন এটা তীব্র গত অনুভূত হঘ। সবোপবি সমস্ত 
সম[ণে।চশাব মধ্য দিযে বস্বিমচন্দ্রেব একটি উজ্জপ ব্যকিখ অত্যঞ্ স্পষ্টভাবে 
অগভূত হথ। 

'অপব পক্ষে, দেব সবদা সম।পোচ্য বিষষেল ম্বা ট্দঘ|ঢনে মনোযেগা ছিলেন। 
বসেন খিচাবহ শব বাছে ছিল বেশি মৃশ্যবান। ভাব সমাপোচন।-বীতিতে 
তুপশামূশব বাব অল্প থাকতে|। মতম৩ প্রব|শেব ন্েত্রেও [তশি অনেক 
সংযত এব ম্গভ।খী। শ্রেণ বান্গ নেও খণশেহ চলে। উদাবৰ * অপক্ষপাও 
দৃষ্টিতে তি।শ অমক|শীন সাহিত্যেস বিচ।ব-বিষ্লেষণ ববেছেশ | ভুধেবেব তিবো- 
ধানের পবে শত তিন পধ অতিতন্চ হযেছে | এহ স্থুধাঘ বনে ব্যবধানে 
দ|ডমেও মনে হয আ।।২৩া।খচ।বে ভুর্দেবেব অশেখ বক্তব্য আজে অঙ্াব সঙ্গে 
গ্রহণখে!গ্য । ছুঙাগোব ।ব্খয ভুদেবেব সখালোচন।শু।ণা আগে এডুবেশন গেজেচেব 
পাত।ব মধ্যেই'বঘে গেছে । এডুবেশন গেগ্রেচ্ব ছশ্া।প্যতা সমালে|চব ডুর্দেবকে 
জব পন্সে ছুৰহ বাঁধার শুষ্টি কবেছে। এসব সমলোচণাব অনেকগুলি 
পুক্তব।ব|বে প্রবাশিত ৬বাশ বোগ্য । 


সমধিকগত্ত্র সম্পাদন। ৬১ 


আমরা এড়কেশন গেজেট থেক ভূঁদেখেব সাহিত্যবিষষক কযেবটি ম্মবণীষ 
উক্ত এখানে সংকনন ববল।ম | 
১ “কাধাগ্রনে কবিও।ব উপযে।গী শব্দের প্রযে।গ ববহ উঠতি” 
দীনব1। 1খাণব ্থবধুনী” সমলোচন।শ ৩১ ভার ১২৭৮ 
১৫৯।১৮৭১ রী 
২. “আজিব খাঙ্গ। || লেখার এহজপ পধ্ণভ হভশাছে | প্রা কেভহ 
ভাবল 111৩ এল স্থগ)ন বিশে মধ দষ্টিপা* শেন ন।। বর্ণনীয 
অশে পেন কটি ন। 5২০1৬ ৮7, এউবগ। ১নে বাধা থ|কেন। িন্ 
আখদেব 1বেচন(া আবাল বদ। ২৮1 যাণণ শোঙজাব প্যাথত 
ববে। 
খুশিধাবা। গজব সমাশোচিণ।- ইন বেশাখ ১১৭৯, 
৩৫]১৮+১৯ খাঁ 
৩ “আখখা বাব্যবগাপ্র। 7ক্তি।ণকে যত শাম বলি বণানথেধা বগেব 
প্রতি 0 |প দশকে ঠা শান বাশি 11 
(1৬ পর পল কান্য।পশত| স্পা 0১১৩ লো ১২৭৭, 
১৫৭২ 
8 “এন বন্শ|ালাত্ বাসর ভাগ শএ|% এন এবং শীবশ ব।ব্য স্চশ।াক 
ব্নন বি যুবা বৰ বুদ ব15 বণ হপ্তে গদান বব। তন] নহে। 
গঙ্গ|ন।লাণ প্রণানেল বাব্সধধ। সম। |৮ণা-২৯শে ভা 
১২৭৯, ৬।৯।১৮৭২ গ্ী 
৫, «“অন্ুকবণেব চেষ্ট1 কবি।] বেহ কখন গ্লতন|ব 5। শত । ব্চন| কবিধাব 
বাতি মনে ভাবো হহ্বার বা।ঠব অঙ্গ থাকে । মনের 
|ভ ৩বে মে প্রণাশাতে ভাবেপ চা 1 2 খে 2 11 |াতে খাবোব গণ 
51 আভসে | এ * মন এব বাশি 1শ|গণা | পোন নে আন্যব 
টপশেণা তে পালে এ মাধ বেও |* জ ৩10 1 ৬পপ অঠযচাণ 
কবি| পাবণ প1|ী অবাদ্ষন ণবে 251,501 তার ৮ ।গশ্চা 
ম্বস।ন শশা 
'মাশ্বনা | এ|স থেসেণ পিছ্যচান্প|প আচ চশায়-তটাশি ভাত 
১২৭৭১ ১৩হ (েন্টেগবব ১৮৭২ 
৩. “কেবল নির্দে।। আনে।দ নহে পাব্যপশো। আপে।চনাতে ষে প্রকাখি 


৬২ ভুদব মুখে।পাধ্যায ৪ বাংল। সাহিত্য 


মক্মোন্নতি সাধন হষ, আম(দেব পিবেচনীতি সেবপ আব কিছুতেই হয না । 
ন্ম।মবা ব।ব্যপসবে ঈন্নতিমাত্রের যণীভৃত-কাবণ জ্ঞান কবি। যে কাবণ-বাবিব 
উপ এত জগৎ "সান ভাসমান লাহযাছে। বাব্যবস আাং1বই বপভেদ মাত্র । 
এ প্রক্।ণ পর্দখেব আলে।নানে যাভ। স্ব স্ব অবক।শব।ল অতিবাহিত কবেন, 
নভাখা অতিগ্রশসণায,। আও সপ । আমব] যাদও ভহদেব সম্প্রদাযভৃক্ 
বাহাবে ইন্দিয শ্খচচ।প অগ্ চত পক্ষপ।ল দোখতাম, তাহা হলে আমবা ক্ষুব্ধ 
১ংতাম বটে, পিগু শিন্দ| কবিও|ম না, নিন্দা ববিতে হচ্ছাও ৩৩ ন|।? 
চন্দননগণে এনোমেহন বনু প্রিণাপবীক্ষাণ শাচক দেখে 
১৩৪ বৈশ।খ ১৮০১ ৯৫শে এপ্রিন১ ১৮৭৩ | 
৭. 'পরু৩পঞ্তাবে গ্রঙ্গে সমাবোচন। ৰবিতে গেলে মানসচ্্ব পা 
ক্ক]বত ভঞ্খা আবশাক, তাহা হতো শখাপলাসমথিত গঞ্গকপ-বনম্পতিব 
আমুশ দু হয এব” ৫01ন বুশ বেন বাগ গহতে উৎপন্ন তাশা” জানতে পাবা 
গ|ন | ণঙ্টে প্রণ 5 বাজ পি পাশে পাবিশেহ সন। ||চক বতপ।স হযেন”। 
শখ্গতি “| বনের বাঙ্গান। ভালা ৭ বাঙ্গ।ণা আ।ন্য ব্ষ্যক 
প্রস্তর ২স খল সমা চিনা 17৭৬ ভাত ১২৮০১ ১১শে আশ? ১৭৩ 
৮, “সস্+ মাশঙ্া বপেবা। তোন, বাববসে দ্সাহ স্থাবাঙাব আমবা 
প্রক।ব।গ্রবে বা 1১ যে বস বাণ প্রর্শনে উতগাহ জাগাহয়া কমে ঠাঠ।ব পুষ্টিসাধন 
পবে সেঠ খাবনস। 
শাবঞন্দবা, ১মভাগ (খদবাশন্দ পাব) সমলে।চনা-হ আচ 
১২৮১১ ১২নে শুণ ১৮৭০ 
৭, “নযেবটি ডস্টপাস্থ এ)।ক্তব সংন্ষি্ জীবনচাবওকে ই।তহাস বাঁ তে 
"াখধেধ ইচ্ছা হয পা। যাহাতে জাতীম জীবনচবিত ধণি৩ গব, তাহ প্রঞ্কত 
হ2্হ।স) তাহ | জ।তিবশেষেবহ উদঘ, উন্নাও ও অবন[তিব চিআ। জীবনচবিতে 
যেমন ব।লভেদে খাক্তিবিশেষেব অবস্কাভেদ এব জ্াশ ৪ ধগেবও খিকাঁশ 
প্রশিত হম, ঠেমনই বালে বালে জ।তিবিশেষেব অবস্থ, জান ও ধর্ম সম্বন্ধে 
কিবপ পবিবগডন ঘটে, প্রকৃত হৃতিহাসে তাহাই চিত্রিত থাকে । এবপ ইতিহাস 
পডিতেও ভাল লাগে এবং ইহা হইতে অনেক উপদেশও স*গহ বখা যাঁষ।” 
বাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যাষ-_প্রথমশিক্ষা _বাঙ্গীলাব ইতিহাস শ৩বা মাঘ 
১২৮১, ১৬১।১৮৭৫ 


১. দ্গৃচতা স্থ্টি প্রকবণেব একর্টি প্রযোজনীষ অংশ । গৃচতা সৌন্দর্ধেবও 


সাময়িকপত্র সম্প|দনা ৬৩ 


সৌন্দযাধায়ক ৷ অট্ট।সি অধিক ভাল্লো লাগে, না, স্মিত অধিক স্ুনাব ? যহবা 
যুবতীর কণাক্ষ ভলবাসেন খোলা চাঁওনি না৷ উপান্থ দি তাতাদেব অধিক 
মণেঙর হয? যেক।ক্ণ্য হা €৩েম্মি বোল অপেক্ষা কেবণ চক্ষুব জলে প্রক।শ 
পা সচব।চন তাহ অধিক মনোহানী ও দযেদেককাবা হা থাকে । প্রৌ। 
অপেন্স। মুগ্ধ। অধিক মনোজ্ঞ হয, ত[৫1ব বাবণভ এন মুগ্ধ এষ গুণত্ব অধক |” 


কাব্যেব শৌন্দধ লিষধে__শবীনচন্ছ জেশেব “মবকশবজিণী? ( ২সভাগ ) 
সমালেচনা -১২৬ আশ্বিণ ১২৮৫ মনও ২ ৭।৯।১৮ ৮ 
১১, “নাব্য এ উপন্যাখমকণ সন্নীত সমনিত *পযা আবশক | বথ 
শীঙগন্ের আধ একপ গ্রগে গ্র্ণত। নিজে বক্তার হাস শিগ-নুখেহ সমস্ত 
স্]দধেশ শেষ বলিঘা ঘাইতেছেশ এব উদ1২ব্স্বণে গনটি খশিতেছেন 
এম্ক|ব ১৩শা উচিত লঠে 1 
“*ীতিম|গ গ্রার্শণ উপন্াস বা আখ্য।স্ব|1 প্রধান উদ্দেশ হতলে খ্রশগ।ব 
শিজনখে বাক্ত না ব।খ্যা সগ্রগদেশগ্ষলি উপাখানের সত এফপভ।বে অভুঙা 5 
প'ববেন যেশ সেগুপণপি অতপিতঠে পারের ফ্রম হতন। যান উপন্যাস 
বচলক পে পাঠককে আপনার ছ।য মনে বণা গ্রগ্বাবের উ7৮5 নহে | ঈদশ 
গ্রনে পরব পব বিবখ ৭ উদ্দেস্টাগ্।গ জ!নিএ1 “পীভন |দি বলতে প|বিনে 
যেমন চমত্ব| বিত্ত হয, খল্তব্য পিন পাঠ অগ্রে আনতে পাশিনে সেখণ 
চখ্কাবিহগ।বে ন।। *উপন্ত।স মধ্যে গে আংখ]সব। গুধান এব মস 
পাতি বাযে কোন শা'তনোদ ওহাব আগবাগক মাএ হপথা উচিত । মৌখ। 
উপদেশ অপেক্ষা 1 অধিন কণপ্রথ এএং বেবশ সবঢ৩ গপেহ সেহ দান্দেল 
মনেক9। নয কবে।' 
ত্ব।জ সেংণ- অমালে।চল ১ ৩০শে বিন ০১৮৫৯১৫১১০৮ ৮ 
১১. “হতিগ।ম পাঠে [জা আঠিল গাঠে বস্গ। নেপুত্য 2 প্রবাণতা। 
পপ।থাপ্ছ। প|তে গান্তাস, ধর্ধন।তি পাঠে ধাবতা এ। ওরশ পানে চাক 
পাতা জখ্ে।? 
শাস্্রলোচনা । ৩০শে বৈশাখ ১২৮৭১ ১২1৫।১৮৮২ 
১৩, “আমবা সর্বান্তঃকরণে কঠিতেছি, বাঙ্গাল! শ।ঠিত্যেগ উপণ খাঙ্গ।লীদেব 
জীপন রাখা উচিত। সাহিত্য আমদের একটি অবলন্থন্ববপ ন। হইলে ৬ঠার 
সর্ব/ঙ্গীণ উন্নতিস।ধনে আমাদের কখনও প্রবৃদ্তি হহবে না। 


৬৪ ভূদেব মুখোপাধ্যায় ও বাংল! সাহিত্য 
বাঙ্গ।ণা সাহিত্য বাঙ্গ।পীর একটি বাবসায় হওয়া উচিত--১৮ই আধা 


১২৮৮১ ১1৭1১৮৮১ 


১৭, “যাহা! কেখল সাঁহ্ত্যেব উপর নিভর করিয়া সংসাবে প্রবেশ করেন, 
উতাভাবা সাধ।বণেব বধণায ও শ্রদ্ধেন। কোন দেশেব উন্নতি করিতে হহলে 
প্রথমে স।ঙ্তোব উন্নতি কর। উচিত। সাগ্ত্যেব উন্নতি ন। হইলে দেশ উন্নতির 
সোপানে অধিঝঢ হয না । অকল দেশের ইতিহ।স হগ|ব সাক্ষ্য দিতেছে |” 

সহি তযজ|বা--১৭শে ফাগুন ১২৮৮ 


১৫. “দেশেব্‌ প্রাথ|বিশেখকে ও সংশ্সাঁনাণশেএকে সপে ন। কাবনেও দেশের 
প্রাঙ ন্নেহে৭ কেন ক্ষতি হম শা। বিগ ভাধকে পা ভলোবাসিলে বোধ হয় 
দেশকে যথাথ ভাশোব।স। যায না)? 

পন সাতিত্যেব ন্ন(১--১৬৪ আশ্বিন ১২৮২ । 


উল্লেখপঞ্জী 
১. ঠদন চবি», ১য ভগ 
২, ভাদণ পৃঃ ১৬৭ 
৩. ঙদব, পঃ ৩৪, 
৪, হাব, 9 ৩৪৩ 
৫ ৩েব, পুঃ ৩৪৩ 
৬, ঠার্দল, পৃঃ ৩৪৯ 
৭. এডুকেশন গেজেট, আশ পৌষ ১১৮৬, ৯1১1১৮৮০ 
৮. ঞদব, ১৪৪ পৌষ ১২৯৫, ২৮১২।১৮৮৮ 
* ঠদেব, ১৮ই কাঠিক ১২৭৮, ৪1১১।১৮৭১, “মাইনর ও ছাত্রবৃত্তি পবাক্ষা। 
১*. তদেখ, ১২ই জোষ্ট, ১২৭৭, ২১।৫1১৮৭১ 
১১, তদ্েব, ১৫উ অগ্রহায়ণ, ১২৭০, ২৯।১১।৭২ “বিদ্যালযের পাঠ্যপুস্তক" । 
১২ তদ্দেব, ২৮শে বৈশাখ ১২৮০ ৯1৫১৮৭৩ পপাঠাপুস্তক নির্বাচন প্রসঙ্গে”। 
১৩, তর্ধেব ২৫শে ফাল্গুন ১২৭৯, ৭1৩1১৮৭৩ 
১৪ তেব, ১লা বৈশাখ ১২৭৭, ১২।৪।৮২ 'আপামে বাংলাভাষায় শিক্ষা দেওয! সম্পর্কে 
সম্পাদকীয় ; ১২ই লোষ্ঠ ১২৭৯, ২৪1৫1১৮৭২ “আনামী ভাষাৰ উপবে আক্রোশ" : ৮ই 
আব।ঢ ১২৭৯, ২১।৬1৭২ প্রাপ্তপত্র স্তস্তে প্রকাশিত জনৈক আসামবাপী বাঁঙালীব চিঠির 
ঈপব সম্পাদককে মগ্তব্য | 
১৫ ভ'দব চারত 


১৬, 


১৭০ 


১৮, 
১৯, 
২০, 
২১০ 
হ্হ. 


৪, 


৫ 


সাময়িকপত্র সম্পাদন! ৬৫ 


এড. গেজেট ১৫ই অগ্রহায়ণ ১২৭৯,৯৯।১১।১৮৭২ “মুদলমানদিগের শিক্ষাবিধান" 
তদেব, ২৬শে কাঠিক ১২৮৩, ১০।১১।১৮৭৬ 'মুসলমানদিগে দাওয়া 
তদেব, ৭ই আষাট় ১১৮০, ৯*1৬1১৮৭৩ 

তদেব, ১২ই চৈত্র ১৮৮৮ ২৪।৩1১৮৮২ 

৩দেব, ২বা আষাঢ় ১২৯০, ১৫।৬1১৮৮৩ 

তেব, 

তেব, 

তেব ১৯শে মাশ্বিন, ১২৯, ৫1১০।১৮৮৩ 

তদেব ২১শে আধাঢ ১১৯১, ৪1৭1১৮৮% 

দেব ১৯শে আখিন ১৯৯০, ৫1১০1১৮৮৪ 

দেব, 


চতুথ অধ্যাষ 


এতিহাদসিক উপন্যাস 

সাধাবণ বথা 
৯ 
উপবিংশ শত দীব বালা গদাস।( শো ভুদেবেব দান সামনা নম । শুধু প্রবন্ধণ।ৰ 
বপেই অবশ্য তব সাহিত্যঞতিব বিচাব করবা হযে থবে । পিন্ধ দথাস।হিত্যেব 
ক্ষেত্রে যে তাৰ এটি খিশিগ্প ভূমি বষেছে এপথ|টি৪ মনে বাখ। প্রঘে।জন । 
বথ।স।ঠিত্যেব ডপগ্াস শাখায় তি।ন একটি নিশেখ পথেব পণশিতর্খ। খাল। 
স।হিতো এ। 5১।সিব উপনাসেব প্রথম বচণিত। তিনি। তাব এ" রতিত্বের বথ। 
পলা সহিতোন 5।*ত|যাাবগণ  খ্বাব|ব বণে নিষেছেশ। উড» শবুমান 
ধন্দোপাধায তাল 'বগস। *তশা উপন।সেব ধাপ গনেঃ১ উড" স্ুবুশাব সেন এব 
বলনা স]হিশো গা এনে ভুদে বে তি হাসন উপল।সোব গুবতবৰূপে 
হ্বাব|ন বসেছেন । 

ভদেবেক “এই **[]সিব উপশ।) সে ছুটি বাতিশ। পয ৩ঘেছে-সিণপ হ্বপ্প 
৬ “অগুবাণ বানমখ । উমিহাঠেও ভুদেণ লিখেছে শ- 

ংব(ঞা৩ে 'বোম| মণ |হপপা নামক জাখাশি গ্রুপ আছে? তাঙাবহ 
গ্রথম উপাখান পক সিফও স্বপ্পী নামব উপন্ত।শটি প্রস্তুত হহযাছে। “অগুবীঘ 
বিশিমণা নাখব ৭ শন উপন্যাসেবও বিখধংশ এ পুস্তব হতে সগুহ1৩ হহযাছে। 
1,011,10)06 01 11180110018 ৯ 0] ] ব5ঢি জে এচ পণ্টাব্লে এ. 
(00167) পোখা | মুপ গলেব সঙ্গে ভরেব্ন ৭৮৭ 2 ঠ*ঠি বি প12ে 
টিনেখণ ববপেভ মৌলি। ক্চষখাবপে ভুদেবেক তিক চাক বা 
সঠজ হখে। 
ষ্ 
সফল স্বগ্ন 
ইতিহাঁসিক উপন্|সেব প্রথম কাহিনীটি “সফ্ল স্বপ্না | এটিনে বোমীন্স অব 
হিদবব প্রথম গল্প “রদ উ্রাভেলাস ডিম (0109 [11559]1017তি 191 9877)-এব 
ভাবানবাদ বলা চলে। “ইঁতিহামিক উপন্তাসে”ব ভূমিকা ভূদেব বলেছেন 
'গল্লচ্ছলে কিঞ্চিৎ প্রকৃত বিববণ এবং হিতোপদেশ শিক্ষা হয়-_ইহাই এই পুস্তকের 


এতিহাসিক উপন্তাস ৬৭ 


উদ্দেশ্া।” সেই উদ্দেশ্য সাধনের জন্ু তিনি মাঝে মাঝে কিছু নিজন্ব বক্তত্য 
সংযোজন করেছেন, কোথাও বা বিবর্ণকে কিছু সংক্ষিপ্ত করেছেন। এছাড়। 
কাহিশীটিকে আ।দ্যন্ত মোটামুটি মূল গল্পটির ভাবান্থবাদই বল! চলে । কাহিনী ছুটির 
তুলশামূশক পাএতেদ আলোচনা করলেই এই উক্তির যথার্থতা নির্ণয় করা সপ্তব 
হবে। 

মূল এবং অন্ব।দ ছুটিই তিনটি অধ্যায়ে বিভক্র। মুল গল্পটি ৬১৩০টি শব্দে 
রচিত আর বাংল। গল্পটির শব্ষসংখ্যা ৩৩৬১ । অর্থাৎ বাংলায় গল্পটি অনেক 
সংক্ষেপে বণিত হয়েছে । 


মুল গল্পের সংাক্ষসার : 


কান্দাহারের মহারণো একাকী ভ্রমণ করার মম জনৈক পথিকের অশ্বটি সিংহের 
আক্রমণে নিহত হঘ। পথে আহার্স হিসেবে একটি সগ্চজাত হরিণশিশু সংগ্রহ করে 
পথক কিছুদূর গিয়ে অগ্রিমহযোগে আহা প্রস্তুতে প্রবৃন্ণ হলে, সহসা সন্তানস্বেহে 
আকুলা কক্ষণনয়না হরিণযাতাকে দেখে হবিণাশশ্ুকে ঘুক্তি দেয় । এর ফলে 
পথিকের চিন্তে একটি অপুর তৃপি ও আনন্দের ভব ঞ।গ্রত হয় । রাত্রে বিএীম- 
কাপে লপ্পে দেবদূত তাকে এই ঘটনাব জন্ত ভাবয্যুতে এক সম্াজালাভের বর প্রদান 
করেন এবং প্রাণামাত্রের প্রতি এই মনোভাব বজায় রাখতে আদেশ দেন । 

পরদিন আবার যাত্রা! শুরু করে পথে এক দশস্থাদলের কবলে পড়লে তারা 
পথিকের সর্দন্ব অপহরণ খরার উদ্দেশ্টে তাকে আহত করে। তারপর তার সুগঠিত 
দেহ দ্রেখে ত।কে নিজেদের আঙ্গ।ণাস নি: গিয়ে সেবা-শুশ্রধা করে। পরে পথক 
কিছু সুস্থ হলে তাকে নিজেদের ব্যবশায়ে অংশীদার হতে আহ্বান জানার । পথিক 
দুটভাবে অস্বীকার করলে খাকে দাস-ব্যবলায়ীর কাছে বিক্রর করে দের । দাস- 
ব্যবসায়ী চড়ামূল্যে তকে বিভিন্ন জনের কাছে বিশ্রুয় করতে গিয়ে ব্যর্থ হয় । তখন 
অর্থের বিনিময়ে পথিককে আং্মযুক্তি এর করতে বলে। যে স্বাধীনভ। থানখের 
জন্মগত অধিকার, পাঁথক তা৷ অথমূলো ব্রয় করতে শুদুট অমন্মতি জানায়। অবশেষে 
খোরাসানের অধিপতি অ রা তাকে উপধুক্ত মূল্যে ক্রয় কবে নেন। 

পথিক আলুপ্চগীনের ভীতদাস হয়ে আসর অল্পদিনের মধ্যে আপন প্রহর 
বিশেষ অন্ুগ্রহদুষ্টি লাভ করে। প্রন্ুব প্রশ্নের উত্তরে মে জানায় তাদের আদ- 
বাসস্থান পারশ্তদেশ ছেড়ে তার পুনপুকষ তুরন্ক ধেশে চলে যায়। তদবাঁধ তার! 
তুক্কাঁ। তার পিতা দরিদ্র হলেও ধামিক | ৬ পনেরো বছর বয়সে ভাগ্যান্বেবণে ঘর 


৬৮ ভূদেব মুখোপাধ্যায় ও বাংলা সাহিত্য 


ছেডে এসে অবশেষে সে খোরাঁন।নপতির সেবাদাসত্ব লাভ কবেছে। সব শুনে 
আলুপ্ুগীন তাকে উচ্চতবপদে উন্নীত কবেন এবং অবশেবে মে আমীন-উল-ওমবাঁহ 
উপাধি লাভ ববে সেনাবাহিনীব সর্বাধ্যক্ষ নিযুক্ত হয। তাব যোগ্যতা সাআজ্যের 
বিপু উন্নতি সাধিত হয। 

কার্ধকাবণে সর্বদা অশ্তঃপুবে যাতীযাঁত কবতে কবতে আলুগ্তগান বন্যা জহীবাব 
প্রতি মে আকু£ হয এবং জহীবাও একই আকর্ষণ অন্তভব কবে। পিতৃ-অন্ুম।ত 
ঘ|ড| জহীব। বিঝাহে অসম্মতি জ।নালে সে আলুপগীনে অন্রমতি নিসে জহীবাকে 
বিবাহ কবে। 

আবছুল ম|লিক সেমাঁশিব মৃত হলে আললুপগীনেব অসম্ম।ততে আবদুলের 
ন।বালক পুত্র মনস্থবকে সিহাঁসনে বস।নো হয | আবলুপুগান জাম|৩|কে ণিনে গজনী 
আক্রমণ কবলে মনস্থব এক সেনাবাহিনী পাঠান । তাও পব।জিত গ্য। পনেবো 
বছবেব মধ্যে আলুপুগীন এক বত সাআজ্যেব স্বাধীন অধীশ্বব ইশ । আলপ্ুগীনেব 
মৃত্যুব পব তাব পুত্র আবু আহজ।ক সিংহ|সনে বসেন । আবু আহজা!ক ভশ্বরীপতিসহ 
বোখাবায় উপনীত হলে মনস্থুব বব সাদবে গৃহীত ভন ও হবে গজনীব স্লও।ন 
হিসেবে দ্বীকাব কবে নে€ন! হঘ। অল্পদ্দিন পবে আবুব মৃত্য হশে সবসন্মতিক্রমে 
জহীবাব ম্বামীহই সিংভামনাকট হন এবং তাব নাম ভয সনন্গীন । |বহ পুত্র ম।মু্দ 
গজনী ভাবতবর্ষে প্রথম মুসলমান বিজেতা । এইভ।বে বনপথে দেখ। স্বপ্ন পথিকেন 
জীবনে সফল হয । 

“সফণ দ্বপ্ধে" ভূধধেব এই কাহিনীই বর্ণনা কবেছেন। প্রথম অধা।যে বেখল 
পুষ্ট ঘটনা সম্পর্কে পথিকের মনে মনে প্রার্থন। কবাব মধ্যে দধে পথিবেব মাধ্যমে 
ভুদেবেব মনোভাব প্রকাশ পেসেছে--“অবিনশ্বব ধর্মপদ|থসবণ] এ নশ্বব জাবন 
অপেক্ষা লঘু” ভাখা উচিত নঘ। াদ্তীষ অধ্যাখে ভূদেব দ্গাদনো গৃহ এর্ম।ণ 
পদ্দতি, দস্থ্যপতিব সঙ্গে পথিবেব বথাবাত। সক্ষেপ বদ * 1 হুশীয অধ)।থে 
শেষেব ইতিহাস অন্বক্ত | €শা সম্পর্কে $দেখেব |শজন্থ বিছু * ক্রবা প্রব|শ 
পেষেছে। 


৩ 


উপবেব আলোচনা থেকে দেখা গেল এঁতিহাীসক উপন্যাসেব প্রথম কাহিনী 
“সফল স্বপ্ন” রচনা ভূদেব মুখোপাধ্যাষ কোনো! মৌলিকতাব পাবিচম দেন নি। 
ঘটনা, সংলাপ বা কাহিনী কে।নে।টিবেই স্থট্টি বলা চলে না। ববং অন্ুবদই বলা 


এতিহাসিক উপন্যাস ৬৯ 


চলে-বচ্ছন্দ ভাঁবানবাদ। সততা, নিষ্ঠা, পরিশ্রম আর ধর্মবোধ দ্বারা যে জীবনে 
জয়যুক্ত হওয়| যাঁধ এই নীতিকথা! প্রচাবই ভুদেবের উদ্দেশ (ভুমিকা ন্মর্ব্য) ছিল। 
এতিহাঁসিক কাহিনীব প্রথম গুণ যে 'এতিহাসিকতা' ভূদেব এখানে ত|র বিচারের 
চেষ্টা কবেননি-__মুপকেই অনুসরণ কবেছেন। কাহিনী বিস্তার, ঘটন।ব মাধ্যমে 
চবিত্রেব কমবিক।শ, সল।প, আকুতি কৌনে।টিই উপগ্ঠ।সে|চিও হয নি। তাই 
এটিকে এতিহ|সিক উপন্যাস শা বণে এতি»1াসক উপগ্াস চশাব ণখসডা' বলে 
আখ্যাত কব।5 অবিণওন যুকযুক্ত লে মনে হম | এছ প্রসঙ্গে শাব ভাবানবাদের 
পৈ।শই্য শিচাবেব জন্য মুল অ।স ৩|ব মন্ভ£।৩কপে ডিণট এষ্ধ। * দেওঘ। পো] । 
প্রথম উদ্ীতঠ ৪ তাব অতি : 

“016 টি [09] (11810৮0258 01 1700) 01001 1110 0001) 71900488৭01 0079 
1070৭6 01" টো) 0170 90107101001 010 01912/30, 110011101,811) 6100 11101010179 19 
78910 60 09911) 01101001951, 19800082110 1)710055 10110 501110955 01১90 
101017৭1010] 1110 ১৩1০৭] 10004601109 90070 1106 17701001) 110 00000 10৬ 
11010) 00500106104 101) 10091101060 09 0109 ৮01০9 691 10111100010 110081 
00079, 01111181003 (19 1711010০102 01 8110100" 010010090 1) 6109 91010 01 
01)19065 1101) 09/2100)/ 091] 60 01959 011৩ 50711 60 [10105 101%/51010 01 1179 
£198 3111701099)10 (5)0 01 0108 01015059." 

[10011150110 ])াথিঘায 
( প্রথম অব্যানঃ ছিঠীঘ পাবচ্ছেদ ) 

“ফলও [বধাও। শিল্কু5 নিজন ব|না " অথব। নিগন |পিশিখনেও ভষ্টির পরম 
বমণীর শে।ভা সমস্ত স গাপিত কলিঘা থাকেন । খেত মশয়াসগন্ধনগি ৩১ শিঃশন্ধ। 
শান্ত-রস।ম্প্ স্থানে নানা অদুত পপ্তব সন্দশশ $৭ম।৩ মন বশত ভাক শ্র্ধ 
এ এদা্ধ গুণ অণণন্থন কলিগ সেভ মঠ্গেবশাপা লণহটত|স স নর্খানে খাত ঠ্য |? 

সণ হণ 
( প্রথম এধ্য।ম। প্রথম পারচ্ছেদ ) 
দিতীম্ন উদ্ধৃতি ও নব অন্ন, 

[19 100১০ 15017791৪04 60010 60 105 08074795 ৭৮11) “07908 
& 19]10/ 61৮ ৮02৮ 100 1100007 10100 11756010102 0 আও 20098 ঠা 
9109 60 0700 70%0 6075 ৫2000, 1119 0150944403199 11091 60 [3019086100১ 


4008৮ 8980 196, 6011006 80 686 ৮5961190, ৮666 20 01 039৮ স09108] 


সি ভূদেব মুখোঁপাধ্যায় ও বাংলা সাহিত্য 


1001010) 00011 00" 81100100279 8100 পাত 10 808101)8 2। 21070 500. 219 
ঘা1060 5০0 90900 0018]78 71610000810 01000001)71009,১ 
[0101611795611095 [0100177 
(দ্বিতীয় অধ্যায় ) 

“তস্বর পথিকের মাহসের কথা শুনিয়া আপন সহযোগগণকে কহিল-_-এএ বেটা 
বলেকিবে? এষে মবিতে বসেও কার্দানি ছাড়ে না। ভাল, দেখা যাউক ছুই 
এক ঘা ওসারিয়া দিলেই উহার বুদ্ধি স্বস্থান প্রাপ্ত ১৪বে এই বলিয়া পথিকের প্রতি 
দৃষ্টি করিয়া কহিল “খাহস তোমার পিঠবোঁচকাটি নামাইয়] দি, ছি ছি কুজ্সের 
মত পিঠে থাকাতে কি কাকার দেখাইতেছে। এধবার সোজ। তষটয়া ঈীড়াইয় 
রূপখানি দেখ14।, 

সফল পু 
('দ্বতীর় অধ্য।য়, গুথম পরিচ্ছেদ ) 
তৃতীয় উদ্ধৃতি ও 'তার গ্র্থতি : 

49 0110 00007-001-0107101) 18051090110 17617 09001679 10019,00, 72001151080 
010007601016109 01 96610611101, 1016ড 11900010615 109, 610 090061761 
201007590. 7100 97101) 17069611709 800 5001) 0010 56722810105 1060 01 0006024 
৫০০০ আ1]]. **' 

16 788 1771000311)19, 009 9110010 7000079]% 707680 10006 6018 
00610] 16501201010 10101) 19 117521190)15 10800 ভছ11019 1510 16878 61010 
17 00015010 ) 000 110) 110 89 88015960 1) 1119 01000910 0501160£0 04 & 
0607811) 01109717888 1206 %0 108 10019680012 ছা1)101) 10869 90 18617)1 
0900007700109699 জ1)0 18 19 1991] 8100. 85106061510] 1780 1019 10898107) 
10৮ 009 1056] 02/001)66] 01 41010600691) ৪৪ 76607060111 [011 10129, 116 
100 1010601" 1108169/668 60 90188. 1019 70958101) 11101) ৫9018126100. আছ 
19081%67. 101) 90. 80010108610 172 05015801010) 10 80 10671606 06117170107 


0110. 
[1)91075561)019 1019217 


( তৃতীয় অধ্যায়, ৮ম-৯ম পরিচ্ছেদ ) 
«প্রধানমন্ত্রীকে সর্বদাই বাঁজবাটীরু অভ্যন্তরে গমন করিতে হইত । সেই সকল 
সময় রাজকন্যার সহিত তাহার সাক্ষাং ও কথোপকথন হইত | এইবপে ক্রমে ক্রমে 
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উভয়েরই মানসে প্রণয়ের সর হইয় উঠ্ভিল এবং দিন দিন উভয়েই উভয়ের গুণ 
পরিচিত হইয়া পরস্পর পরস্পরের অধিকতর নৈকট্য বাসন করিতে লাগিলেন। 
আন্তরিক ভাবমাত্রেই নরনদ্বারা বিলক্ষণ প্রকাশমান ভয়। বিশেদত, প্রুত অনুবাগের 
অস্কুরোদয় হইলে প্রণয্ি-যুগলের প্রীতি-প্রফল্প-নেত্র এমত রমণীয়, সঙ্গেহ, সতৃষঃ দুি 
ধারণ করে যে দেখিবামাত্রই পরম্পবের মন নিজ হইঘা উঠে এবং কথা না 
কহিলেও তাদৃশ নরনদ্বারাই মনোগতত সম্দ্ায় ভাব বাক্ত হুইয়া যায়। একদিন 
প্রধানমন্ত্রী বাজনন্দিনীর সহিত কথোপকথন কালে তাহার এক্প দৃষ্টি নিবীক্ষণ 
করিয়া অ।পন মানস বাক্ত করণের সাহস প্র।পু হহলেন।” 
সফল শন 
( তৃতীয় অধ্যায়, পঞ্চম পরিচ্ছেদ ) 
এই শিধ(চিত উদ্ধৃতি-ত্রয় থেকে স্পঞুই প্রতীয়মান হবে ভূদেব রোমান্স অব 
হিস্টবির মর্জীগূঘরণ করেছেন | তীর অন্নাদকর্ম ৪ ভাবগণাদের সগোত্র। কিন্তু 
যেখানে ভবি ও ভাঁঘার মাজতিরেক্সী অন্ক্তি আছে সেখানে ম্বভাব-স'যত 
ভূদেব স্বভাবতই তাঁর বাক্ত্রের স্বাক্ষর বেখেছেন। অভিকথনকে তিনি সব- 
ক্ষেত্রেই ব্জীশ করেছেন । তুতীগ উদ্ধাভির শরশেশ বাকা শের মূল “মা 
06010:86092 জব 70001৬9ণ ৬161) 00 010018৮6101 010৮6 00169011710 00 2 
0971906 16111100701 109- ভূঁদেব সচেতনভ!বেই পরিহার করেছেন। 
আ্ুরীয় বাননম 
সফল স্বপ্পের বিস্তারিত আলোচনার দেখ গেন যে, এতে ভুদেবের মৌলিক স্থষটি- 
কুশলতাঁর উল্লেখা কোনো পরিচয় উদ্ঘ1টি5 হয়শি । প্ররুতপক্ষে বাংল সাহিত্যে 
প্রথম এ(তহাসিক উপন্যাসকার বলে ভুঁদেবের যে প্রতিষ্টা তা “স্বীয় বিশিময়ের 
জন্যেই | সমালোচকগণের অভিমত একথারই সমর্গন কবে । “অন্থরীয় বিশিময়ের 
মূলও নিহিত রয়েছে কণ্টারের “রোমান্স অব তিস্পরি-_ ই প্রিয়া? গ্র্থে। প্রথন খণ্ডের 
শেষ গর “দি মাহবাট্রা চী্” ([০ 15775 01191) থেকে তৃদেব তার কাহিনীর 
প্রাথমিক উপাঁদ।ন সংগ্রহ করেছেন । কিন্ত স্বীর অভী পক্দ্যে পৌছবার জন্য ভে 
কাহিনীবিশ্তাসে অনেক পরিবর্তন ঘটিয়েছেন । নতুন ঘটনা, নতুন চরিত্র, নতৃন 
সংলাপ ভূদেবের রচনায় মৌলি 
অসম্ভব কল্পনায় গড়া । শিবজী চ:রত্ 
আমাদের মনে যে "ইমেজ বয়েছে তা বিনষ্ট করা হয়েছে । কিন্ধু ভূদেব তা করেন 
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নি। উনবিংশ শতাব্দীর বাংলাদেশে যে জাভীয়তাবোধ জাগ্রত হয়েছিল, ভূদেবের 
দুটিতে তা শিবজীর হিন্মুসা রাজ্য স্থাপনের আকাজ্ষার মাধ্যমে প্রতিভাত হয়েছে। 
অথচ সেজন্য মুসলমানদের যে প্রকৃত দান, যে জাতীয় বৈশিষ্ট্য, তাকে তিনি বিকৃত 
করেন নি। ইতিহাঁকে অবিকৃত রেখেই তিনি তার কাহিনী গডে তুলেছেন। 
তবু-যেহেতু তিনি “এতিহ|সিক উপন্।স” পিখতে বসেছেন, াহ উপন্য।সের 
প্রয়োজণে এঁতিহ|সিক চলিত্রগুলির মনে।তাবে ও সংপাপে কিছু পরিবর্তন 
ঘটিয়েছেন । কিন্ত শ|ব ছানা ববীজনাখ যাকে এৰতিহাঁসিক বস” বলেছেন তা 
ক্ষুপ্ন হযনি। 

এখ|রে মুপগল্প আব ভুদেধের গর-_ ছুটির তুলন।মলক আলোচন।ঘ ওবুত্ত হওয়া 
যেতে পাবে । তবে তব অ।গে ত্ধেবেব একটি থা অমব। আব একবাব ম্মবণ 
করতে চাই । ভূমিকায় ভদেব লিখেছেন- 

“অঙ্গুরীয় খানময়”-শামক থ্তীয় উপন্য।সেরও কিয়া'শ এ পুস্তক হইতে 
সংগৃহীত হইয়|ছে। এই কিয়দংশ কথ।টিহ বিশেষভ।বে উল্লেখযে|গ্য | শুধু 
বাঠাষেটিই তিনি উংবে।জ গঞ্সটি থেবে নিয়েছেন- তাকে পূর্ণতা দিয়েছে তাঁব 
নিজের বল্পন] । 


মূলকাহিনী 
ধণ্টারের 


11101100112 011101 


সধক্ষপ্তসার : 
প্রথম অধ্যায় 


পশ্চিমঘাঁট পবতেব মধ্য [যে পিতা আবঙ্গজেবের বাছে শাছুবাঁষ যাবার পথে 
বাদশাহ-কন্তা বে।সিনাবা শিবজী কতক অপহৃতা হন । 

নিকটেই শিবজীর এক ছুর্তেছ্য দুর্গে বৌসিনারাকে সংগোপনে কিন্তু যথে।চিত 
মযাঁদীয় বাখ। হলো । এবমাত্র ঘুগেব বাইবে যাওয়া ছাডা আব কে।থাও যেতে 
তাঁষ ওপব বাঁধা বইপ নী চতৃথ্থ দিন সকাল পর্সন্ত রোসিনারা অধীর আগ্রহে 
অপেক্ষা কবাব পব্‌ ম্বয়ং শিবজী ত|ব সঙ্গে দেখা করলেন, তখন তিনি জানতে 
পারলেন শিব্জীব ঢুগে তিনি বন্দিনী । শিবজী আরে! জানালেন, বন্যার সঙ্গে 
সম্বন্ধ স্বাপনের দ্বারা মোগল সম্রাটেব সঙ্গে স্সম্পক প্রতিষ্ঠা রোমিনারাকে অপহবণ 
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করার কারণ। রোসিনারা বাঁদশাহ-কণ্ণ, পার্বত্য দস্থ্যর সঙ্গে সম্বন্ধ স্থাপনের হীনতা 
দ্বীকারে তিনি তীব্র আপত্তি জানালেন । শিবজী বললেন, তিনি দস্থ্য ননঃ সেই 
পার্বত্য অঞ্চলের স্বাধীন সমাট তিনি, ইতিহাসে তীর কীতিকাঁহিনী লেখা থাঁকবে। 
তাকে বিবাহ করায় কোনো অসন্মনন নেই । এই বলে প্রতিদিন সাক্ষাতের অনুমতি 
নিয়ে তিনি প্রস্থান করলেন। 


ছিতীয় অধ্যায় 

শিবজী প্রতিদিন বোদিনারার সঙ্গে সক্ষণাৎৎ করে তাকে ভার প্রতিদিনের বীজ, 
জীবনের আশা-আকাজ্জার, ন্বপ্নের কথা জানতেন । একদিন শিবজীর অগ্ঠপ- 
স্থিতির সুযোগে রোসিনারার রূপমুগ্ধ শিবজীর এক সেনানী রোসিনার।র প্রতি 
অশি্গ আচরণ করায় রোসিনাঁরা কর্তৃক তিবন্বত হয়। শিব্জী ফিবে এমে সব 
শুনে অত্যন্ত ব্রোধান্থিত হন এবং দ্বৈরথ যুদ্ধে তকে পরাজিত ও আহত করে ছুখ- 
প্রাচীরের বাইরে ফেলে দেন। এরপর তিনি রৌধিনারাকে বিবাহ ফরেন । 


তৃতীয় অধ্যাম 
সেই আহত মারাঠা সৈনিকের কিন্ত মৃত্যু হলো না । অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করে সে 
শিব্জীর দুর্গের নিকটভম মে।গল শিবিবে উপস্থিত হলো । খোগণ সেনাপতিকে 
শিবজীর সন্ধান বপে দিতে সে প্রতিশ্রত হলো | স্থির হলো, ক।বসিদ্ধি হলে সে 
এক হাজার টাকা পুরঞ্চার পাবে । 

কিছুদিন পরে সুস্থ হয়ে মে খেগল বাহিনী সঙ্গে নিয়ে ।*বজীর দুগ আভধুখে 
রওনা হলো । প্রথমে শিবজীর স|মনে একাকী উপস্থিত হয়ে সে ক্ষম। প্রার্থনা 
কবে পুনরায় সৈশ্ঠদলের অন্ততুক্তি হলো । তারপর গভার দবাত্র সৈন্যদূশে কর্মরত 
তার এক ভাই-এর সঙ্গে পূরব্যবস্থ। মতো মোগল গৈহ্যদের প্রধেশের বাবসা করল। 
কিছু মোগল দুর্গে প্রবেশ করার পরে শিবগী সংবাদ পেপেন। খুক্ত আমহস্তে (তান 
ছুটে এলেন । বিশ্বাসঘাতক মাবাঠা ছুগনকে হত্যা করলেন। এবার শিবজী দেখলেন 
দুর্গ শত্রর হাতে । তিনি ছুটে গেলেন রোখিনারার কাছে। মোগশদের হাতে 
রোসিনারার ভয়ের কোনো কাঁরণ নেই, একথা জান। থাকায় শিবজা তার অন্গমতি 
নিয়ে অন্থপথে ছুগ ছেড়ে পালিয়ে গেলেন । 

মোগল সৈন্দল দুর্গ জয় করে রোপিনারাকে আরগ্রজেবের কাছে পাঠিয়ে 
দিল। মোগল হারেমে পৌঁছলে রোসিনারার সন্তান সম্ভাবনার কথ! প্রকাশ পেল। 
'আবঙ্গজেব তীর মুখার্শন করলেন না । যথ?সমরে রোসিনারার একটি পুত্র জন্মালে 
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পুত্রটিকে মায়ের কাছ থেকে কেড়ে নিয়ে অজ্ঞাতস্থানে সবিয়ে দেওয়া হলো । দুঃখে 
বেদনায় তীর নিঃসঙ্গ দিনগুলি কাটতে লাগলো । 

চতৃথ অধ্যায় 

এরপর শিবজী পুনবায় নিজের শক্তি বৃদ্ধি করে দুর্গ পুনরুদ্ধার করলেন এবং ক্রমশ 
তীর রাজ্যসীম| বাঁড়িয়ে চপলেন । ছলে বলে কৌশলে নিজের শক্তিবৃদ্ধিই ছিল 
তার উদ্দেশ্য । আরঙ্গজেব শঙ্কিত হলেন । শায়েস্তা খাকে শিবজীর বিরুষ্ধে পাঠানো 
হলো । ফলে শিবজীর শক্তি কিছু হ্রাস পেল। শায়েস্তা খা শিবজীর রাজধানী 
পুণা দখল করে শিবজীর প্রাসাদে বাস করতে লাগলেন । স্থযোগসন্ধানী শিবজী 
একদিন অত্তকিত আক্রমণে সেই প্রাসাদ উদার করলেন, পালাবার সময় শায়েস্ত 
খার হাতের একটি আঙুপ কাটা গেল । 


পঞ্চম অধ্যায় 
এবার বীর রাজপুত সি্ভী রাজা শিবজীর বিরুক্ষে প্রেরিত ভলেন। শিবজীর সব 
দুর্গ শক্ুর হাতে চলে গেল । শিবজী নিরুপায় হয়ে আত্মমমর্পণ করলেন। তীব 
সম্মান অঞ্গু থাকবে এষ্ট গ্রতিশ্রুতি পেলে শিবজী দিল্লীতে এষে বাদশাহ আবঙ্গ- 
জেবের সঙ্গে দেখ। করতে সম্মত হলেন । 

আঁবঙ্গজেবের সভায় কিন্ক শিবজী প্রতিশ্রুত সম্মান পেলেন না । বরং তাকে 
কারারুদ্ধ করা হলো। তাধপর রে।সিনারার সহযোগিতায় এক ফুলওয়াণার 
সহায্যে তার সঙ্গে পোশাক বদল করে শিবজী কারাগার থেকে পালিয়ে গেলেন। 
আরঙ্গজেব যখন একথা জানতে পারলেন তখন কন্ত। রোসিনারাকেও আর হারেমে 
খুঁজে পাওয়া গেল না। 


ষষ্ঠ অধ্যায় 
তারপর পৃ বাবগ্থ। মতো বোসিনারা একটিমাত্র সঙ্গিনী নিয়ে নিদিষ্ট স্থানে 
শিবজীর সঙ্গে মিলিত হলেন এবং অনেক বাঁধাবিপ্ু, অনেক বিপদ, অনেক দুর্গম 
পথ পার হয়ে অবশেষে নিজের রাজ্যে পৌছলেন । 

রোসিনাবার অন্থর্ধানের পর আবঙ্গজেব কঠিন অস্থখে পড়লেন । শেষ পর্যন্ত 
অবশ্য তিনি মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরে এলেন । 

বাঁদশাহ পুনরায় সভায় উপস্থিত হলে এক সোম্যদর্শন যোড়শোততীর্ণ নবীন 
তরুণ তীর সভায় উপস্থিত হলে! । সেই বয়সেই সে সব-রকম যুদ্ধবিদ্যায় বিশেষ 
দক্ষত| অর্জন করেছিল। বাঁদশাহ তার প্রতি একটু সন্সেহ পক্ষপাতিত্ব দেখালেন। 


এঁতিহাসিক উপন্যাস ৭৫ 


রাজনী তিতেও তাঁর বিচক্ষণত৷ প্রকাশ পেল । অল্প দিনের মধোই সভীর সকলের 
কাছে সে ভালোবাসার পাত্র হয়ে উঠশ। 


সঞ্চম অধ্যায় 


স্বরাজ্যে ফিরে এসে শিবজী বিন। বাধায় তার বাজ্যসীমা বাড়িয়ে চললেন । সব 
হারানো ভগ ফিরে পেলেন । দক্ষিণ ভারতে মোগলদের প্রধান বিবোধীশক্তি হয়ে 
উঠলেন । তারপর পশ্চিম ভারতের প্রধান খাণিজ্যকেন্ত্র সুবাট দখল করে অনেক 
অর্থ লাভ করলেন । 

আরঙ্গজেব সব শুনে শিবজীন বিকদ্ধে একলক্ষ শৈন্ের এক বিশাল বাহিনী 
পাঠালেন । অন্ততম সেনাপতি হিসেবে গেল সেত নবীন তরুণ । পাধত্যযুগগে 
বিশেষ পার্দশী। শিবজীর কাঁছে মেগল বাহিনী খুবই ক্ষতিগ্রস্ত হলে।। তখন 
একদিন সেই তরুণ বীর বিশহাগার সৈন্য সঙ্গে নিয়ে শিবজীর পাবত্যছ্র্গ অভিমুখে 
বণনা হলো । তারপর একধিন এক গরপ্রস্থান থেবে নিক্ষিপ্ু এক।6 তীরে ০ 
আহত হলে যন্ত্রণার আর আক্রোশে সঙ্গীদের ফেলে বেখে একা5 শ।মনে এগিয়ে 
গেল। তখন সেই সংকাণ গিবিপথে এক মারা সৈনিককে দেখা গেল । প্রশ্ 
করে তা'ণ ড1নতে পারলো ধার সঙ্গে বুদ্ধ করার ভার আজন্মের আধ, গারাঠা েই 
শিবজী | দ্বৈত সংগ্রামে শিবজীর অন্দে সে আহত হলো । শিবজী তাকে 
নিজের কেলে টেনে নিলেন । তার গায়ের বক্র মোছার ভন্য তার জামা খশশে 
শিবজী তার বুকের ডানদিকে একটি বর্শীকলকের চিহু দেখতে পেয়ে (বশ্মিত 
হলেন । অগচহদের ডেকে এনে তাকে নিকটতম ছুগে নিয়ে গিয়ে শুখখার আদেশ 
দিলেন । 

জাঁন ফিরলে তরুণ বীর নিজেকে শক্রশিবিরে সত শয়ন দেখতে পেশ । 
তাঁকে রোসিনারার কাছে আন। হলো । শিব্জী তরুণকে তার বক্ষোশান শহাতে 
বললেন । তন্রণ তাই করলে রোসিনার। কয়েক পলক স্থিরদুৃষ্টিতে তাঁকিয়ে থেকে 
ই ছুহাঁত বাঁড়িয়ে ব্যাকুলভাবে তরুণের বুকে ঝাঁপিয়ে পড়লেন । বগলেন এতে দিন 
পরে তাঁর হারানো পুত্রকে তিনি ফিরে পেলেন-_আর পুত্র পেল তার পিতা- 
মাতাকে। তাঁর বুকের ওই বর্শাফলকের চিন্ত জন্মন্ত্রে পাওয়া । তখন তরুণের 
সব কথা মনে পড়লো । জ্ঞান হওয়! পর্স্ত তার জন্মকে ঘিরে যে রহস্তজীল জড়িয়ে 
ছিল এতোদিনে তাঁর উন্মোচন হলে। ৷ তারপর সুস্থ হলে সে মোগল বাহিনীতে 
ফিরে গেল। কিন্তু মৌগল বাহিনীর রা্ঈপুত শাখাকে প্রভাবিত করে মে শেষ 


৭৬ ভূদেব মুখোপাধ্যায় ও বাংল! সাহিত্য 


পর্যন্ত শিবজীর সঙ্গে যোগ দিল। তথন' থেকে শিবজীয় শক্তি পূর্ণতা পেল। 
১৬৬০ খ্রীঃ শিবজীর মৃত্যু হলে তার এই পুত্র শান্তজী দিংহাসনে বসলেন । 
রোসিনারা ও অল্প দিনের মধ্যে পরলোক গমন করলেন । 


অস্থবীয় ধিনিময় 

সংক্ষিপ্তসার 

প্রথম অধ্যায়ে ভূদেখ কোনো নতুন ঘটনাব স্ষ্টি কবেননি। ভুমিকা স্বকীয়, 
কখেপকথন যুল অপেক্ষা সংক্ষিপ্ত । মূলে বে।সিন।বার অবসব যাপন ছিল 
সহচবাদের সঙ্গে গন্পকথায়, এখানে বিদ্যায় । তাতে বোসিনাবা চরিত্রেষ 
অশামান্যতাব পৃপাভ।স স্চিত হচ্ছে । 

দিতীয় অধ্যায় 


শিবজী-বোসিন।বাব প্রণয়পবেব ক্রমবিকাশেব ধারাটি মূলানগ, কেবল একটি ঘটনা 
ভুঁদেবের স্টি। তার ক|তিনীতে মাঁবাঠা সৈশ্তের সঙ্গে দ্বৈতসংগ্রামে শিবজী 
বিশেষভাবে আহত হলে সোসিনাবা প্রত্যৎ তাধ সেবা-শুশখা কবতেন এবং 
এভাবেই তাদের স্বায়বিণিময় সুসম্পন্ন হযেছে । ভুঁদেব উভয়ের মধ্যে |ববাহ 
ঘাননি। গুকজনের অন্তমতি না নিয়ে এহ বিবাহ মঙ্গলজনক হবে না ভেবে 
উভয়ে সেহ অনুমতির অপেক্ষায় বইলেন। 

তৃতীয় অধ্য।য় 


এখ|নেও ভূদেব অনেক পরিবর্তন করেছেন । সেই আহত মাবাঠা সৈনিক এখানে 
শিবজীকে গ্রেপাব কবে দ্রেবার জন্যে কোনে! পুবস্কাব গ্রহণে সম্মত হয়নি । 
তাছাড। ভূদেবের কাহিনীতে সেই মারাঠীর মৃত্যু শিবজীব হতে হয়নি। আর 
রোসিন|বাকেও আমরা দেখছি শ।জাহানেব সঙ্গে এক অবরোধে থানতে, হারেমে 
নয়। শ।জাহ।ন চরিত্র ভূদেবের নিজস্ব । 


চতুর্থ অধ্যায় 


এখান থেকে ভূদেব মূলকে ছেডে নিজের মতে! কবে কা'হনীকে পল্িণতির পথে 
নিয়ে গিয়েছেন। শিবজীর দুর্গ উদ্ধারপঙ্থাও ভূদেখ নিজের মতো করে বর্ণনা 
করেছেন । সেই বিশ্বাসঘাতক মারাঠার পরিণতি ভুদেব অন্যভাবে দেখিয়েছেন । 
শিব্জী দুর্গ ছেড়ে পলায়ন করলে সেই মারাঠাকে মুনলমান হতে বলা হয়। সে 
তাতে বাজী না হয়ে তীথপর্ধটনে বিশ্ব স্থাতক্তাৰপ পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে চাইলে 


এতিহাঁমিক উপন্তাস ৭ 


তাকে জীবস্ত সমাধি দেওয়া হয়। শ্িবজী তাকে মুমূযু অবস্থায় উদ্ধার করলেন। 
তারপর সেই সেনানী এক আশ্চধ ঘটনার কথা ব্লগ । সে বলল, শিবজীর আরাধ্যা 
দেবী ভখানী অনুচবীর্দের নিয়ে তার সামনে উপস্থিত হলেন। শিবজীর সঙ্গে 
বিশ্বাঘাতকতা৷ করার জন্যে তাকে তিরস্কার করে শান্তিত্বপ গোব্ভ্ত আর 
গোমাংস পানাহার করতে দিলেন। এমন সময় বামদাঁন স্বামী এসে উপস্থিত 
হলেন । তিনি সব শুনে সৈনিকটিকে তাঁর কাছে পাঠিয়ে দিতে বললেন । 


পঞ্চম অধ্যায় 

পরের দিন বামদাস স্বামীর ব্যবস্থা মতে। এক বিশাল মার।ঠাবাহিনী মৌগল শিবির 
আক্রমণ করল। রামদাঁস স্বামীর অন্তপ্রেরণায় এবং স্বয়ং ভানীপ্রদত্ত খঙ্োর 
সাহায্যে সেই মার|ঠ1 সৈনিক একক বীরত্বে মোগপদের বিরুদ্ধে থোরওর সংগ্রাম 
করে? প্রধানত তারই রৃতিত্বে তাদের দল জয়যুক্ত হয় । এইভাবে কঠোর সংগ্রামে 
শ্রাম্ত অবসন্ন হয়ে সে মৃত্্যবরণ করল । আর তাতেই তার পপের প্রায়শ্চিত্ত 
হলো । তখন রামদাস স্বামী যে খঙ্গ দিয়ে মারাঠ। সৈনিকটি যুদ্ধ জয় করেছে, 
সেই খড্গাটি শিবীকে ধিলেন। ভখানীপ্রদত্ত বলে সে খড়ের নাম হলে। 
“ভবানী” । আজে সে খড়গা সেতার। প্রদেশের ভূপাল বংীয়দের দ্বার 
পুজিত হয় । 

র[মদাস স্বামীর চরিত্রও এ কাহিনীতে ভূদেবের মংযোজন | 


ষষ্ঠ অধ্যায় 

এবার শিবজীবর বিরুদ্ধে, পবাক্রমশাঁপী সেন।পতি রাজপুত রাজা জয়সিংহ প্রেরিত 
হলেন । পার্বত্যযুদ্ধে তিনি বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। শিবজীর অনেক ক্ষতি 
হলো । কিন্তু তিনি মনোবল হারালেন না। হঠাৎ একদিন সম্পূর্ণ নিরস্ত্র হয়ে 
একাকীই রাজ! জয়সিংহের শিবিরে উপস্থিত হয়ে আত্মপরিচয় দিলেন। তারপর 
ভার হিন্দুসাত্রা্জা স্থাপনের আকাজ্মার কথা প্রকাশ করণেন। শুধু তাই নয়, এ 
উদ্দেশ্যসাঁধশে ঝাজ।র মাভ।য্যও প্রার্থনা করলেন । 


রাজা শিবজীর বর মৃগ্ধ ও বিচপিত হলেন, কিন্তু তিনি [শবজীকে 
গ্রেঞ্ধার করে নিয়ে যাবেন বলে বাদশাহকে কথ! দিয়ে এসেছেন । তাই তখনহ 
শিবজীর কথায় রাজী হতে পারলেন না। বললেন, তিনি যাঁদ শিব্জীর সম্মান 
অ্ষুপ্ন রাখার জন্য ব্যক্তিগতভাবে দায়! থাকেন, তাহলে, শিবজা বাদশাহের সঙ্গে 
সাক্ষাৎ করতে রাজী আছেন কিনা । শ্িজী ভবিষ্যুৎ চিন্তা করে বাজী হলেন। 


৭৮ ভুদেব মখোপ|ধ্যায ও বাংল! সাহিত্য 


লাজাব সঙ্গে ধিজযপুব অভিযানে যেতে এখং আপাতত কিছু ক্ষতি স্বীকাবেও 
শিবজী সম্মত হলেন। শুধু একটি অ্গবৌধ তিনি কবলেশ । বাজাকে বললেন-_ 
শান মেনবাহিনাব বেতন যেন বাদশাহেব কোধগাব থেকে না দেওয়া *য। 
নাল ধ্দলে বিজিত ৬মিব নির্দিষ্ট কবেব চৌৎ অর্থ।ৎ এক চত্থা”শ আদম ক্বাব 
অনুমতি দে ওমা হয । বাজ। কিছু চিন্ত| ন। কনে খাজী হলেন । পবব গাকাণে 
এঈ চৌৎ আঁদধাদেব নাশেই মাবাঁঠা-শক্ষি নিজেব প্রাধান্য বিস্কাব কবতে 
খেবেছিল। সন্দিপত্র হ্ব/ক্ষব ববে খাদশাঠেব অ্মতিব জন্য তল একটি অনুলিপি 
প।ঠিযে ধেগ্গনা হলো । শিবজী বাণ।ব সঙ্গে বিজবপুব যাত্রা বলেন । 


স%ম অধ্যায় 

এ অব্যাঘে অমবা শাভ|হানপে দেখতে পেলাখ | মতো শাজাহান প্রসঙ্গ নে । 
বেসিণাবা শাজ।গানেব ব্ণ্দীজাণণেন সঙ্গিনী ংযে এলেন । শাণাশাশ শিবজীব 
সমক্চ সংবাদ স গ্রহ পবে বেসিন|বানে শোনাতেন। তে|সনাণ।” আ।পন মবুব 
ধাবহাবে শ।জীভ।নকে তু বাখতেন । আবর্গজেণ্ণে সভাষ শিবজীব আগমন- 
সপ্দ জ|।শবে শজ।ভ।ণ বেসিণাবাকে সভাব [বিপাশে যে জ।শেল আডাল 
আছেঃ সেখ।ন থেবে অভগৃভেব সব খটণা প্রঙাক্ষ কষ্তে পবামর্শ দিলেন । 


অগুম অধ্যা 

শিবজী স্ভাষ উপস্থও হলে ঘে।খণা কা হলো তাকে পচহাজাবি মনসব্দাবী 
দেওয| হশো!। শিবলী স্বধীন বাকা, এতে অপমাশিত হযে বাজাব প্রতিশ্ষতির 
কথা বাদশাহবে ম্মবণ কবিষে দিলেন । আবঙ্গজেব জানলেন শিবজী পবাজিত, 
স্থতবাং তাঁর সম্পর্কে কি কবা হবে তা বাঁদশাহেব ইচ্ছাধীণ । শিণজীকে চিবকথ। 
বাখ।হ ছিপ বাদশাহেব অভি | তাহ স্থকৌশলে তাকে তিন শজববন্দী কবে 
বাখতে চাঁহলেন। খললেন, বাজাব কাছ থেকে চিঠি পেলেহ তিনি সম্মানে 
শিবজীকে বিদাষ দেবেন । ততদিন শিবজী বাঁদশহেব আতথি ভিসেবে নগব- 
পালেব তত্বাবধানে থাকুন। শিবজীও কম চতৃব নন। তখনহ বাজী হয়ে 
ব্ললেন-বাজাব উত্তব আসতে দেবী হবে। স্থুতবাং তিনি কযষেকজন মাত্র 
অনুচবকে কাছে বেখে সব সৈন্যকে ফেরত পাঠাতে চান। আবঙ্গজেব বাজী 
হলেন। চাতুবীতে শিবাজীকে পবাস্ত কবতে পেবেছেন ভেবে আত্মতষ্ট হলেন। 


সেবাত্রে নিজেব নিভৃতকক্ষে বসে আবঙ্গজেব সেনাপতি জয়সিংহেব প্রভাব হাঁস 
কবাব সঙ্কল্ল কবলেন। পুত্র হিসেবে অতীতে আবঙ্গজেব পিতা শাজাহানকে 


এঁতিহাঁসিক উপন্যাস ৭৯ 


প্রতারণা কবেছেন। তাই পিতা হিসাবে এখন নিজেব পুত্রকে বিশ্বাস কবতে 
পাধছেণ না। স্থৃতবাং একই সঙ্গে পুত্রেবও প্রাধান্য হাস ববতে মনস্থ ববশেণ। 
পুত্রকে এক পত্র শিখে নির্দেশ দিলেন জনা।সংহ সত সবল সেনাপতিকে এবত্র ববে 
তিনি যেন বাদশাহেব বিকদ্ধে। বিদ্রেহেব ইচ্ছা প্রকাশ ববেন। ৩|হলেই 
মেনাপতিদেব একুত মনোভাব প্রব1শ পাবে । ঙাধপব এখজন বিশ্বামী ভূত্যকে 
ডেকে যথে।চিত নির্দেশ দিযে সেহ পত্টি তব হাতে ধিশেণ। আব বললেন 
জযসিং১ বাদশ।হপুত্রেব প্রস্তাবে সম্মত হলে তবে যেন এন বশেব মশলা দিষে 
পন খেতে দেওয়া হয় । এহ বলে সেহ নিশে॥ মশল।টিও তব হাতে (লেন । 


লব্ম এধ্যাষ 


শি্জী সাঁমান্ত ববেবজণ অন্চলনে কাছে বেখে খাবী সৈন্থদেব ন্বেত পাঠ।পেন । 
ও[ব্পবে শিজে অন্থস্থত।ন ভন বনে বেশ বিছুদিন শগবপাণেব |নধিষ্ট গৃহে বাস 
লবতে ল।গশে" । ভ।বণব একদিন নগব্পাগ এ। আবে ৰজনণে নে দেডতে 
বেবোলেন । লাজাবে এসে এখ সন্না।শীব সঙ্ভে চে11চোখি 01 শিশখকে তাবে 
মনসবণ ববে এ |ন। বিছুদুব যাপাব পপ গুক ৮১দ।স ব্ব|মীবে সশ্ষ্য বুক্মতণে 
সেথাকঠে দেখগেন | শিপ্জী কোনো বণ শা খলে বে যেতে চাহগেন। 
5|লপূব হ2।থ লে উঠতোন যে অগ্শখেব সময তিনি মানত বলে ছশেন স্্স্থ শণে। 
পুজা] দেবেন । এখন এহ সন্ত্া।াসীকে ধেখে ভাকে |ধযেহ ভাব শ্বস্তাযন।[দ ববাতে 
বাসনা জাগছে । নগবপ।প সন্য।সীব পাছে গিনে মেবথ। জানাতে অন্ন্য।স। 
ঘে।ণতন আপাত জান।নেন। তখন শিখজী |গধে অনেকে অগ্চবেধ ববে 
সন্যাসপীবে বাজী বন|শেন। তাবপব ভাবা বিশে এশেন । এবপন থেবে 
প্র ঙধিন সে সন্য।সা (গু বামদধাস স্বামী ) হে|মপুজা11 কবতে *|গশেন আব 
ন[না উপহাব ফ্শমিষ্টি জাতি-ধর্-নিবিশেষে শহবেব বশিই্ এবং আধাবন মান্মষের 
মধ্যে ।বঙবণ ববা হতে লাগলো । এভাবে শিনজী নেব এখং সঙ্গে সঙ্গে 
বোসিনাববও মুন্তপ পথ খ জতে লাগপেন । 
দশম অধ্যাষ 
বাদশাহেব জন্মদ্দিবন উপলক্ষে ববাববেব মতো! সেবাবও অন্তঃপুবে খাজা 
বসেছিল । শ্রেণী নির্বিশেখে পুবণাবীব! এই উত্সবে যেগ দিতে এসে ছল । 


এখাঁনে অন্তঃপুবচাবী পুকষবা ছাডা আব কাঁবো৷ প্রবেশীবিকাঁবও ছিল ন|। 
পৌত্রীকে যদি কিছু আনন্দ দিতে পাবেন ১এই ভেবে শাজাহানও এসেছিলেন 


৮৪ ভূদেব মুখোপাধ্যায় ও বাংলা সাহিত্য 


রোসিনারাকে নিয়ে । কিছুক্ষণ পবে যখন দুজনে ঘরে ফিরে যাচ্ছেন, তখন এক 
বারবনিতা একটি উফ্ধীব আর একটি অঙ্গুরীয় নিয়ে সম্রাট-দুহিতীর কাছে বিরয়্ 
করতে এলো । রোসিনারা তৎক্ষণাৎ তা শিবজীর বলে চিনতে পারলেন । 
মেয়েটিকে নিভৃতে ডেকে নিয়ে বৌসিনারা৷ জিজ্ঞাস| করলেন এগুলি সে কোথায় 
পেল। স্বয়ং মালিকেব কাছে, একথা বলে মে জানালে! মালিক বলেছেন 
রোসিনারা আজো যদি হীকে ভূলে না গিয়ে থাকেন, তাহলে তিনি যেন তার 
সঙ্গে প্রস্থবনের উপায় করেন। শাজাহ।ন সঙ্গে সঙ্গে যাওয়ার অন্গমতি দিলেন । 
রে(সিনার! জিজ্ঞাসা করলেন শিবজী শিজের মুক্তির কি উপায় করেছেন । মেয়েটি 
জানালে! তা মে জানে না, তবে শিবজী তাকে বলেছেন রোৌসিনারাব সম্মতি থাকলে 
তিনি যেন সেই রাত্রিশেষে এক বিশেষস্থথনে শিবজীর সঙ্গে মিলিত হন--এই বলে 
রোসিনারাবর কানে কানে স্থানটির নাম বলল । এমন সময় শাজাহান এক দাসীর 
(পোশাক এনে তাই পবে বোসিনারাকে মেয়েটির সঙ্গে পালিয়ে যেতে বললেন। 
কিন্ত শিবজীর প্রকৃত মঙ্গল কোন পথে, তার সঙ্গে মিলনে না বিচ্ছেদে, এ চিন্তাই 
বোসিন।রাকে ব্যাকুল করে তুললো । পিতামহের বার বার অন্ত্ররোধে তিনি 
জানালেন-__শিবজী হিন্দু, তিনি মুসলমান । যদি আরঙ্গজেব নিজে তাদের বিবাহ 
দিতেন তাহলে তিনিই হতেন শিবজীর প্রধান সহায়। কিন্তু এক্ষেত্রে তিনি 
শিবজীর প্রধান শত্রু । তাছাড়া এ বিবাহ মাঝ|ঠাদের মনেও শিবজী সম্পকে 
বিরূপতা জাগিয়ে তুলবে । সেক্ষেত্রে এই ভিন্নধর্ম বিবাহ শুধুমাত্র বৈরিতারই সৃষ্ট 
করবে । ধকে তিনি প্রাণের চেয়েও বেশি ভালোবাসেন, তাকে এমনি করে আবো! 
বিপদের মধ্য ঠেলে দিতে তিনি কিছুতেই পারবেন না । এই বলে তিনি নিজের 
ঘরে চলে গেলেন । একটু পরে ফিরে এসে মেয়েটির হাতে একটি পত্র দিলেন । 
তারপর তার কাছ থেকে শিবজীব অঙ্গুরীয়টি নিয়ে নিজেরটি মেয়েটির হাতে 
দিলেন। মেয়েটি ফিবে গেল। 


একাদশ অধ্যায় 
সেদিন আবঙ্গজেব ধাক্ষিণাত্য থেকে সংবাদ পেয়েছেন জয়সিংহ নিহত অর 
বাদশাহপুত্র বিদ্রোহী হতে চেয়ে সেনাপতিদের বিশ্বাস হারিয়েছেন। এখার 
শিবজী ধ্বংস হলেই তিনি কণ্টকমুক্ত | 

বাদশাহ তখন রোসিনারার কাছে একাকী উপস্থিত হলেন। শিবজীর কাছ 
থেকে আঁসার পর এই প্রথম তাঁর কনার কাছে আগমন। রোসিনাঁরা একটু 


এতিহাসিক উপন্তাস ৮১ 


আগেই শিবজীব দূতীকে ফেবত পাঠিযে দিষে নিঃশব্ব-বোদনে সেই বেদনা সহ 
কবছিলেন ৷ এমন সময আবঙ্গজজেব তাঁব সামনে এসে তাকে কানাব কাবণ জিজ্ঞাসা 
কবলেন। বোসিনাবা কে।নো উত্তব না দ্রিষে আবো ব্যাকুলভাবে কাদতে 
লাগলেন। তখন আবঙ্গজেব কন্য।কে পাবলেব শাহজাদাকে বিবাহ কবাব কথা 
বলশেন। বৌপিন।বা উত্তবে পাবখাবেব অন্থ।ন্ত মেষেদেব মতো চিবকুমাবী 
থাকতে চাহলেন। আবঙ্গজেব এই উন্বে ক্রুধ হযে উঠলেন এবং খললেন, 
যাব কথা ভেবে কন্ত।ব এ সন্বল্প তাৰ ছিন্নশব বস্যাকে উপহাব দেবেন । তখন 
আবো! বেশী ব্যাকুল হযে বোসিন।বা! বলশেন [তিনি প্রিতাঁব সব কথা মেনে নেবেন । 
শুধু বন্যাব অপবাধে পিতা যেন নিবপব।ধেব প্রাণদণ্ড না দেন। আবঙ্গজেব 
তখণ সন্যঙ্গে খপলেন পিতান বথা বাখা নধ, সেই দস্ব্যল প্রাণেব মাযাভ তাহলে 
কন্তাব কাছে বডো। অঙ৩এব স্বচক্ষে কন্যাকে ০েহ দশ্াব বিনাশ দেখতে হবে 
এব” স্টার নিঝ|চিত পাত্রে |বপাশ কবতে ভবে । এবথা শুনে পন্য চেত্নাশূহ্য 
হযে মাটিতে লুটিমে পডলেন। নিষ্ঠব পিতা সেদিকে জান্ষেপ মাত্র না কবেই ঘব 
থেকে বেবিষে গেলেন । 

শিবগীবে কিভাবে হতা। কবা ঘ।7 আবঙ্গদে যখন একথা চিন্তা কবছেন 
তখন শিপজীব ততা!বধাধক নগবপ|ণ ছটে এসে নব পাঁষেব গপর পডল। 
প্রত্যুৎপন্নমত আবঙ্গদেব ৩ৎ্ন্দণ।ৎ বুঝতে পাবশেশ কি তষেছে। নগবপালকে 
একজন সেন।পতিব কাছে বেখে অশাবোংণে তিনি শিবছাব গৃহাভিমুখে ছুটে 
গেলেন | মুতে শিবশীব পলামন স-বাদ চতু।দকে ছডিযে পডলো। 

পথে একটি শোবকে ডি দিষে পেধে ধবে আনতে দেখা গেল। জান! গেল 
তাকে কিছু মাদক দ্রব্য খাইযে ঘুম পাডিষে বেখে [শখজী তাব সঙ্গে নিজে 
পোশাক বত পাণমে গেছেন। সে বিছুহ জানে না। তখন আবঙ্গজেব শিবজীকে 
ধবে আনব|ব জন্যে যথোচিও ব্যবস্থছব নির্দেশ ধিযে সমবেত সক্নেব কাছে 
শিবজীব পশাঘনেল নাবণ বিশ্লেখণ কবণেন | ঝণশেন, [শবজী জঘ।সণহেব দেওযা 
প্রতিশ্ররতি সম্পবে মিথ্য। বশেছিলেন। এখন দান্সিণ।তা থেকে উঞ্পব আসাব 
সংবাদ পেষে সেই মিথ্যা প্রচাব হযে যাবব ভষে পালিষ্ছেন। অয্ন।ন-বদনে 
এসব মিথ্যা কথা ঘটনা কবে আবঙ্গজেব জযসি*হেব মৃত্যুসংখ।দ জাশিষে +্পট 
অশ্রু ধিসর্জন কবলেন । 


ভ্-৬ 


৮২ ভূদেব মুখোপাধ্যায় ও বাংল! সাহিত্য 


ঘাদশ অধায় 

গভীব নিশীথে পুরাতন দিলীর এক ভাঙা মন্দিরে সেই বাঁরবনিতা শিবজীর 
সঙ্গে দেখা করল। তাকে একা ফিরতে দেখেই শিব্জী নিরাশ হলেন। তারপর 
ব্যগ্রভাবে তার হাত থেকে রোমিনারার পত্র ও অন্গুরীয় নিলেন এবং মেয়েটির 
কাছে রোসিনারার সব কথা শুনে চমত্কৃত হলেন। 

এমন সময় রামদাস শ্বামীও এলেন। তিনি রোসিনার! প্রসঙ্গ কিছুই জানতেন 
না। এখন সব শুনে শিবজীর প্রতি অসন্ভষ্ট হলেন। শিবজী নিজের উদ্দেশ্ট- 
সাধনের চেয়ে এক নারীর প্রেমকেই বড়ো করে দেখেছেন বলে তাকে তিরন্ক।র 
করলেন। কিন্তু তারপর ঝারবনিতার কাছে সব শুনে রামদাস নিজের তুল শ্বীকার 
করলেন। এবার আগুন জেলে রোসিনারার পত্র পাঠ করতে লাগলেন। 

“হে মহারাষ্্রাজ! ভে প্রিয়তম ।” এই বলে সম্বোধন করে রোঁসিনারা 
লিখেছেন পরম্পরের অন্ুীয় বিনিময়ের দ্বারাই তাদের বিবাহ সম্পন্ন হলো । 
সেদিন থেকে তাঁরা স্বামী-স্ত্রী । শিবজীর সঙ্গিনী হলেই রোসিনারা সবচেয়ে ত্ুখী 
হতেন কিন্তু তাতে শিব্জীর অমঙ্গল । শিবজী তীকে পেলে রাজ্যস্থখও ত্যাগ 
করতেন একথা সত্য । তবে তাতে তো শিবজীর বৃহত্তর উদ্দেশ্ঠ সিদ্ধ হতো ন।। 
তাই ম্বামীর ভাবী দুঃখের কথা চিন্তা করেই তিনি নিজেকে স্বামী-সঙ্গ-হ্থুখ থেকে 
বঞ্চিত করলেন। শিবজীও তেমনি তার বৃহত্তর স্বপ্রের সাথকতার জন্য স্ত্রীকে 
ত্যাগ করুন। 

রামদীস ম্বামী এ পত্র পাঠ করে চমত্কৃত হলেন । শিবজীকে বোসিনারা প্রদত্ত 
অঙ্গুরীয় গ্রহণ করতে অনুমতি দিয়ে বললেন স্বামীর জন্য যারা আত্মাহুতি দেন 
বোসিনারার পাতিত্রত্য তাদের চেয়ে মহত্তর । যদি শাস্ত্র সত্য হয় তবে পরজন্মে 
এ কন্যাই শিবজীর সহধমিণী হবেন । 


মূলের সক্ষে তুলনা 


মূল কাহিনী এবং ভূদেবের সৃষ্ট কাহিনীর মধ্যে তুলনামূলক পাঠবিশ্গেষণে দেখা 
যাবে ভূদেবের রচনায় অনেক পরিবর্তন, পরির্বজন এবং পরিবর্ধন ঘটেছে। 

প্রথম পরিবর্তন দেখা যাচ্ছে কাহিনীতে । মূল কাহিনীতে দেখা যায়__ 
বন্দিনী রোসিনারা প্রথমে শিবজীব প্রতি বিরূপ থাকলেও পরে তীর প্রতি অনুরস্ত। 
হন ও পরম্পর বিবাহবন্ধনে আবদ্ধহন। তারপর রে।|সিনারা একটি পুত্রের 
জননী হন। আরঙ্গজেবের কারাগার থেকে শিবজীর পল'্মনের ব্যাপারে তিনি 


এতিহাসিক উপন্যাস ৮৩ 


সহযোগিতা করেন এবং নিজেও শিবজীঁর সঙ্গিনী হন। অবশেষে পিতামাতার 
সঙ্গে পুত্রের (শিবজী-রোসিন।রার পুত্রের) মিলনে কাহিনীর মধুর সমাঞ্চি 
ঘটেছে । বলাই বাহুল্য, ইতিহ|সের কোনো স্বনামধন্য পুরুষ সম্পর্কে এ ধরনের 
কল্পিত কাহিনীকে নিছক রোমান্স ছাড়া আর কিছু বল! যায় না। 

সত্যকার এতিহাঁসিক উপন্যাসে কিন্তু এ স্বাধীনতা নেই। ইতিহাসের চরিত্র 
নিয়ে কল্পনাস্থষ্টি সেখানে নিষিদ্ধ ন হলেও তার গতি ও পরিণতি ইতিহাঁস- 
সম্মত হওয়া চাই । ইতিহাসে যা ঘটেনি, কাহিনীর পরিণতিতে তা দেখানো 
অসমীচীন । 

ভূদেব ইতিহ।স পড়েছেন, ভালোভাবেই পডেছেন। তাই এঁতিহাসিক 
উপন্য।স রচন। করতে বসে ইতিহাসের সত্যকে বিস্বৃত হতে পারেন নি। উপন্যাস 
রচনা করতে গিয়ে শিবজী-রোসিনাবা প্রণয়-উপাখ্য।নটি তীর ভালোই লেগেছিল । 
কিন্ত তার মাধুষকে শ্বীকাব করে নিয়েও পরিণতিতে এমন কিছু করেননি যাতে 
ইতিহাসের সত্য, ইতিহাসের ঘটনা ব্যাহত হয় । তাই ভূদেবের কাহিনী ক্বতন্্ 
পথ অবলঙ্গন করেছে । 

শিবজীর প্রতি প্রথমে বে।সিনারার বিৰপ মনোভাব, পরে তার প্রতি 
অনুরাগ । অগ্ররাগের পারস্পরিক স্বীকৃতি কিন্তু গেপন বিবাহে উভয়ের 
অনিচ্ছা । পরে আরঙ্গজেবের বন্দীশালা থেকে শিবজীর পলায়ন এবং দৃতীমুখে 
বোসিন।রার কাছে সংঝ।দ প্রেরণ । শিবজীর বৃহত্তর কল্যাণের কথা চিন্তা কবে 
প্রেমময়ী কল্যাণী রে।সিনারার শিবজীর সঙ্গিনী হতে অস্বীকরতি। কিন্ত দতী 
মারফত প্রেরিত শিবজীর অঙ্গুরীয়ের সঙ্গে নিজের অন্ুরীয় বিনিময় করে পরস্পর 
আত্মিক বিবাহবন্ধনের প্রতিজ্ঞা এবং নিজেকে আজীবন প্রিয়সঙ্গম্খলাভ থেকে 
বঞ্চিত রখ | 

এই যে প্রেমোপাখ্যান এটি কোনো! ভাবেই কোথাও ইতিহাসের মূল ঘটনা- 
শোতকে ব্যাহত করেনি । একদিকে যুদ্ধ হাঁনাহ।নি আর রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রের 
এতিহাসিক অভিযান, আর একদিকে সেই অভিযাঁনের নায়কের জীবনে 
প্রেমের আবির্ভাব । তাঁর কাছে বড়ো কোনটি? এক বিরাট সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার 
আকাজ্জার রূপায়ণ না জীবনের পরমতমাকে নিয়ে স্থখের নীড়ে সেই নভোচারী 
কল্পনাব বিশ্র।ম গ্রভণ ? লেখক এ প্রশ্নের উত্তর না দিয়েই কাহিনী শেখ করেছেন । 
আর এতেই কাহিণীটি তার এঁতিহাঁসিক ধর্ম অন্ুপ্ন রেখে তারই মধ্যে জীবনেরও 
স্পর্শ এনে দিয়েছে । বাজনৈতিক ঘনঘটার মুুঝখানে পড়ে শাহজাদীর প্রেম যে 


৮৪ দেব মুখোপাধ্যায় ও বাংল! সাহিত্য 


সাফল্যে উত্তীর্ণ হতে প।র্ল না এ বেদনা পঠিকের মনকে স্পর্শ করে। রোপিনারার 
জীবনের বিষাঁদ ঘনিয়ে এসেছে তার আদর্শবাদের পথ বেয়ে, ঘে আর্শবাদ 
তাকে ব্যক্তিগত সুখসন্তোগের চেয়ে প্রেমাম্পদের চরমতম কল্য।ণকেই বড়ো করে 
দেখতে অন্প্রাণিত করেছে। কাহিনীর এ ধরনের পরিণতি সুষ্টি করে ভূদেব 
যে রচন।কৌশলের পরিচস। দিয়েছেন তাতে রোসিন।র। চরিত্রের মহনীয়ত] যেমন 
উজ্জল হয়ে উঠেছে তেমনি ইতিহাসের সত্যও বক্ষিত হয়েছে। অবশ্ত শিবজীর 
জীবনে এ ধরনের প্রণয়ের ঘটনা ইতিহাসে কৌথাও লিপিবদ্ধ হয় নি। কিন্ত 
এমন খটন! ঘটা কিছু অস্ণও ছিল না । এ কল্পনা সম্তাব্য কল্পনা, উপন্যাসে এ 
ধবনের কল্পনাকে স্বীনব কবে নেওয়। যায়। এঁতিহ।সিক চবিত্রের এতিহসিকত৷ 
কু না করেও ভুদদেব এই বপ্রনাণ সাথ ব্যবহার করেছেন । 

সমগ্র কাঠিনী জুড়ে একটি এতিহাসিক পরিমগ্ডল স্কট হয়েছে । শিবজীর 
সৈন্যসজ্জীয়, তার বণকৌশণে, এআর পাবত্য ছুগের বর্ণনায়, তার বাজন্ব আদায়ের 
পদ্ধতিতে, মার।ঠাদের বারে, মোগল সেন।দের অকুতোতভর সংগ্রামে, শাজাহানের 
করুণ_-পরিণতিতে, ঝ|ধশাহুপুহ্রার বিষণ প্রেমে আন অবোপরি অ|বঙ্গজেবের শাঠ্য 
আর ভ্ুরতায় যে আণহ। 5এ| *ষ্টি হয়েছে তা পাঠকের মনকে সেহ ঘুগের মাঝখানে 
নিয়ে যায় । 

কাহিনীব পরিবতনের আর একটি কাবণ9 অনুমান করা যায়। ভূঁদেব 
ভূমিকায় বলেছেন, তার থাস্থ রচন।র অন্যতম উদ্দেস্ঠ হিতে|পদেশ শিক্ষ' দেওয়া । 
এখানে সে শিক্ষা স্বদেশ সাধনার, শ্বদেশ প্রেমিকতায় রূপ নিয়েছে । ভূদেব 
কাহিনী নিধাচন কবেছেন মে|গলমুগেব শেষ অবস্থায় । সেই আঁশুমশায় মে।গল 
সাম।জ্যে হিন্দুদের যে দুরবস্থা হুযেছিণ তা অবর্ণনীয় । শিবজীর অন্্যথ|ন ও 
সংগ্রাম তারই বিরোধী শক্তিরূপে, সেই অপমান আর পাঞ্চশ।ব গ্রততক।বেন জগ্ঠ । 
এ প্রসঙ্গে আমাদের এই ধারণার সমর্থনে এতিহাসিক যণ্চণ।থ সঝক|লের একটি 
উক্তি ম্মরণ করা যেতে পারে। তিনি তার “শিঝাজী গ্যাণ্ড হিজ টাইমস” 
(91১05 80 11৭ [%070৭) গ্রন্থের উপসংহারে লিখেছেন ঃ 

91018] 1198 900৮0 (119 6110 6199 01100019019 7306 20থি]5 0690, 
1119৮ 1 0917 0196 10610896]) (009 59620110015 01081710 1080. 01 000601109০1 
70116108] 1007687609১ 6%:0108101) 17020 1139. 8010017018058600, 800. 19881 
79107958100 ) 16 090, 009 10700 109ঘ7 10988 100 10191001195) 26 080. ৪৫ 
11161651694 মা 60 609 80198. (66. 94760, 2989 850). 


এঁতিহানিক উপন্যাস ৮৫ 


মোগলরা৷ মূলত বহিরাগত শক্তি । সেই শক্তিকে বিদেশী কল্পনা করে ভূর্দেব 
শিবজীকে স্বদেশ-আত্মার প্রতিভু বলে গ্রহণ করেছেন। খোগল সাম্রাজ্যের শেষ 
পর্বে রাজপুতশক্তি তার পূর্ব গৌরব ও স্বাধীন সত্তা প্রায় হাঁরাঁতে বসেছিল, 
মারাঠাশক্তিই সেন আত্মগৌরবে, আত্মমধাদ|য় মোগলশক্তির প্রতিপক্ষরূপে 
আত্মপ্রকাশ করেছিপ। ইংরেজ অধিরৃত ভারতবর্ষে ব্বদেশচেতন1! জাগ্রত 
করতে ভুধেব তাহ তর কাহিনীর নরক নিপাচন করেছিলেন মাবাঠাবীর 
শিবজীকে । কঝাহিণীর মধোই তার হংগিত আছে। চতুর্থ অধ্যায়ে শিবজীর 
আাধা| দেপা ভবন] বিশ্বসঘ।তক মাব।ঠার উদ্দেশে বলেছেন, “রে নঝ|ধম! 
তুই আমার পবপুত্র শিবজার অপবীবে প্রবৃন্ত ১হঘ।ছিস-__তুগ নিজ জন্মভূমির 
প্রতিও স্বেতাববজিত ভহযা তাহা বিধর্মী শক্রুর শক্গত করিশি__জানিস না গর্ভ- 
ধারিণা মাত। আর পয়স্বিনা গো এবং সব্দ্রব্যপ্রধবা জগ্মতমি এই তিনই সমন |” 

এখানে বিরপুত্র' কথাটি পক্ষণায়। আব জন্মক্টমিকে ম1 হিসেবে কল্পনা করায় 
ভূদেবের অভিপ্রামুটি ম্পষ্ট হয়ে উঠেছে । এন প্রপন্জে উল্লেখযে।গ্য যে 'বশ্বানঘ।তৰ 
মার) শৈন্েব চরিত্রেন ভূদেৰ পবিবঙতন এনেছেন । এখ|নে শিবজীর হাতে 
তাব মৃত্যু খটেনি। আপন £তকর্মেব জন্য অনতপ্‌ হয়ে সে শিবজীকে একটা 
বড়ো যুদে জয়লাভ কবিষে দিয়ে 'প্র্থিত মৃতাবত্ণ করেছে । আর শিবজীকে 
ধবিয়ে ধেবার জন্য মৌগল সেন।পতির ক|ছে ক্েনে। পুরগগাব গ্রহণে ও মে সম্মত 
হয়শি। 

এসপর অ।সে ভূদেবের রচনায় মশ বিখয় পবিধঙনের কথা । পরিবওনের, 
আলোচ৮ন[তেহ আমবা জেনেছি ভদেব শিবজী-বোসিনারার বিণ এবং তাদের 
পুত্রজন্বেব ঘটন।কে খ« দিয়েছেন । তাছ।ডাও শিপ্জীর জীণনেব কোনো কোনো 
খটনাকেও বাধ দিখেছেন। যেমন ছলন। ও চাতরী দ্বাব। ছুগজয়, মোগল 
সেনাপতিনে হত্যা করা, স্থবাট লু্গন ইত্যাদি। ইচিহ।সে এপ ঘটনার প্রমাণ 
আছে। নিন্ধ ভূদেবের উদ্দেশ্যের প্রতিনন্ধক ৬পে ভেবে তিনি শবজীব চবিত্রের 
এই নিন্দনীয় ধিপটিকে তার কাহিশীতে পরিহার করেছেন । কখনো মোগলপক্ষে 
কখনো বা পাঁঠানপক্ষে স্থপিধে মত যে-কোণে। দলে যোগধ।ন করা এবং কখনো 
বা শ্বার্থের প্রয়ে'জনে 1বস্বাসঘাতকতা। কর।শিবজী-জীবশের এই দিকটি সদন্ধে 
ভূদেব উল্লেখ করেছেন মাআ। তাব ধর্ণনা দেননি । হতিাস-বিখ্যাত শায়েস্তা 
খা প্রসঙ্গও বাদ দিয়েছেন । 

এবারে ভূদেব কাহিনীতে কি পন্দির্ধন খটিয়েছেন ( অথব! বলা যায় কি 


৮৬ ভূদেব মুখোপাধ্যায় ও বাংলা সাহিত্য 


সংযোজন করেছেন ) তাঁর আলোচন। কর! যেতে পাবে । প্রথমত ভূদেব কতগুলি 
চরিত্র স্ট্টি করেছেন। যেমন রামদাস স্বামী, শাজাহান, বারবনিতা, এবা 
কাহিনীতে বিশেষ স্থান গ্রহণ করেছেন। তা ছাড়া বাদশাহপুত্র নগরপাল, 
রামসিংহ প্রভৃতি কয়েকটি গৌঁণচরিত্রও আছে। 

শিবজী-রোসিনারা প্রণরপ্রসঙ্গে আহত শিবজীর সেবা করার মধো দিয়ে 
শিবজীর প্রতি রোসিনারার অন্থরাগ । পিতামহ শাঁজ।হানের সঙ্গে রোপিনাবার 
সম্পর্ক এবং পৌত্রীর প্রণয়-ব্যাপারের সথকতার জন্য শীজাহানের প্রচেষ্টা, 
বারবনিতার আগমন ও রোধিনারার সঙ্গে তার কথাবাতী, রোপিন।র|র শিবজীকে 
পত্র দেওয়। ও অঙ্গুবীষ বিনিমনন মবই নতুন । 

আর একটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন শিধজী -জয় সিংহ সাক্ষাৎক।র এবং শিবজীব 
আগমনের উদ্দেশ্ঠ বর্ণনা । শিবজীর ভাষণের মধ্য দিয়ে ভূদেবের নিজের বক্তব্যই 
প্রকাশিত হয়েছে । 

রামদীস শ্বামীর গ্রসঙ্গও এখানে বিশেষ মূল্যবান সংযোজন । রামদাঁস স্বামী 
এঁতিহাঁসিক পুরুষ, শিবজীর গুরু। তবে তিনি প্রক্ণতপক্ষে রাজনৈতিক ব্যাপারে 
শিবজীকে কতটা উপদেশ দিতেন বা সাহায্য করতেন তা সুম্পষ্ট নয় । ভূদেব 
এখানে বামদাঁপকে শিবজীর পবব্যাপারে উপদেষ্টা এবং সংকটত্রাতাৰপে অঙ্কন 
করেছেন। 

এছাড়া শিবজীর সৈম্তসজ্ঞা, শ।সন পরিচ।লনা, বজস্ব অ।দাঁয় পদ্গতি, মোগল 
আমলে, ধিশেষ করে শাজ|হানের সময়ে, মে।গণ স্থাপতোব উতৎ্কর্ষের পবিচয়, দিল্ী 
দরবার বজন, আরঙ্গজেব-শিবজী কথোপকথন, আবঙ্গজেবের পুত্রের ক।চে পত্র 
প্রেরণ এবং জয়সিংহ হত্যা, আরঙ্গজজেবের কন্যার সঙ্গে সাক্ষ।ৎক।র, বাদশ।হের 
জন্মদিনের উৎসব, সবই সংযোজন । 

এইভাবে মূণ ক|হিনীর কাঠামোমাত্র রক্ষা করে পরিধর্তন, পরিবজন ও 
পরিব্ধনেব ছাব৷ ভূদেব যে ঝা[হনী গড়ে তুলেছেন, তার সজন€ুশলত। অনম্বীক।ঘ | 
ইতিহাস আর উপন্থাস এখ|নে আপন অ।পন ধন অন্প্ত রেখেও একটি পরম 
সার্থকতায় মিলিত হতে পেরেছে । ভূদেবের এ কৃতিত্বকে শ্বাকাঁর করতেহ হবে। 


চাঁরন্রচিন্রণ 


অঙ্তুরীয় বিনিময়ের চবিত্রচিত্রণে ভূদেব যথেষ্ট পারদূশিতা৷ দেখিয়েছেন । কাহিনীর 
প্রধান চরিত্র তিনটি: শিবজী, রোগিনারা এবং আরঙ্গজেব। শিবজীর গুরু 


এতিহাসিক উপন্যাস ৮৭ 


য়ামদাস ম্থামী, আরঙ্গজেবের সেনাপতি জয়সিংহ, বন্দী বাদশাহ শাজাহান কাহিনীর 
গতি ও পরিণতি নির্ণয়ে বিশেষ সহীয়ক হয়েছেন । সব-কটি চবিত্রই ইতিহাস- 
বিখ্যাত। শুধু রোসিনারা নামটি নিয়ে সংশয় আছে। কেননা ইতিহাস থেকে 
জান] যায় রোসিনার! ছিলেন শাজা হানের কন্া, অ।রঙ্গজেবের ভগ্রী। আরঙ্গজেবের 
চারটি কন্যার কারে! নামই রোসিনার! ছিণ না। তাদের নাম ছিল : জেব-উন্‌- 
নিসা, জিনৎ-উন্-নিসা, জুবদর্উন্নিসা এবং বদর-উন্-নিসা।৩ ভূদেবের 
কাহিনীতে রোসিনাবার যে বয়স এবং চব্রিত্র অস্কিত হয়েছে, তার সঙ্গে জেব-উন্‌- 
নিসার কিছুটা মিল পাওয়। যায় । অবশ্ত এখ|নে নামটা খড়ো কথা নয় । কেনন। 
শিবজী-বে।সিনারা প্রণয় কাহিনীটি কল্পিত, ইতিহাসে তা কোথাও পিপিবদ্ধ 
হয়নি । বাদশ[হ-কন্তার সঙ্গে শিবজীর প্রণর ও তার পরিণতিহ কাহিনীর রোমান্স 
অংশের উপজীব্য । কিছু গৌণচরিত্র কাহিণীর পারণতিতে বিশেষ ভূমিকা 
নিয়েছে । তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য চবিত্র ছুটি: বিশ্বাসঘাতক মারাঠা সেন।নী 
এবং বারবনিতা। 


শিবজা 


ভূদেব একটি বিশেখ উদ্দেশ্ত নিয়েই মাব|ঠাকুপতিলক শিবজীকে তার কাহিণীর 
নায়ক নিবাচন করেছিপেন__ভারত গুতিহাসে শিপজী এক নৃতন অধ্যায়ের 
সংযোজক | অপ্ত্দশ শতাব্ধীাতে মোগণ সাম।জ্যের শেব দশায় মোগশশক্তির 
প্রতিদন্থীৰপে এক বিরাট মার।এ।শাক্তর অঙ্থ্যদয় হয় । সেহ শখ্প্রতিঠিত শক্তির 
প্রাণপুরুষ ছিপেন শিব্জী। “জ্পুরীয় বিনিময়ে শিবজাবর সেই সংগম] রূপটি 
ভূর্দেব শিশ্বস্তত।র সঙ্গে ফুটিয়ে তুলেছেন । তবে একটি খিশেখ উদ্দেশ্ট থ|কায় 
ইতিহাসকে বিকৃত না করেও কেনো কোনো স্থলে এক্কত এতিহাশিক ঘটন। 
সম্পর্কে পারব থেকেছেন । ভূঁদেবের সেই খিশেধ উদ্দেশ্যটি ছিপ এখজন 
জাতীঘ্র-বীপের চবিত্রচিত্রণ । উনাধংশ শতাব।ণ খ[ডাশী চিত্তে যে জ। তীয়ত।বেধ 
জাগ্রত হয়েছিপ, ভূদেধের জতীয়-বীরের অন্ুসন্ধ/ণ তারহ ফলশ্রতি। একট। 
বিশেষ ধরনের জাতীয়ত।বোধ, স্বাধীনচিন্ততা এখং আন্মমযাদ(বেধ শিবজীর 
এঁতিহ[সিক চতিত্রকে উজ্জ্বল করেছে । ভুঁদেধ সেজন্যই শিবজীকে তার কাহ্নীর 
নায়কানর্বচন করেছেন । প্রসঙ্গঞমে ন্মরণ করা যেতে পারে বাংলা স।হিত্যে 
শিবজীকে নিয়ে কাহিনী-রচন। এই প্রথম । 

কাহিনী যখন শুরু হয়েছে, আরঙ্গজেব ছছখন দক্ষিণ ভারতে অবস্থান কর[ছলেন। 


৮ ভূদেব মুখোপাধ্যায় ও বাংল! সাহিত্য 


১৬৫২ থেকে ১৬৫৮ খ্রীষ্টাব্ৰ পর্যন্ত আবঙ্গজেব দক্ষিণ ভারতেব মোঘল শাসনকর্তা 
ছিলেন। তাবপর শাজাহাঁন অসুস্থ হয়ে পড়লে আরঙ্গজেব ১৬৫৮ খ্রীঃ জ|নয়াবীতে 
দক্ষিণ ভারত ত্যাগ করেন এবং সে বৎসরের মাঝামাঝি (জুলাই ) আগ্রায় 
বাদশাহরূপে তীর অভিষেক হয়। সুতর।ং কাহনী যখন শুরু হচ্ছে সেটা ১৬৫৭ 
শ্বীঃ-এব শেষ।শেষি বলে মনে হয় । আব পরবতীকালে শিবজী যখন আবঙগজজেবের 
বন্দীশাল! থেকে পণাযন করেন, তখন ১৬৬৬ শীঃ অগাঁন্ঃ মাস। ভঁদেবেব কাহিনী 
এখানেই শেষ হযেছে । তাহণে শিবজীর জীবনের প্রার নয় বছরের ক|হিনী 
অঙ্গুবীয় বিনিময়ে বণিত হযেছে । শুপু শিবজী নঘ, আরহ্গজেব তথ। সমগ্র ভাবত 
ইতিহ!সেই এই ণ*ব্ছব সময় বিশেধ ঘটনাবহুল এবং উল্লেখযে।গ্য । এই সময়ের 
মধ্যে শিবজী কখনো মোগলশক্ি কখনো বা পাঠানশক্তিব সঙ্গে সংগ্রাম 
করেছেন, নানাভাবে নিজেব শক্ি বুদ্ধি করেছেন এবং কখনে] কখণো৷ ধিশেবভ।বে 
ক্ষতিগ্রস্তও হযেছেন। এব মধ্যে তাব সবচেয়ে বড়ে। পর|ঞঘ মোগল মেনাঁপতি 
মিজা রাজ! জয়সিংহের কাছে। সেচ ১৬৬৫ গ্রীষ্ট|ব্ধের কথা । তাবপব তিনি আগ্রায় 
আরঙ্গজেবেব দরব|বে উপাস্থত হন কিন্তু উপযুক্ত মধ।দা পান না। আবন্রজেব 
তাকে সুকৌশলে বন্দী কবেন। হ্চতুব শিবজা তিনম।স পবে পণাঁঘন ববে 
আত্মমুক্তি সাধন কবেণ। এই ন” ধছবেব মধ্যে শিবজী বিজাপুবী সেন।পতি 
আফজল খথাঁকে হত্যা কবেছেন, স্ুলাট এবং আর 9 কটি স্থান লু্ন কবেছেন এবং 
অতঞ্তি আক্রমণে মোগল সেন।পতি শায়েস্তা থার আঙুল কেটে এবং ভাব পুত্রকে 
ইত্যা করে পুণা অধিকাৰ করেছেন। ভূদেব এইসব খটন।কে তাঁব কাহিশী 
থেকে বাদ দিযেছেন। শিবজাব বীবত্ব এবং ত্বদেশানুরাগ ফুটিয়ে খোলাঁব জন্যাই 
ভুদেব এটা করেছেন বলে অন্তমান কবা যেতে পাঁবে। 

শিবজীব চগরিত্রেব ছুটি ঝপ কাহিনীতে ফুটে উঠেছে : একটি যোদ্ধাবপ আর 
একটি প্রেমিকবপ। “অন্ধুরীক্ন বিনিময়ের কাহিনীব শীতিদীর্ঘ পরিসবে তার 
যোদ্ধারপই প্রাধান্য পেয়েছে । রোসনারার প্রতি শিবজীর সানুরগ উক্তি 
মাত্র একটি, দ্বিতীয় অধ্যায়ে আহত শিবজার প্রতি সহান্ুভু ভিসম্পন্না সেবাময়ী 
রোৌসিনার।কে শিবজী বণেছিশেন_-“শন্ত্ব্যখহ।বী মাত্রেরহ এহবপ হইবার 
সম্ভাবনা, কিন্তু তোমাকে আমর শিমিত্ত কাতর দেখয়া! এম স্থুখ হইতেছে যে, 
তজ্জন্য এমত বেদনা শতশতবার ভোগ করাও প্রার্থনীয় অগুমান হয়।” এই 
একটি মাত্র উদ্জিতে প্রেমিক শিবজীর অন্তরটি উদথাটিত হয়েছে । তবে শিবজী- 
রোসিণারা প্রণয় পবটি এখানে পরোক্ষভাবে বণিত হয়েছে । সংলাপের মধ্য 


এতিহামিক উপন্াস ৮৯ 


দিয়ে তা সজীব হয়ে উঠতে পারেনি,। তাই শিবজীর প্রেমিকরপটি লেখকের 
দু্টি দিয়েই দেখতে হয় । শিবজী হুজা ব্যস্ততার মধ্যেও প্রতিধিন সময় কনে 
রে(সিনারার কাছে আসতেন, তার সমস্ত আশা-আবকাজ্ষা কাঁকল[পের কথা 
রোৌসিনারার কাছে ব্যক্ত করতেন এখং এভ।বেই পবম্পর পরস্পরের প্রতি বিশ্বাস 
এবং আকর্ষণ অগ্ভভব করতে ল।গশেন। আারপর বো।খন|রারই সম্মান রক্ষার 
জন্য শিবজীর আহত হওযা1 এবং আহৃতকে বৌসন।র।র সেখা করার মধা 1দয়ে 
উভয়ের প্রণয় পনটি সম্পূর্ণ ২য়েছে। এতে। বড়ো ঘচনার মধ্যে প্রণয়প্রবাশক 
উক্তি মাত্র একটিহ ( পূবেই তা উাল্পখিত হয়েছে )। এবং শ্াহণার শেষ পযায়ে 
শিবজার বে।সিনার|কে মৌগলহারেম থেকে উদ্ধার করার জন্য দূতী প্রেরণ এবং 
রোপিনাবার অন্ুবীয় গিয়ে দুতীব একাকী প্রত্যাবতণে শিখজীর ব্যস্ত হয়ে 
রোসিনারা সম্পকে পানা রকম প্রশ্ন এবং পরে সব শুনে শর সখেদ উক্ত খাদি 
তাহার নিমিও আমার রাজা বিভব সমুধায় যাইত তথ।পি আম স্থথা থহত।ম 
তাদুশ সহধমিণা সমাভন্যা»|বে অরণ্যব।সে9 অন্ুখ আ|হ”-শিবজীর হদয়ভ।বকে 
প্রকশ করেছে । এটুকু ছাভ। ঝাকী সবট।হ শিখজাব চারত্রের যে রূপটিণে প্রকাশ 
করেছে সে ত|র বাঁরবূপ, যোদ্ঝপ১ হতিহ|স-আ।শিত রপ। 

হা৩হ|সে শিবজীপ যে টরিত্রের কথ! জ।ণ| যার, তা অতি আশ্চদ। শখজা 
আত চতুর, কুশনী এবং স্থুযে।গসন্ধ/ণা, ওাব রূণপী তিতে শ্ৃবিধাপাদহ হচ্ছে 
একমাত্র নীতি, উদ্দেশ্তাসাধনের জন্য যে কেনে। পন্থা অবলগ্বনে তার আপা ছিল 
না, লুণ্ঠন উ|ব ব্যবসায়ে পরিণ৩ হযেছিল, এ মত এ।ততসক সত্য। কিন্ত এর 
কোনো [কছুই তার খ্যক্গত সুথভেগ কিংবা প্রাধান্য |পস্ত।বের জন্য ছিল না।” 
বিভিন্ন যুদ্ধ এপং লুগনণন্ধ সমন্ত সম্পদ সত হতে মব1ঠ। দেশ এবং মারাঠা 
জাঁতর নামে । ব্যক্তিগত জীখনে শিবজী অত্যন্ত সংযম] এখং মিতাচ।রা পুক্ষ 
ছিশেন। ভাব চরত্রের এই দৃঢ়তা তার সৈন্যবহিণীকে অন্রপ্রাণিত করত । 
ভাব সৈন্যব|হিনীতে কঠোর নিয়মান্বণতিতা এবং শং্যও|চ।র পাশি৩ তো । এ 
ব্াপাবে কোনোরকম শৈথিণ্য ক্ষমার অযোগ্য ছিল 1৭ শিবজীব্‌ চ।রত্রেণ এই 
বিশিষ্টত। ভূদেবের রচণ।য় আও্মপ্রকশ করেছে। 

রোসিনারার প্রতি অশিষ্ট আচরণের জন্য শিবজী ভার জনৈক সেনানীকে যে 
শান্তি দিয়েছিলেন ত বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । নাবীজাতির প্রতি অবমানন। 
যোদ্ধার পক্ষে অধর্ম। সেকথা বোঝাবার জন্য তিনি রঞশক্তি প্রয়োগ না করে 
তাকে ছ্বৈতসংগ্রামে আহ্বান জানালেন? এর ছ্/বা একই সঙ্গে অপবাধীর 





৪ ভূদেব মুখোপাধ্যায় ও বাংল! সাহিত্য 


শ।স্তিবিধান এবং সেনাদের মধ্যে নিয়মান্টবতিতা ও সদীচার ব্জায় রাখার 
শিক্ষাদান দুই-ই সম্পন্ন হলো। বিশ্বাসঘ!তক মারাঁঠা সেনানীকে ক্ষমা করার 
মধ্য দিয়ে শিবজী-চররত্রের উদ্|রতা প্রকাশ পেয়েছে । শিবজীর চরিত্র সবচেয়ে 
উজ্জল হয়ে উঠেছে ধষ্ঠ অধ্যায়ে মির্জা বাজ! জয় সিংহের সর্গে কথোপকথনের মধ্যে 
দিয়ে। [হন্দুজাতির স্বার্থরক্ষার জন্য শিবজী মৃত্যুবরণ করতেও রাজী ছিলেন। 
নিজেব জীবশ সম্পূর্ণ বিপদগ্রস্ত জেনেও তিনি শক্রশিবিরে একাকী এসেছেন এবং 
সে উদ্দেশ্ত সাধত হবে আশা! করে বিন।ছ্িধায় আগগ্র। যেতে রাজী হয়েছেন। 
মহার/জকে তিনি বলেছেণ-__“আমাদিগের একত্র মিলন হইশে উভয়ের মঙ্গল । 
যাহাতে জাতীয় ধর্ম রক্ষ। হয, দেশের মুখ উজ্জল হয়, এবং অন্য সবজতির নিকট 
হিন্দু নামটি অবজ্ঞাম্পদ ন] ত্য, এমত কর্মকি কর্তব্য নহে? দেখুন দেখি, 
দিল্লীখবর কেমন মন্ত্রণা করিয়া আমাধগের অনৈক্যকেই আমাদের অনর্থের মূল 
করিতেছেন ।” এই উক্তিতেহ শিবজীর মনোভাব স্থম্পষ্ট হয়ে উঠেছে ।৬ 


আবার আদর্শ রা! সমুদ্ধে শিবজী যে উক্তি করেছেন, নিজের জীবনে তিনি 
সে আদর্শ পালন করে গেছেন ।” “বা।জশক্কি যে বাক্তিতে কেন অপিত হউক না।, 
তিনি হিশ হউন বা মুসশমান হউন বা অন্য কোনো জাতীয় ভউন, হ্থশীপ বিচক্ষণ 
এখং অপক্গপতী হইশেহ প্রজ।গণ স্থখন্বচ্ছণ্দে কাশয|পন করিতে পরে এবং কতী 
হইয়। জন্মভূ।মর মুখ উজ্জল করে ।” 

এহ ছুটি ডীক্ত শিবজী চরিত্রকে উজ্জল করেছে । অবশ্য এখানে ভূদেব 
ইতিখ|সের সত্য থেকে সরে এসেছেশ। শিবজী জয়সিংহ্রে সঙ্গে সাক্ষাৎ 
করেছিলেন এব তার পধ|মর্শেই আগ্রা গিয়েছিণেন এনথ। সত্য । কিন্তু 
জয়শিহ এবং টশিখজীর মধ্যে এধরনের কেনো মনোভাব বিনিময় ইতিহ।সে 
ঘটেনি । জয়সিংহ রাজপুত, পথার এখং কাজের খিথ্স্তুতা তার কাছে জীবনের 
চেয়ে বডো ছিগ। তিন ববাঁর আরঙ্গজেবের স্বার্থই রক্ষা করে এসেছেশ | 
তবে খাদশাহের দরব।রে শিবজার সম্ম।নবক্ষার দায়িত্বও তিনি গ্রহণ করেছিলেন 
একথ। সতা । 

আরহঙ্গজেবের সভ।য় শিবজীর আচরণ ও উক্ত কিছুটা সত্য ।৯ এতে শিবজীর 
আত্মসম্মানবোধ এবং অবস্থার সঙ্গে মানিয়ে চলার মতো! মানশিক শক্তির পরিচয় 
পাওয়া যায়। 


কখনো! দুর্গ আক্রমণে, কখনো! প্রতঃক্ষ সংগ্রামে, সেনাবাহিনীর বিন্যাসে, শাসন 


এঁতিহাঁসিক উপন্যাস ৯১ 


য্্ পবিচালনাষ শিখজীব কুশলতা গ্রুটে উঠেছে । শিবজীব অপূর্ব সা'গঠনিক 
শক্তি পাঁঠকবে মুগ্ধ কবে। 

“দি মাবহাট্রা চীফ” মূলে শিখজীব চবিত্রেব এ মহত্ব তেমন কবে ফুঢে ওঠেনি 
ইবাট লুন, আদজল খা (কাহ্ণীতে নাম উল্লিখিত হযনি ) হত্যা, শ।যেস্তা খাকে 
আক্রমণ ও পুণা অধিক।ব মূলকাহিশীতে প্রাধান্য পেষেছে। লবোপবি শিখজী 
বোসিনাব। বিবাহ এনং দেব পুও্রজন্ম শিবজীব এতিহাসিক মামাকে খব 
কবেছে, -ব চাবত্রেব বিরৃতি বটিযেছে | ভুদেনহ্ষ্ট শিবজী এ গ্লানি থেকে গুক্ত। 
ভূদেখ শিবজীব চবিত্রে আভলধিত ব্যক্তিত্ব আত্।প কবতে সমথ হযেছেন। 
তাব এতিহাসিক মহিম! অক্ষুপ্ন বেখে, তাঁব মানব হদ্যটিকেও মুটিষে তুনেছেন। 
বাংলা সাহিত্যে প্রথম আখভাবেহ শিবজী চবিত্র পঠকাচন্ুকে অধিব|র কবেছে। 


আখঙ্গজেব 


“অঙ্গুবীষ বিনিমযে*ন প|ঠকগণ আবঙ্গজেবেব সাক্।ৎ পান মাত্র দুপব--একবাব 
অষ্টম অধ্য।শে আব এবলাব একাদশ অধ্যাযে। এহ স্বপ্প অকাশে্ ভদেব 
আবঙ্গজেবেব এঁতিহাঁসিক চাবত্রটিন্ছে বিশ্বাসযোগ্যভাবে ঘটিষে তৃনেছেন। 

শিণজী যেদন আবঙ্গজেবেণ সঙ্গে সান্মীৎ কবতে আগ্রা দবধাবে এলেন 
মেদিনহ প্রথম অখঙ্গঞজজেবকে দেখা গেল ভ্েন্বে বর্ণনা 

“আবঙ্গজেখেব খুখাবাধ অঙ্থন্দব বা|যা শ।। হতাশার প্রশক্স ।লাঢ। প্রথব 
ুষ্টি, উন্নত নাসিক এবং অনাবক্ত গণ্স্থল "াপ্তত্বভাব, কুটিাবুব এব 1জতেক্র্যিতাব 
গ্রুক।শব হহতোছল। 

এ বণনা সত্য |১* 

আবঙ্গজেখ অত্যন্ত বৌশলা ছিনেন। শিবশীব প্রতি তব মনে একটি সভয 
বিতৃষ্ণ ছিলি । দবখাবে আমন্ত্রণ বে শে ভকে পাচশ|জাশী মণসবদ|ব বলে 
খোষণা কবা, ভণ্ষ্তে সসম্মানে খিদায দেখেন বলে তখনকাব মতে। “দশ|হেব 
আ[িথাম্থীক।ণে খ|জা কাঁবখে স্বৌশণে বণ্দী ববা অ।বঙ্গজেবেব সে মনে|ভাবেবগ 
পিচ।যব 1১১ 

আবঙ্গঙেব দখবাবেখ সমস্ত বাজ নিজে উপস্থিত থেকে সম্পনন কবতেন। 
ভূদেব |ব সেহ কাজেব বিশ্বীসযোগ্য চিত্র অস্কন ববেছেশ ।১২ 

আবঙ্গজেৰ নিজে পিতাকে তন কবে এবং ভ্র।তুবধ কবে সিংহ।সনে বসে 
ছিলেন । জ্যেষ্টপুত্রকেও গোযালিষব ছুগে ঝ্দী « বে রেখেছিপেন। তাহ তাব যে 


৯২ ভূদেব মুখোপাধ্যায় ও বাংল! সাহিত্য 


পুত্র ( শাহ-আলম্‌-ভূদেব নাম উল্লেখ করেন-নি ) দক্ষিণ ভারতে তার প্রতিনিধিত্ব 
করতেন, তাঁকেও সম্পূর্ণ বিশ্বীম করতে পারতেন না। তাই কৌশলে তিনি নিজেই 
পুত্রকে তার বিকদ্ধে বিধোহী হতে আদেশ করে নিজের অন্থগত সেনাপতিদের 
কাছে তকে চিরদিনের মতো অবিশ্বাসী করে তুলেছিলেন। আবঙ্গজেব কাউকেই 
বিশ্বাস করতেন শা। সব কাজ নিজে করতে চাইতেন। একটি ব্বগতোক্তিতে 
তার সেই মনে|ভাব প্রকাঁশিত-_“প্র্দিগেব এহ পরম ভ্রুখ যে কাহাকে না 
কাহ।কে শিশ্বাস না করিলে কোন কার্য সাধন হয় না হাম যধি আমি স্বহস্তে 
সমুদয় কয সাধন করিতে পারিতাম ৩] ভহলে জগৎ একদিকে আর আমি 
একল। একদিক শুহশেও বুঝি জন ই৩৮- আব্ঞ্গঞজেবের সংশয়জজরিত হৃদয়ের 
সার্থক চিন্র। এহ সংশয়ের এন্তই তিনি তীর সবচেয়ে বিশ্বস্ত এখং প্রবীণ সেন।পতি 
জয়সিংহকে হত্যা করিয়েছিশেন। (অবশ জরসি২হ-হত্য। ব্য।পাবটি ভূদেব- 
কল্পিত, এডি২|সিক সত্য নয় ) 1১৩ 

[শবজীর পপায়ণ-সংবাদ পাঁওয়াৰ পর আবঙ্গবেবের আচরণ, তাব প্রত্যুৎ্- 
পনুমতিহ্ব, বিপদে অধিচশ মনে ভাব এখং স্কিষের পরিচয় দান কবে। শিবজীর 
পল|রনের ব্যাখ্যা এবং ওয়।সহের মৃত্তসংব|দ ঘোবণা করে অশ্রমোচন তার কুট- 
কৌশশেব প্রকাশক । 

সংযও|চারা এবং স্থিব-মাক্ষ্ি আবঙ্গজেব কোনো ভাবপ্রবণ তাকেই প্রশ্রয় দিতে 
পারতেন না। তাছডা কেউ তাকে আঁঙক্রম করে যাবে এ চিন্তা তার 
অহমিকাকে আঘাত করত। তই শিব্জীর প্রতি কন্যার অন্ুঝগকে তিনি 
কিছুতেই স্বীকার করে নিতে পারেননি । নিজের আদর্শেব চেয়ে বাৎ্সল্য তার 
কাছে বড়ো ২৩ পারেনি । শিবজা একে শক্র, তায় বিধমী । কন্তা তারহ প্রাণরক্ষার 
জন্য পিতার সমস্ত বেধ নিজে সহ করিতে চাইবেন, এটা তার কাছে অসহা। 
তাই তিশি কন্যাকে শিবজীর ছিন্নশির উপহার দেবেন জানিয়ে সবোবে বিদায় 
নিশেন। সম্পূর্ণ ঘটনাটি ভূদেবের কল্পনাহ্্ঠ । কিন্ধ আরঙ্গজেবের পক্ষে যে এট! 
অসম্গব নশ্ব, আর প্রমাণ ইতিহাসে আছে। তিনি দার।ব ছিন্নশির শ।জাহানের কাছে 
পঠিয়েছিপেন। (মাখনপ।ণ রায়চৌধুরী অনূদিত 'জ|হানারার আত্মকাহিনী” )। 

অঙ্গুবার খিশিময়ে আরঙ্গজজেবের সদ্গুণাবলীর উল্লেখ থাকশেও তার চরিত্রে 
চতুরতা, শঠত। আর নিচুরতাহ চিএিত হয়েছে । তাহ আরঙ্গজেব-চরিত্র পাঠকের 
সহাগভূতি আকর্ষণ করতে পারে না। 


এঁতিহ।সিক উপন্যাস ৯৩ 


রাজা জযসংহ 
বাজা জমসিংহ আবঙ্গজেবেব একজন বিশ্বস্ত ও রূতী সেনাপতি | ভাব পুবো নাম 
মিজা জয়দিংহ | বণ্টাবেব কাহিনীতে ভাব নাম মিজা ব|জা বলে উল্লিখিত 
হযেছে । আব ভূদ্দেব শিখেছেন ব।জা! জসাসংহ | বাজ জযসিংহ শুধু বণকুশলীই 
ছিপেন না, একজন চতৃব কুটনীতিপ্দিও ছিলেন 1১৪ বন্ধ কঠিন সংগ্রামে তিনি 
মোগলদেব জযযুক্ত কবেছিলশেন । তাহ শিবজীব শক্ষিকে দমন কাব জন্য সকল 
প্রচেষ্টা বার্থ হলে আবঙ্গজেব তব পপচেমে নভবযোগ্য সেন।পতি জম।সংহকে 
শিব্জীর বিকদ্ধে সংগ্রামে নিযুক্ত নব্যোন। প্রঞুতপাক্ষ জযসিছেব সঙ্গে আব 
একজন বিশজ্জ ৭ পবদশী সেন।পতিও গ্রেবিত হযে তেন । সেহ সেণাপতিব 
নাম দিশীব খ|।*৫ বিদ্ধ বণ্টন খা ভু্দেণ বেউভ ত।ব পাম উল্লেখ করেননি | 
যাই হেকি-।শবজীব বকপে। জা।স”» পিজা হণেন | শিবতী বশতা স্বীকব 
ববলেন, মেন পাদশ।ছেব পলে |1জপুণেব (ভদেব [খেছেন পিজষপুব ) 
বিকদে স গ্রামে অব শার্ণ হলেন । শেৰ পণন্গ আ।গ|ম বাদশ।” আখগজেবেব সামনে 
উপস্থিত হতে 9 ।৩ শ 1|দী হসেছিলেন | এসবং এাতিশ|পিপ সত্য । ৬ বিস্ক 
ভুদেব জঘসি-ছেব চবিভ্রচিত্রণে সভ) থেকে বিছুতা মান এসে-ছন। 

ভর্দেব৮্ট জমান 5 শিখজীব ঘুকি এ |৩শাধর্ঠ প্রেমিকতাব ছাবা বিশেষভ।বে 
বিচলিত ইযোছনেন । 'শবজীকে ভাতে সাং খ্য ববাব অন্পষ্ট প্রতিশতি৪ 
দিযেছিশেশ (“বিস্ক ভহা খাশযা যে পেনপ্রকাস টেষ্ট কাপর শা ত51ও 
বলিতেছি না”)। বন্ধ যেভেতু তিনি বাজপুও তাভ নব কাছে কথাল দাম 
অনেক বডে।। শ্রপু এজন্যত [৩।ন শিবজীব পঙ্গে তখন সংযোগিতা কবতে 
পাবলেন না। ভাতহাস বিদ্ধ এবথা লেখে না। হতিং।স বলে- জমসিংহ 
কোনোদিন কোনো বাবণেহ মোগণশক্তিব বিবোধতা কবেনশি। ববং 
মেগলদেব যাতে স্বার্থবক্ষ। হম সে।দবেহ ভ|ব দর্টি ছিণা। শিখজীব সঙ্গে হিন্দৃ- 
স|ম।ঞ্য স্থাপনেব জন্য কেনো আলাপ আলে চন।৪ “মান 5৭ 

ভুদেক্ষে ব।।*ণীতে জযসিংহকে শেষপযন্ত আবঙ্গজেখেষ বিকদ্ধে বিদ্রোহী 
সহযোগীবপে দেখিমে আবর্গজেব্বে প্রেবিত দ্ুতেব সাভ|য্যে বিখ প্রযোগে হত্য। 
কবা হযেছে । কিন্থ এট|ও সত্য ঘটনা নয । জযসিংহেব মৃত্যু হয হস্তিপৃষ্ট থেকে 
পতনের ঘলে, নেটা নিতান্যহ ছূর্ঘটনা 1১৮ 

আসলে ভূদেব যে উদ্দেশ্য নিষে ভাব কাহিনী বচনা কবেছিলেন ওতে 
জয়সিংহ-চবিত্রেব এই কঙ্পিত পবিবর্তনট্ুকু গ্রযেরজন ছিল। আগ্র।য শিবজীব 


৯৪ ভূদেব মুখোপাধ]ায় ও বাংল! সাহিত্য 


যথোপযুক্ত সম্মানবক্ষার জন্য জয়সিংহ নিজে দীয়িত্ব গহণ করেছিলেন__একথা 
সত্য ।১৯ মেই সতাটুকুর ওপর নির্ভর করেই ভূদেব এই পরিবর্তন ঘটিয়েছেন । 
“অঙ্গুরীয় বিনিময়ে” জয়সিংহ বাইবে বাদশ।হের প্রতি কর্তব্যপরায়ণ কিন্তু অন্তরে 
সেই হিন্দুই রযে গেছেন । শিব্জীকে হঠাৎ তাঁর শিবিবে উপস্থিত দেখে তিনি 
প্রথমে একটু হতচকিত হলেও পরমুহ্েই তাকে ভ্রাতৃপ্রেমে আলিঙ্গন করেছেন । 
তারপর তীদের দুজনের কথাবার্তার শেষে শিবজী নিজের সৈন্যবাহিনীর জন্য 
বাদশাহের রাজকোষ থেকে ব্তেন নানিয়ে তাঁর বদলে বিজিত ভূমির নির্দিষ্ট করের 
চৌত্ সংগ্রহের অনুমতি চাইলেন । এয়সিংহ তার গৃঁটার্থ না বুঝেই বাজী হলেন। 
এসব থেকে মনে হয় জয়সিংহু যেন অতি সাধারণ এক ভালোমানুষ । জয়সিংহের 
সমস্ত আচরণের মধ্য দিয়ে শিবজীর প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধা ও সমথনের মনোভাবই 
স্থচিত হয়েছে । 


শাজাহান 


“অন্ধুরীয় বিনিময়ে 'শাঁজাহান” চবিত্রটি ভূদেবের সংযোজন । যুদ্ধ, চক্রান্ত আর 
হানাহ।নির রাজনৈতিক ঝটিকাঁর মধ্যে শাজাহান-রোসিনারার মধুর সম্বন্ধ 
সহজেই একটি স্গিগ্ধ পরিমগ্ডল রচন1 করেছে । কাহিনীর এতিহসিক অংশের 
সঙ্গে রোসিনারার মতো৷ শাঁজাহানেরও কোনো প্রত্যক্ষ সংযোগ নেই। 
প্রিয়বিচ্ছেদ-কাতর] নায়িকা রোসিনারাব প্রেমকে তিনি আপনর সন্সেহ সমর্থন ও 
সতর্ক প্রচেষ্টার মধ্য দিয়ে সার্থকতায় পৌছে দিতে চেষ্টা করেছেন । কিন্তু শেষপযন্ত 
ব্যর্থতার বেদনায় জজরিত হয়েছেন, পিতামহের সঙ্সেহ করুণমধুএ হৃদয়টি নিয়ে 
তিনি এক অপৃধ মহিমায় উদ্ভাসিত হয়েছেন। মনে হয়, এ চরিত্রটির স্থটিতে 
নিজের বাল্যস্থাতি ভূদেবকে অন্ুপ্রাণিত করেছে । তর নিজের জীবনের প্রথম 
বারো বছর কেটেছে পিতামহের মধুর সানিধ্যে । ভুদেবের নিজের ভাথায় পিতামহ 
হচ্ছেন “মহাপুরুর মহাগুরু অথচ শ্রীড়ীকৌতুকের সহচণ” (পিতমহদেখ, পারিবারিক 
প্রবন্ধ)। শাজাহানও এখাঁনে রৌসিনার।র বেদনাতুর জীবনে একমাত্র আনন্দের 
সহচর । 

রৌসিনারা নিজের মনোভাব পিতাঁমহেব কাছেই কিছুটা হালকা করতে 
পাঁরতেন। পিতামহও পৌনত্রীর সন্তষ্টির জন্য শিবজীর সকপ সংবাদ সংগ্রহ করে 
জানাতেন। শিবজীব বাদশ।হের কাছে আগমনের সংবাদ দিয়ে পৌত্রীকে কৌতুক 
করে তিনি বলছেন--“মহারাঞ্পতি আঁসিতেছেন, কিন্তু তুমি এমনটি মনে করিও 


এঁতিহাঁসিক উপন্তা 8৫ 


না ঘে তিনি আসিলেই বৃদ্ধ তোমাকে ছাড়িয়া দিবেন ।” এই ধরনের কথায় যেন 
আমাদের ঘরোয়া জীবনের স্থুরই প্রতিধ্বনিত হয়েছে । 

আবার দশম অধ্যায়ে শিব্জীর দূতী যখন বোসিনানাকে শিবজীর সঙ্গিণী হতে 
আহ্বান জানালো--তখন শ|জাহ।ন নিজে হতে একটি ধাসীর পোশ।ক এনে তা 
পরে পৌত্রীকে ছন্মবেশে অন্তঃপুব ছেড়ে যেতে সাহায্য কৰছেন। রোসিনারা 
যখন বলছেন “আমার যাওয়া কি উচিত হয়”__তখন শাঁজাহ।ন অস্থিবকগ্ঠে বলে 
উঠেছেন-_-“কিসে অন্রচিত ?--*এখানে তুমি এমন কি স্থখে আছ যে যাইতে 
অনিচ্ছ! হয়?” এই উক্তি মধ্য [দয়ে শাজাহাঁনের সেই হদয়টিই প্রকাশ পেয়েছে 
যা একান্তভাবেই মানবিক | হাবেমের কোনো শাহজ!দী বিধমী শক্রপক্ষীর 
একজনের সঙ্গে পলায়ন করবে, আর কোনো বাদশাহ তার হুযোগ কণে দেবেন 
সাধারণ ক্ষেত্রে এ কখনো সম্ভব নয়। কিন্কু মানবিক হদয়বৃস্তিই যেখ।নে বড়ো 
হয়ে ওঠে প্পেখানে কিছুই আপ অসম্ভব বলে মনে হয় না। এ ধরনের মানবিক 
আচরণই উপন্যাসকে রসসিক্ত কণে ৩|কে হৃদয়গ্রাহী করে তোলে । 

শেষপযন্ত শিবজীণ বুহন্তর শ্বার্থ আব মহ্নভব কল্যাণে কথা চিন্থ! কবে 
ঞেসিন।রা যখন শিবজীর সঙ্গে যেতে অসম্মত হলেন, তখন শাঁজাহ।ন তব ত।ৎপষ 
ঠিন বুঝতে না পরলেও, বোঁসিনারাএ যুক্তির খধাযটুক্ু বুঝতে পারলেন । 
শিবজীন্ সঙ্গে খিপনেই বোসিন।পার সুখ মনে কে তিনি তাদের খেই সখা হতে 
চেয়েছিলেন । তা না হওয়ার তিনি আন্ুরিকভাবে দুঃখিত হলেন। 

এবমধোই সামান্ত কয়েকটি আচডে শ।জাহ|নেএ অন্থদ্বগ্ৰ-জজরিত হদয়টিও 
উদঘাটিত হয়েছে । আগ্রাৰ ছুর্গে বন্দী শাজাহান পৌত্রীর কাছে শিজেন স্থখ- 
দুঃখের কথ। ব্যক্ত করতেন । নিজেণ অতীত জাবনেএ বিশ্লেষণও সে প্রসঙ্গে এসে 
পড়ত। পুত্র শ|জ|হাণ পিতা জাহাঙ্গীরেন খিরুদ্ধে বিদ্রোহী ইয়েছিলেন। 
আবার পিতা শাজাহান নিজের সে আচব্রণ বিস্বৃত হয়ে পুত্রদের প্রতি একা প্তভ।বেই 
স্নেহন্ধ হয়ে পড়েছিলেন । আব তাই ফলে তার প্রিয়পুত্র দাপাসপীকেো আন 
মুণ|দকে হত্য! করে এবং স্ুজাকে দেশ থেকে বিতাড়িত কনে তার তৃতীয় পুত্র 
আরঙ্গজেব তীকে বন্দী কবলেন এবং নিজে সিংহাসনে বসলেন । শ।জাহ|ন নিজের 
এ অবস্থার কারণ বিশ্লেষণ করে অশেষ যন্ত্রণায় বলে উঠেছেন-__“বুঝিপাঁম, বুঝিল|ম 
যে পিতাকে অবজ্ঞা কৰে তাহাকে আপন পুত্র হইতে অপমানগ্রস্ত হইতে হয়।” 
আবার পণমুহর্ডে ভাবছেন_-“আমি আপনার কর্মভে।গ তৃগিতেছি -তবে 
আরঙ্গজেবও নিষ্পাপ ? আমার পিতীও স্বীয় জনকের প্রতিকূপাচরণ করিয়াছিলেন, 


৯৬ ভূদেব মুখোপাধ্যায় ও বাংল সাহিত্য 


তবে আমি কি জন্য অপবাধী হইলাম? কপালেব লিখন? না না তাহা হইলে 
অসতকর্ম কিয়াছি বিয়া কি জন্য অন্ুতাপাগ্সি অন্তর্দীাহ কবিবে?” এই 
অন্ত্দহনেন প্রক।শেই চবিত্রটি পূর্ণতা পেয়েছে । 

“অন্গুণীয় বিশিময়েন অন্যান্য চবিণেব মতো! এখানেও শ|জাহান-রোসিনারা 
সম্পর্কটি সংণাপেব মধ্য দিয়ে পাঠিকেণ অন্রভু তিব প্রত্যক্ষতাব মধ্যে গডে ওঠেনি-_ 
লেখকেশ বিবৃতির মধ্য দিযেই তা প্রকাশিত হয়েছে । ত।| সত্ত্বেও যেটুকু ঘটন| 
বা সংলাপ এখানে বচিও হযেছে তাণ মধ্য দিয়ে মাভষ শ।জাঠানেখ যে কপটি ফুটে 
উঠেছে ত।ণ মূল্যও সামান্য নয় । 


রামদাস স্বামী 


পামদাস ন্বমা শিবজাব প্র, এতিহাসিক পুকখ। আখাল্য ধর্মপবায়ণ শিবজীব 
জীবনে বমদ।ন স্বামী বিশেষ প্রত ছিল। বথখিত আছে নাঁমদাস স্বামীব 
গৈবিক উদ্পীশকে শিবজী ৩|। শ|জ্পতাকা কনেছিলেন।২* এই পতাকা 
ভাগোধ।বঝ।ও। নামে শিখ্াাত। শিবজীবণ জীবনে গু স্থান কতখানি ছিশ 
আণ একটি খটন|য তাব প্রমাণ প|ওয়া যায । একবাব ভাব গ্যেষ্টপুত্র শত্তুজীর 
চাঁবাত্র+ স*শোধণেপ জন্য তাকে গুক নামদ।স স্বামীণ তত্বাবধ|নে ৭1াখ। হয় |২১ 
স্থৃতথাং শিবজী খাজনৈতিক সংকটে যদি সেহ গুকধ শবণ নেন, তাহলে খুব 
অবিশ্বীস্স ণা অসচ্ধ [কড় ঘটে না। এখ|নে খামদস স্বমা শিবজীব ব।জনৈতিক 
এবং ব্যক্তিগত জীবনের সংকটের পণিআ|ণে বিশেণ ভূমিকা নিয়েছেন । 

বিশবীন্ঘ।তক মাপ।ঠা সৈনিক শিজকত অপবাধেএ জন্য প্রাণবিসজনের সংকল্প 
প্রকাশ লে তাকে বামদাস স্বামী। কাছে পাঠানো হয়। রামদাঁস স্বামীর 
অন্ুপ্রেবশ(তেই সে যুদ্ধে অম|হুধিক খাবত্ব প্রকাশ করে প্র।ণবিসর্জন দেয়। তারই 
কৃতিত্বে শিবজীণ বাহিনী মোগণদেব পব[জিত করে। আগ্রা থেকে শিবজীর 
পলায়নেখ ব্য।পারে ৪ পামদস ম্বাম। পিশেধ সহায়তা করেন । আবার রোসিনারা- 
প্রেবিত অন্থুবীয় গ্রভণ কণে তাকে পত্বীত্বে গ্রহণ করার জন্য তিনিই শিবজীকে 
অন্থমতি দেন ও শিবজীকে মানসিক সংকট থেকে উদ্ধীব কবেন | সামান্য কয়েকটি 
আ]চডেই শিখজীএ জীবনে গুকর স্থান ও প্রভাব কতখ।নি তা সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে । 
সমগ্র কাহিনীতে রামদাস স্বামীর সন্ন্যাসীস্থলত নির|সক্তি স্থম্পষ্ট অন্ুভূত। কিন্তু 
তাতে কাহিনীতে তার পক্ষে একটি প্রধান চরিত্র হয়ে উঠতে কোনো! বাধার সৃষ্টি 
হয়নি। ৃ 


এঁতিহাঁসিক উপন্যাস ৯৭ 


রো'গসিনারা 


অস্ুরীয় বিনিময়ের রোমান্স অংশের নায়িক। রোসিনারা।। রোপসিনারা 
বাদশাহ আবঙ্গজেবের কন্যা । কাহিনীতে রোসিনারাঁকে অল্প সময়ের জন্যই দেখ! 
যায়। কিন্তু সেই স্বল্প অবকাশেই রোসিনারা-চরিত্রের মাধুধ, কমনীয়তা এবং 
গভীরতা! পাঁঠকচিত্তকে মুগ্ধ করে। বোসিনারা-চিত্রে ভূদেব ঘে আদর্শবাঁদিতা 
দেখিয়েছেন, তা বঙ্কিমচন্দ্রকে অন্তত প্রথমদ্দিকে প্রভাবিত করেছিল (ছুর্গেশনন্দিনী 
-আয়েষা )। কাহিনীতে রোসিন।বার জীবন ধোমান্স অংশটুকুর মধ্যেই সীমাবদ্ধ, 
এঁতিহাঁসিক অংশের সঙ্গে তার কোনে! যে।গ নেই, ইতিহাসের ব! শিবজীর 
জীবনের কোনো! ঘটন।কে তা৷ কোনোভাবে প্রভাবিত কবতে পাবেনি । কাহিনীতে 
প্রকৃত ইতিভাসের সঙ্গে তার নো নো যোগ না থাকলেও তার জীবন ও আচরণ 
একটা এঁতিহ|সিক পরিবেশেণ সঙ্গে সম্পূর্ণভাবে মিলে গেছে । তার ভাবনা এবং 
সিদ্ধান্ত সেযুগের বাঁজনৈতিক পরিস্থিতিব সঙ্গে সম্পূর্ণতই সামঞ্স্তপর্ণ। আর 
এভাবেই ইতিহাসের কোনে। ঘটনা সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত না হয়েও, 
ইতিহাসের গতিধারার সঙ্গে বে(সিনাবীণ জীবনধার|টিও এসে মিলতে পেরেছে । 
এখানেই ভূদেবেখ চবিত্রন্থষ্টিব সার্থকত|। 

প্রথমদর্শনে বোসিনাবাকে বাদশ।হ-কন্ট। বলে চিনে নিতে অগ্রবিধা! হয় ন|। 
তাঁর বন্দী-জীবনের প্রথম তিনদিন তিনি অন্তরাল্বতী অজান! দুর্গক্মামীর সমন্্র 
এবং আস্তিক আতিথেয়তায় সন্তষ্ট হয়েছিলেন । ঙারপর চতুর্থদিনে সকালেও 
ঘখন ছুগস্ব'মীর দেখ! পাওয়া গেল না, তখন কিছু অশ্রুবিসর্জনও কণলেন। “কিন্ত 
সেই অশ্রনির্গমের হেতু পরাধীনতার ক্লেশ অথব! আপনাকে ছু্গস্বামীর অবজ্েয়- 
বোধ” লেখক তা ব্যাখ্যা করেননি ৷ তারপর বেলা বাড়লে দুর্সস্বামী দেখ দিলেন । 
বাদশাহ-পুত্রী তাকে আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করে বিশেষ অসস্তষ্ট হলেন না। 
তখন তিনি যখোঁচিত গান্ীধে কিন্তু মৃদুত্বরে ছুর্গন্বামীর পরিচয় জিজ্ঞাসা করে 
জানতে পারলেন তিনি বাদশাহের পরমশক্র শিবজী স্বয়ঘ। তাকে বন্দী 
করার কারণ হিসেবে যখন শুনলেন তাকে বিবাহ করে বাঁদশ|হের সঙ্গে সম্বন্ধ 
স্থাপন করাই শিবজীর উদ্দেশ্য তখন গর্ধোদ্ধত কঠে তিনি বলে উঠলেন--“এ কি 
অসঙ্গত কথ! । তৈমুববংশ-স্ভৃত দিলীশ্বরের সহিত পার্বতীয় দন্্যর সম্দ্ধ নিবন্ধন ।” 
এই একটি বাক্যে বাঁদশীহ-কন্তার মনোভাব এবং চরিত্রটি উদ্ঘাঁটিত হয়েছে। 
নারীক্ষলভ কৌঁতুহলের নিরসন হবার সঙ্গে সঙ্গে তীর বংশ এবং পদমর্ধাদাবোধ 
জেগে উঠেছে। এটাই ম্বাভাবিক। তাঁবপব কেমন কে এই বাঁদশাহ-কন্তার সঙ্গে 


ভূ 
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পার্বতীয় দৃস্থ্যর প্রণয়সম্পর্ট গড়ে উঠলো, ভুদ্দেব সে বিষয়ে শিল্পীর দায়িত্ব পালন 
কবেননি। সামান্য কয়েকটি কথায় লেখক তাব বর্ণনা দিয়েছেন, এবং সে বর্ণনা 
সম্তাব্যও বটে। তবে কথাসাহিত্যের দাবি আরে। অনেক বেশি। কথাসাহিত্য 
অর্ধনাটক, সংলাপ ত।ব প্রাণ । বাদশ|হ-পুত্রীব জীবনেব এতো! বডে৷ একটা 
পরিবর্তন, এতোখ।নি গ্ুকত্রপূর্ণ একট ঘটনা সেই প্রাণেব স্পর্শ থেকে বধ । 

রোসিনারার হদয়ভাঁব শিণজীব প্রতি যখন সম্পূর্ণ অনল তখন উ।বই সম্মান 
ক্ষার জন্য শিবজী আহত শুপেন। এই সংবাদে বাদশ।হ-কন্যান মধ্যে চিরন্তন 
নাবীহদয়টি জেগে উঠলে।। তিনি তাড়াতাডি একজন পরিচারিক!কে সঙ্গে 
নিয়ে শিবজীর কছে এলেন এবং শিনজীব শয্য।ব পাশে বসে তব মাথায় ধীলে 
পীরে হত বুপিয়ে দিতে লগণেন । শিবজীব উৎফুল হৃদয়ের বথা শুনে ঈষৎ 
লঙ্জিত হয়ে শুধু বললেন--“আমিই এই অনর্থের মল”। তাবপব মনে মনে 
সংকল্প কবলেন যতদিন শা শিপ সম্পূর্ণ সুস্থ হচ্ছেন ততদিন তিনি নিজে 
শিব্জীব সেবা কববেন। আব এই উপণপন্গেই ঘ|ব নরীসহব পূর্ণ জাঁগণণ 
হলো। এব।ব শিবজীকে বিখাহ কণতে তব আত আপত্তি বইল না। শুধু 
গুকজনেব অন্মতি ছ।ডা বে|নে। ক|জ কণ্লে ৩|ন ফল কখনে। ভ|1০| হয় না 
বলে বোসিনান| এবং শিবজী দ্জনেই সেই অন্তমতিন জন্য অপেক্ষা] কবে বইলেন। 
কিছুদিন পণ মোগলণ] শিবজীণ ছুগ জম কবে নিলে শিবজী পাণিয়ে যাধার আগে 
রে|সিনাঁবাঁর কাছে এলে তিনি শিধজীকে বললেন-__“কখন গ যি পুনবাঁন মিলিত 
১ঈবাঁন পথ হয আমি যেখানে থাকি তেম।বই বহিলাম জানিও 1” এ যে 
রোমিনাবাব মুখেব কথা মার নয়, বোসিনাঁব! পবে তাব প্রমাণ দিষেছিলেন | 

এবাব বোসিনারাকে দেখা গেল আগ্রা দ্ুগে বন্দী পিতামহ শাজাহানের 
সমবাথিনী সঙ্গিণীকপে । শিবজীকে ভালোবেসে বেসিনাবাব নপজন্ম হয়েছিল । 
তই পিত্রালয়ে ফিবে এসে স্টখৈরর্য সঙ্গোগেব মধ্যে তিনি আব শান্তি খজে পেলেন 
না, বুদ্ধ পিতামহের সেবায় অ।জনিয়োগ করলেন । সম্পর্বেন মধুবতাঁষ জন্য 
পিতামভেব বাছে তিনি সহজেই আপন মনে।ভাব প্রকাশ করতে পাবতেন। 
শাজাহানও সহানভাতব সঙ্গে পৌত্রীর কথা শুনতেন ও পৌত্রীকে শিবজীর 
কার্যকলাপের খবব এনে দিতেন । বাদশাহের সঙ্গে শিবজীর দেখা করতে আসব 
সংবাদ তিনিই পৌত্রীকে জ|নিয়েছিলেন। তাঁবপব বা"শাহ-কন্য।র জীবনে সেই 
চরম মুহুর্ত উপস্থিত হলো যখন শিবজীর দ্ূতী গোপনে অন্ধুরীয় আব উষ্জীষ নিয়ে 
এদে বোনিনারাকে পলায়নপব শিবজীর সঙ্গিনী হতে আহ্বান জান।লো। 


এতিহাসিক উপন্ত।স্‌ ৭৯ 


একদিকে প্রেমের আহবান আর একদিকে প্রেমপাত্রেব প্রকৃত মঙ্গলের চিন্তা_এই 
দুই চিন্তাব ছন্দে রোৌসিনারার অন্তর ছুলে উঠলো! । কত কথা৷ তার মনে হতে 
প।গলো। পিতামহ তীকে বারঝর শিবজীর সঙ্গে চলে যেতে উৎসাহিত কবতে 
ল।গলেন। কিন্ত শেষপযন্ত প্রিয়তমের প্রকৃত কণ্য।ণরণামন|হ তার কাছে বড়ে। 
বলে মনে হলো । পিত।মহ শিবজীর সঙ্গে যেতে তার অনিচ্ছ।র কারণ জানতে 
চাইলে বে।মিনীর। বশে উঠলেন--“অনিচ্ছা।। আমার মনোমিধ্যে যাইবার ইচ্ছ। 
যেকি পধন্ত ব্শবতা হুইয়।ছে তাহ] বক্তব্য শহে, অকত্ব্য বোধ হইলেও মন 
শিবাবত হহতেছে না|” কিন্তু তবু যে তাকে সে চচ্ছ। দমন কবতে হচ্ছে তার 
কারণ এতে শিবজীর প্রতি অ।বঙ্গজেবের বিদ্বেম যেমন বেডে যাবে তেমনি মারাঠা 
জাতিও একজন মুসলমানীকে বিখাহ কবাব জন্য শিখ্জাল প্রতি ধিৰপ হবে। 
ছু'পক্ষত তখন শিবজীর শঞ্ হে দাড়।বে । “স্তন” ম1॥। হতেই সেই প্রণয়াম্পদের 
সম বিপদ ঘটিবে, অতএব জানিন। শুনিয়া এএ৩ বর্ম বেমন করিয়া কবিব ?” 
একদিন (তনি শিবজীকে খলেছিলেন “আমি তোমর$৮”, এব|বে জীবনের চরম 
ত্যাগের মধ্য ধিয়়ে তিনি সে বথ|ব্ড শেন উন্তন চিলেন। ভূদেপ এখানে 
বোসিনারার চ।বজে চিরন্তন ভারতীয় নারীত্বকে প্রক।শ করেছেন, প্রেমের জন্য 
স্বা্থবসজন দেগিধ। ভার ধর্ম। তারপর রে(সিন।ব। শিবজীর অন্ুবায়ে সঙ্গে 
নিজেব অধ্ুপাধ ।বনিখয় কগশেন এবং দূভীর হতে শিবজীকে এক প্র 
'দ্লেন। 

শিবজীকে পেখ। বে।সিন।ব।র পত্রটি সংক্ষিপ্ত কিন্ত তার মধে) রোমিনারার হৃদয়টি 
উজ্জপ হয়ে প্রকাশ পেয়েছে । শিব্জার প্রতি বোসিনাব।র আন্তরিক ভালোবাসা 
এবং এনান্ত 'আত্সমপণ মনে দাগ কেটে যায়। “হে মভার।ইর।জ, হে প্রি ৩ম” 
এন বলে সম্বোধন করে বোসিন।বা পত্র শুক কবেছেন। লিখেছেন--“আমি আর 
অধিক কি বলিখ__তুমিত আমর স্বামী তান চিহ্নম্ববপ আমার হস্তাঙগুরীয় 
তোমার অঙ্গুরীয়ের সহি বিনিময় করিল।ম-_-অতএব অগ্ঠাবধি আম[দধিগের 
বি সম্পন্ন হইল । কিন্তু আমি তে|মাব সমভিব্যভাবিণী হইশে তোমার 
বাস্তবিক আপ্তরিক মানস সিদ্ধ ৮ওনের অনেক প্রতিবন্ধক হইবে এই ভাবিয়া আমি 
আপন।কে ব্ব।'মিসহবাসম্থথে বঞ্চিত করিলাম-_-যদি বল, অ।মাকে লহ্য়া বাজ্যত্র 
হইলেও তুমি দুঃখিত হও না সে কথাতেও আম।র অবিশ্বাস না- কিন্ত মনে 
করিয়া দেখ শুদ্ধ বুভা হওয়া] মাত্র তোমাব মনণেব মানস নভে । অতএব আমি 
যেমন নিজ স্বামীর ভাবী মনোছুখ ভ।বিয়। হাহার সহ্বালে আপনাকে বঞ্চিত 


১* ভূদেব মুখোপাধ্যায় ও বাংলা সাহিত্য 


করিলাম, তেমনি তুমিও স্বজাতি-বাৎসল্য প্রযুক্ত নিজ জায়াকে পরিত্যাগ 
করিলে । অধিক লিখিবার ক্ষমতা নাই--একাস্ত অধীন। রোসিনার]।” 

এই পত্রটিতেই বোনিনারার চরিত্র সম্পূর্ণ উদঘাটিত হয়েছে, এর ওপর মন্তব্য 
নিশ্রয়োজন | 

প্রসঙ্গত বল! যেতে পারে, কণ্টাবের রচিত রোসিনারা চরিত্রের সঙ্গে ভূদেবের 
রচনার পার্থক্য অনেকখানি । সেখানে শিবজীর সঙ্গে রোসিনারার বিবাহ 
হয়েছে, বোসিনার। শিবজীর পুত্রের জননী হয়েছেন, সেই পুত্রকে তার কাছ থেকে 
কেড়ে নেওয়া হয়েছে । তারপর আগ্র। থেকে শিবজীর পলায়নের সময় তিনি 
শিবজীর সঙ্গিনী হয়েছেন । পরিশেষে হ।বানে। পুত্রের সঙ্গে পিতামাতার মিলনে 
কাহিনীর মধুর সমাপ্তি ঘটেছে । রোসিনারা-চরিত্রের কোনো বিশিষ্টতা সেখানে 
ফুঠে ওঠে নি। একজন কো মলপ্রাণ। প্রেমময়ী পত্বীবূপেই সেখানে তাকে দেখা 
গেছে, সকল বাঁধা খিপ্ব দূরে ঠেলে ফেলে যিনি নিজের স্বামীর সঙ্গে মিলিত 
হয়েছেন। কিন্তু প্রেমপাত্রের জন্য আত্মন্থখ বিসর্জনের অপূর্ব মহিমায় ভূদেব্স্ঠ 
রোসিনারা-চরিত্র উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে । ভূদেবের রচনায় শিবজী-রোসিনারার 
বিবাহ বা তাদের পুত্রসন্ত।ন লাভের অসম্ভব ও অবাস্তব কল্পনা স্থান পায়নি । 
শিবজী বন্ুপত্বীক ছিলেন একথ! ইতিহাসে জানা যায় ।২২ কিন্তু তা"বলে তিনি 
কোনো অসবর্ণ বিবাহ করেননি । ভূঁদেব এ সত্যকে রক্ষা করেছেন এবং সেই 
সঙ্গে রোসিনারা চরিত্রকে এক অসাধারণত্ব দিয়েছেন । বালা কথাসাহিত্যে 
অগণ্য নারীচবিত্রের ভিড়ের মধ্যেও রোসিনারা শ্বকীয় মহিমায় উদ্ভাসিত । 


ীতহাঁসক উপন্যাস হিসাবে অন্কুরীয় 'বানময়ের 'বচার 


ভূমিকাতেই বল! হয়েছে যে, ভুঁদেব মুখেপাঁধ্যায়ই হচ্ছেন বাংলা সাহিত্যের 
গ্রথম সার্থক এতিহাঁসিক উপন্ত।স রচয়িতা । “অন্তুরীয় বিনিময়'ই তার সেই সাথক 
বুচনা। এঁতিহাসিক উপন্তাস হিসাবে “অঙ্গুয়ীয় বিনিময়ের বিচার তাই 
অপরিহার্য । 

প্রকৃত এঁতিহাসিক উপন্যাসের সংজ্ঞা কি এনিয়ে আলোচনায় প্রবৃত্ত হলে 
সহজে তার মীমাংসা হবে না। এঁতিহাসিক উপন্যাস যখন উপন্যাস তখন সেখানে 
ইতিহাঁমের চেয়ে সাহিত্যের দাবিই বড়ো। তবু ইতিহাঁসকেও অন্বীকার করা 
চলে না। এক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের অভিমতকে গ্রহণ করলে এই ছুটি বিষয়ের মধ্যে 
সামঞ্ন্ত সাধিত হয়। “সাহিত্য” গ্রন্থের “এতিহালিক উপন্যাস প্রবন্ধে 


এতিহাঁমিক উপন্যাস ১০১ 


রবীন্দ্রনীথ এ সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। রবীন্দ্রনাথের মতে ইতিহাসের 
সংশ্রবে উপন্যাসে একট] বিশেষ বস সথশর করে, উপন্যাসের সেই রসটুকুর প্রতিই 
উপন্তাসিকের লোভ । এ প্রসঙ্গে তিনি একটি নৃতন শব্ধ স্থট্টি করেছেন__ 
এতিহাসিক রস+ | বলেছেন__ 

“লেখক ইতিহাসকে অখণ্ড বাখিয়াই চলুন আর থণ্ড করিয়াই বাখুন সেই 
এঁতিহাসিক রসের অবতারণ! সফল হইলেই হইল ।” 

তবে সর্বজনবিদিত সত্যকে অন্বীকার করলে চলবে না, এঁতিহ।নিক ঘটন। 
বা চরিত্রের ম্বরূপধর্মকে রক্ষা করলেই সেই সত্যকে স্বীকর করা হয় । সেই 
সত্যকে বজায় রেখে-_ কল্পনাকে কিছুটা] প্রশ্রয় দেওয়া যায়। এঁতিহাসিক 
উপন্ত।সের আলোচনায় এটুকু মনে বাখলেই চলে। কেননা প্রতিটি ঘটনার 
চুলচের। বিচার করে তাব সত্যাসত্য নির্ণয় করা এঁতিহ।সিকের কাজ, সাহিত্যের 
পাঠক এমনকি তার সমালোচকেরও কাজ তা নয়। “অন্ুরীয় বিনিময়ের 
এীতিহাসিকতা৷ বিচারেও দেখতে হবে যে ইতিহ[সের খু টিনাটি বাদ দি”লও লেখক 
তব উপন্যাসে এতিহাসিক রসের পবিবেশনে সার্থক হয়েছেন কি না। যদি হয়ে 
থাকেন তাহলেই তার কৃতিত্ব স্বীকৃত হবে । 

চরিত্র আর ঘটনা-_-এই দু'ভাগে এ আলোচন।কে বিভক্ত করা যেতে পারে । 

চিত্রের আলোচন|য় আগেই দেখা 'গছে ভূদেব প্রধান চবিত্রগুলির 
এতিহাসিকতা৷ বঞ্জায় রেখে তার মধ্যে কল্পনার বিস্তর করেছেন । তাই এখ|নে 
তা নিয়ে পুনর।য় আলোচনা করা বাহুল্য মাত্র। 

ঘটনা এখনে ছুটি ধারায় অগ্রসর হয়েছে । নায়ক শিবজীর জীবনের একটি 
ধরা জাতীয়-জীবনকে প্রভাবিত করেছে আর একটি ধার৷ একান্তই তার ব্যক্তিগত 
জীবনকে ঘিরে আবতিত হয়েছে । প্রথম ধারাটি এতিহাসিক, ছিতীয়টি রোমান্স । 
বোম।ন্সটি নিছক কল্পনা । এখানে বিচার্য এই কল্পনা কিভাবে ইতিহাসের গতি- 
ধারার সঙ্গে যিশে এতিহাঁসিক রূসের উৎসারণ ঘটিয়েছে । 

শিবজীর চরিত্র আলোচনায় দেখা গেছে, ভূদেব ঘটন।বিস্তাসে ইতিহাঁসকেই 
অন্সরণ করেছেন। ঘটনার ফ্রেম এখানে ঠিকই আছে, কিন্তু ঘটনার সংস্থাপনে 
ভূদেব এতিহামিক কালের কিছু অদল বদল করেছেন। শিবঙী-জয়সিংহ এবং 
শিবজী-আরঙ্গজেব দুটি সাক্ষাৎকারেই ভূদেব ঘটনাকে নিজেরু মতো করে 
সাজিয়েছেন । 

ভুদেবের কাহিনীতে শিবজী নিরস্ত্র একাকী জয়সিহের শিবিরে অকম্মাৎ 


১০২ তদেব মুখোপাধ্যায় ও বাংলা সাহিত্য 


উপস্থিত হন। জয়সিণ্হ উ।কে সাদরে গ্রহণ করে ইঙ্গিতে পারিষদবর্গকে স্থানান্তরে 
পাঠালেন । শিবজী ৬খন এক দীর্ঘ ভাষণে উাব হিন্দুসাআজ্য স্থাপনের প্রচেষ্টায় 
জয়সিংহেব সহযে।গিতা প্রার্থনা! করশেন। ভবিষ্যতে সাহায্য করার অস্পষ্ট 
প্রতিশ্নতি দিয়ে জয়সি"হ আবঙ্গজেবের পক্ষে শিবজীর সঙ্গে সন্ধি করলেন । 

ভূদেণের এই ঘটন|বিন্ত।সের সঙ্গে ইতিহাসের সত্যের সম্পূর্ণ সামগ্বস্ত ঘটে না। 

সার যদুন।থ সরকারের গ্রঙ্থে [ 91)155]1 00 1)185 [70095ত (607 13010101) ) 
যেটি সাধারণত 91:7৮] নামে পরিচিত-_এবং 918০7 [7158015 01 4১000081) 
810 67180]. ] এই সাক্ষাৎকারের বিবরণ পাওয়া যায় । বিশেধ ভবে “শবাজী, 
গ্রন্থে এর বিভ্ুত বিববণ লিপিবদ্ধ হয়েছে । তাতে জানা যায় শিবজী অণে+, 
চেষ্টা করে জয়সি'ঠে৭ সঙ্গে সাক্ষাৎক|বেব ব্যবস্থা করেন ।২৩ এহ ঘটন।র পুনে 
শিধজী অ।ফজণ খাঁঞকে হত] কবেছিলেন বশে যথে্ সতবতা অবপম্থন কর 
হয়েছিপ। শিখজী নিরদ্প হয়ে ছজন মাত্র ব্র্গণকে নিয়ে পাক্ষ!ৎ করতে এলে 
জয়সিংহ তার সচিবদের প|ঠিয়ে আগে জানিয়ে দেন শিবজী হাব সব ছুর্গ সমপণ 
করতে বাজী থাকলে তবেহ যেন জয়সি-ছ্ের কাছে অ।সেন। শিখজী রাজ 
হলে তবেই জয়সিশ তাপে স্পাবিধধ অভ্যর্থন। করেন । কিন্ শিবজী জয়সিংহেপ 
শিনিলে প্রবেশ কবার সঙ্গে সঙ্গে জয়সিংহেব নির্দেশে মোগণবভিনী নায়কহাঁন 
পুরন্দব দুর্গ আশ্রমণ করে । শিবজী অযথা লোকক্ষয় নিখাবণের উদ্দেশ্টে পরাজয় 
মেনে নেন ।২৪ তারপর সন্ধি স্বাক্ষাবত হয । 

হতরাং ভুঁদেব যে সাক্ষাৎকারের কথা বর্ণনা করেছেন ত| তার বীহিশীর 
উদ্দেশ্টের অনুকুল এবং শিধজীর দার্ঘ আবেধণটি ভূদেবের রচন।। তবে শবজী 
যে হিশ্দেব রক্ষাকঙ|বপে পরিগণিত হয়েছিলেন এটি সত্য (২৭ জবা ভূদেপের 
এই রূপান্তর শিব্জী চরিত্রের বিকাশের সহ।য়ত। করেছে । 

সন্ধির একটি শতেরও অন্যরকম প্রয়েগ হয়েছে । প্রথমে স্থির ভয়, শিবজী 
নিগে আগ্রা যাবেন না। তার আটখছর বয়সের পুত্র শভ্তজী পাচহ।জাকী 
মনসবদার হিসেবে ওর প্রতিনিধিত্ব করবেন । কিছুদিন পবে দক্ষিণ ভারত থেকে 
শিবজীকে দুবে ব।খাব জন্বা জয়সি“্হ তাঁকে অনেক অন্রে|ধ কবে এবং নিজে তর 
সম্মান রক্ষার দাসত্ব গ্রহণ কৰে তকে আগ্রা যেতে রাজী করান ।২৬ 

এরপর আসে শিবজী আরজজেব প্রসঙ্গ। ভুদেব লিখেছেন শিবজী প্রথমে 
উত্তেজিত হলেও শেবপর্যন্ত অ।বঙ্গজেবের সকল প্রস্ত(বে সম্মত হন। এঁতিহাসিক 
বিবরণ কিন্তু আলাদা । স্ব যছুনাথের গ্রন্থ থেকে জানা যায়, শিবজীর সঙ্গে 


এতিহাসিক উপন্।স ১০৩ 


আরঙ্গজেবের কোন প্রত্যক্ষ বাক্যালুঁপ হয়নি, হয়েছিল জয়সিংহ-পুত্র রামসিংহের 
মাধ্যমে। শিবজীকে পাঁচহাজারী মনসবদাঁপ ঘোষণা! করা হলে শিবজী ক্রুদ্ধ হন 
এবং ভবিষ্যতে আর কখনে। তিনি আরঙ্গজেবের সাম.ন আসেননি ।২৭ 

ভূদেবের বর্ণনা মতো! শিবজী সেদিনই তার সৈন্যদের নিজরাজ্যে ফেরত 
পাঠাতে চাঁননি। কিছুদিন পৰে আবঙ্গজজেবেব সন্দেহ দূর করে নিজের মুক্তির পথ 
স্থগম করতেই তা করেন 1২৮ 

এতিহসিক কালনির্ণয়ে ভদেব আব একটি ব্য।পাবে স্বাধীনভাবে নিজেব 
লেখনী চালনা করেছেন । ভুদেবের কাহিনীতে আবঙ্গজেবেব জন্মধিনের উত্সবের 
হৈ-চৈ-এব মধ্যেই শিবজী পলায়ন করেন। কিন্থ শিবজী যেদিন আগ্রীয় 
প্রবেশ করেন সেদিনই ছিল প্রকৃত পক্ষে আরঙ্গজেবের জন্মধিন 1২৯ 

রোমান্স অংশে ভূদেব আগ্মায় বেসিন|র|কে শ|জাহানের সঙ্গিনী করেছেন । 
কিন্ত শিবদী আগ্রা আসেন ১৬৬৬ শ্রী-এর মে মাসে। তার আগেই ওই 
বছবের জান্ুয়।রী মাসের »২শে তারিখে শাজাত।নের মুত্যু হয় । শাজাহানের 
মুত্যু পরেহ আবঙ্গজেন আগ্রায় দরধ।ব করেন । শাজ|হ।নেএ জীবদ্দশ।য় কখনো 
তিনি আগ্রায় দরখর বসাননি ।৩* তবে শ।জ।হ।ান যেহেতু এখানে রোম।ন্স 
অংশের চরিত্র আর সে অংশ নিছকই কল্পন।প্রস্ত, স্থতর।২ এ ক্রুটি উপেক্ষণাম | 
ভদেবেব এই এ্রটই কাহিনীতে মানবিবলসেব উৎস|রণে সাহায্য করেছে । 
ইতিহ|সের সং্বে মানব্জীবনে যে বিষাদ ঘনিয়ে আসে তারই কারুণ্য এখনে 
পাঠকচিত্তকে দ্রবীভূত কবে। এতই ইতিহাসের সঙ্গে মানবজীবনের রাখীবন্ধন 
সম্পন্ন হয় । 

আলোচনার পরিভাষায় ভুদেবের খচনা কাঁল।তিক্রমদৌষে দুষ্ট । কিন্তু 
সামগ্রিকভাবে ভূদেখ একটি এঁতিহামসিক ভাবমণ্ডল রচনায় সার্থক হয়েছেন। 
শিবজীর সৈন্সঙ্জা, সেনাধাভিনীর ব্ভাগ, বণক্োশল সবই ইতিহাসে স্বীরুত। 
একদিকে ইতিহাদের বিপুল আয়োজন আর একদিকে মানবজীবনের অত্যন্ত 
স্বাভাবিক অথচ করুণমধুর ভাপোবাসা_এ ছুদ্নের সংঘাতে ইতিহাসই 
জয়ী হয়েছে, ভালোবাস। চরম বিষাদের মধ্যে নিমজ্দিত হয়েছে । নায়িকার 
জীবন ইতিহাসের কোনো! ঘটনার সঙ্গে প্রতাক্ষভাবে যুক্ত ন! হয়েও তার 
গতি ও প্রকৃতির সঙ্গে সহজভবেই মিশে গেছে । এমন পরিবেশে শিবজী- 
বোসিনারা প্রণয়পর্নটিকে আর অসন্ভব বলে মনে হয় না। বরং এই প্রেমের 
সমাপ্তি মিলনে সার্থক হলে! না৷ বলে পাঠকের দীর্ঘশ্বাস পড়ে । এই প্রেমের 


১০৪ ভূদেব মুখোপাধ্যায় ও বাংলা সাহিত্য 


আবির্ভাব, বিকাশ এবং পরিণতি উপন্যাসোচিত সংলাপের মধ্য দিয়ে পাঠকের 
অনুভবে প্রত্যক্ষ হয়ে ওঠেনি একথা সত্য । এই বকম বড়ো একটি ক্রুটি থাকা 
সত্বেও তা পাঠকের মনকে নাড়া দিয়ে যেতে পেরেছে । এখানেই 'এঁতিহাঁসিক 
রস" পরিবেশনে ভূেবের পারদশিতা প্রকাশ পেয়েছে। “দি মারহাট! চীফ'-এ 
এ্রতিহাসিক আধারে যে উদ্দাম কল্পকাহিনী গড়ে উঠেছে, তা৷ শেষপর্যন্ত 
ইতিহাঁসকেই অস্বীকার করেছে। কিন্তু ভূদদেব তার বীজটুকু মাত্র গ্রহণ করে 
শেষপর্যস্ত যা ফুটিয়ে তুলেছেন তা সত্যই অপুর । ইতিহাসকে অস্বীকার না করে 
তারই পটভূমিকায় মানবজীবনের আনন্দবেদনাকে আভাসিত করে তুলতে 
পেরেছেন। ইতিহাসের জয়রথ মানবজীবনের ভালোবাসাকে দলিত করে চলে 
গেছে। তবু সেই দলিত পরাজিত ভালোবাসার করুণ আতিই শেষপধন্ত পাঠকের 
হৃদয়কে আচ্ছন্ন করে রেখেছে । তাই এই আখ্যায়িকা “ৰতিহাসিক উপন্যাস 
হিসাবে সার্থক হয়েছে । 


উল্লেখপঞ্জনী 


১. এতিহাসিক উপন্য।সেব প্রপম আবির্ভাব ভূদেব মুখোপাধায়ের (এতিভামিক উপন্তান ) 
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প্রবন্ধকার ভূদেৰ 


৯ 


সামাজিক প্রবন্ধ 


প্রথম গ্রক।/শ--এডুকেশন গেজেট পাত্রকাদ্ন । ৭ই জনয়।র৷ ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্ধে নেখ। 
শুরু হয়, শেষ হয় ২৪শে জান্ুযররী ১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দে । দীর্ঘ ছু'বছব ধবে তিনি 
এই প্রবন্ধগুলি রচনা করেন । ৭ই সেপ্টেম্বব ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দে অর্থ।ৎ লেখা শেষ 
হবাব প্রায় তিন ণছর পরে এটি পুস্তক।ক।রে প্রথম প্রকাশিত হয়। ওহ তারিখের 
দিনাপপিতে ভূদেব লিখেছেন-_-“সাম।জিক প্রবন্ধ প্রক।শ কবিলাঁম 1৮১ 

স।মাজিক প্রবন্ধ” রচণার পুবেও ভদেব সমাজ বিষয়ে “য়েকটি প্রবন্ধ 
পিখেছিলেন । দীঘদন ধরেই তিনি এ নিষে চিন্তু। করেছেন । পপাবিব।।ব্ক 
প্রবন্ধ' রচন। করতে গিয়েহ তিনি “সামজিক প্রবন্ধ” প্রচনাব জন্য অগগ্র[(ণত হণ |২ 
পাবিঝ।প্িক প্রণন্ধের প্রথম পনেবে।টি প্রবন্ধ লেখা শেখ ববেহ পরেব সপ্থ।হে 
(২৪শে আম ১২৮৩ সাল ) লেখেন পিমাজ কি-_একটি দু্ঘন্ত | 'তারপব ই 
সপ্চ।ঙে পবপব লেখেন- সমাজ কিবপে জান্ময়ছে? এক এসমাজবুদ্ধির অন্যতর 
হেতু” । এই তিনটি প্রণন্ধ অণশা “সামাজিক প্রবঞ্ধেব অন্তডক্কি হয়নি । এ 
ছাঁড়ও তিনি সখজ বিসয়ে আরে। কিছু প্রবন্ধ শিখোছশেন_যেগুলি বিবিধ 
প্রবন্ব_দ্বিতীয়ভ।গে সংকলিত হয়েছে | 

'নামাজিক প্রবন্ধের ভূমিকায় পপ্রন্থেব অ(ভ|স+ দিতে গিয়ে ভুদেব এক জায়গায় 
লিখেছেন-_ 

“একখ|নি সর্বদেশ-সাধারণ সম।জতত্ গ্রন্থ প্রণয়ন উদ্দেশে, অথব| থাজনৈতিক 
বে প্রপ।র আন্দোলনের সহকারিত। করিবার নিমিন্দে, এই প্রবন্ধ গুলি পাস 
হয় নাই। এখনকার ইংব।জী শিক্ষিত অনেকের মধ্যে কি ধর্ম সম্দ্দে, কি সখ।জ 
সম্বন্ধে, কি প|বিবাবিক ব্যবস্থ।য় কি আচার ব্যব্হ।বে, সববিষয়েই তথ্যভ।ন 
অন্ফুট, কর্তব/স্তত্র অনির্দিষ্ট এবং কাঁষকলাঁপ অব্যবস্থিত হইয়া] পাঁড়তেছে। 

“এইজন্য, ইংরাজর।জ প্রদত্ত ডাক, রেলওয়ে, মুণযন্ত্র সংবাদপত্র, টেলিগ্রাফ, 
প্রভৃতি বিদ্যাবিস্তারের উপাদ।ন, এবং এই অভূতপুৰ শাশ্ডিস্থখের অবসর প্রাপ্ত 


১০৮ ভুদেব মুখোপাধ্যায় ও বাংলা সাহিত্য 


হইয়! এখন আমাদের প্ররূত অবস্থা কি তালা বুঝিয়া আমাদের নিজেদের কর্তব্য 
অবধারণ করা একান্ত আবশ্তক | এই পুস্তকের দ্বারা সেই কর্তব্য অবধারণ 
কার্ষের কোনরূপ সাহায্য হইলেই উদ্দেশ্ঠসিদ্ধি জ্ঞান করিব” |৩ 

এই দীর্ঘ উদ্ধৃতি থেকে জানা যায় যে আজকাঁল আমরা সমাজতত্ব বাঁ সমাজ- 
বিজ্ঞান বলতে যা বুঝে থাকি “সামাজিক প্রবন্ধ" সে জাতীয় গ্রন্থ নয়। ইংরেজ 
সভ্যতার সংস্পর্শে আসায় এবং ইংবেজী শিক্ষায় শিক্ষিত হবার ফলে আমাদের 
দেশে একটি বিশেষ শ্রেণীর উদ্ভব হয় । এঁদের চিগ্তাধ।র। এবং আচবণ আমাদের 
দেশের প্রচলিত চিন্তাধারা এবং আচরণ থেকে সম্পূর্ণ আলাদা হযে পড়ে। 
সামগ্রক সামাজিক জীবনে এব ফলে যে প্রতিক্রিয়! দেখ! দেয় তার প্রক্লতি বিচার 
করে দেখাই এই প্রবন্ধগুলির উদ্দেশ্য । কারণ লেখকের মতে এব ফলে কর্তব্য নির্ণয় 
সহজ হবে। ভুঁদেব এই গ্রন্থে ভাবতেব অতীত ইতিহাস আলোচনা করে 
দেখাতে চেয়েছেন ভারতের সম্ভাব্য ভবিষ্যৎ কি। সেজন্য কি কব! কর্তব্য তার 
বিশ্বাসমতে তার নির্দেশও দিয়েছেন | 

ভূঁদেব ছয়টি অধ্যায়ে ভারতবর্ষের ভূত ভবিস্তৎ এবং বর্তমানের রূপ অঙ্গন 
করেছেন। কোনো! জাতির আত্মমর্যাদীবেধেব প্রতিষ্ঠার জন্য প্রয়োজন “জাতীয় 
ভাবের জাগরণ । ভূদেব তাই প্রথমে জাতীয় ভাব কি, তার উপাদান কি এবং 
তার সন্বর্ধনের পথ কি তা আলোচনা করেছেন । জাতীয় ভাবই সর্বশ্রেষ্ঠ কিনা 
সে প্রশ্নও এসেছে । তারপর স্বাভ|বিকভাবেই এসেছে ভাবরতসমাজের কথা। 
ভারতসমাজের বৈশিষ্ট্য আলোচনা করে তিনি দেখিযেছেন যে তা৷ এতই স্বত্ব 
যে প্রচলিত ইউবোপীয় সমাজের মানদণ্ডে তার বিচার করা ভুল । ইংরেজবা 
সম্পূর্ণ একটি আলাদা সমাজের লোক । তাদের সভ্যতা, সংস্কৃতি, সামাজিক 
আচার-বাবহার সব হ্বতন্ত্র। সেই অভিনব সমাজের সংস্পর্শে আসার ফলে ভারত- 
বর্ষের জনজীবনে যে সংঘাত বেধেছে, তৃতীয় অধ্যায়ে লেখক তার পযালোচনা 
করেছেন, দেখাতে চেয়েছেন তার সফল ও কুফল কি। চতুথ অধ্যায়ের আলোচ্য 
ইংরেজদের প্রকৃতি ও চরিত্র এবং তদের দৌষগুণ। পঞ্চম অধ্যায়ে তিনি ভারতের 
“ভবিষ্যবিচার করেছেন । সেই ভবিষ্যৎ জীবনকে সার্ক করতে হলে যা করা 
কর্তব্য ষষ্ঠ অধ্যায়ে সেকথাই বলেছেন । 

এই বিস্তারিত আলোচন! থেকে ভূদেবের যে পরিচয় পাওয়া যায় তা হলো 

১। ভারতের অতীত এঁতিহের প্রতি তীর প্রগাঢ শ্রদ্ধা। 

২। ভারতের মঙ্গলময় ভবিষ্যৎ সম্পর্কে তার স্থগভীর আশা! ও বিশ্বীস। 


প্রবন্ধকার ভূদেব ১০৯ 


৩। ভারতের বর্তমান অবনতি কারণ বিশ্লেধণে তীর স্বচ্ছ বিচাববুদ্ধি। 

৪। ধর্মনিষ্ঠ হিন্দু হওয়া সন্বেও ভারতের অন্যন্য ধর্মাবলম্বী সম্পর্কে তার 
সশ্রদ্ধ মনেভাব। 

৫ | মুসলমান ধর্ম এবং ভারতবর্ষে মুসলমানদের দীন সম্পর্কে তার অকুঠ 
প্রশংসা এবং উদ্দার মনোভাব । 

৬। ইংরেজদের দোষ সম্পর্কে অপেক্ষারত সোচ্চার হলেও তদের গুণাবলীর 
স্বীকৃতি এবং ভারতবাসীর পক্ষে তার কোনে কোনোটি শিক্ষা! করার যে প্রয়োজন 
আছে সে সম্পর্কে দ্বিধাহীন অভিমত প্রকাশ । 


৭ বিচিত্রভাষী ভারতবর্ষের বিস্তীর্ণ অঞ্চলের পাবস্পবিক ভাবেব আদীন- 
প্রদান ও জাতীয় সংহতির জন্য যে একটি বিশেষ ভ।রতীয় ভাষার প্রয়োজন আছে 
সে সম্পর্কে দূরদর্শী চিন্তা । 


৮। কৃষিজীবী ভারতের পক্ষে যে শিল্পবিজ্ঞনেব চর্চ অবশ্যকর্ত শ এবং সেজন্য 
বিদেশে য।ওয়াও প্রয়ে।জন সে বিষয়ে সংঙ্গারমুক্ মনের পরিচয় । 


৯। ভারতবর্ষের জাতীয় মুক্তি যে একজন সর্বপ্তণে গুণান্বিত জাতীয় 
মহ।পুরুষের ছ/বাই সম্ভব হবে সেবিবয়ে স্দু বিশ্বাস । 

১০। সামগ্রিকভাবে প্রাচ্যসভ্যতা সম্পর্কে সহানুভূতি । 

১১। সর্বোপরি সমগ্র আলোচ্য বিষয়টির পক্ষে এবং বিপক্ষে যুক্তিপূর্ণ 
আলোচনা করে প্রাঞ্জভাষায় তার প্রকাশ । 

এককথায় মনীষী ভুদেবের ভাবতচিন্থাব সুনিশ্চিত পরিচয় বহন করে "সামাজিক 
প্রবন্ধ' । ভারতসমাজের এমন সামগ্রিক বিচাবৰ এবং এমন অখণ্ড ভাঁরত- 
বোধের পরিচয় ভূদেবের পূর্বে আর কেউ বোধ হয় করতে বা দিতে পারেননি । 
একদিকে ইংবেজী শিক্ষিতদের বিদেশীয়ানীর অঞ্ধ অনুকরণ আর একদিকে এক- 
শ্রেণীর হিন্দুর বিচারশক্তিহীন গোৌঁড়ামি, এ ছুয়ের মধ্যে ভূদেব সমন্বয়সাধনের চেষ্টা 
করেছেন । হিন্দুধর্মের প্রতি তার সুম্পষ্ট সহানুভূতি এবং অন্ঠরক্তি সত্বেও তিনি 
সব কিছুকে যুক্তি দ্বার বিচার করে নিয়েছেন এবং অন্তদের কাছেও যা 
শিক্ষণীয় সশ্রদ্ধ চিত্তে তা শিক্ষার প্রয়োজনীয়তাকেও স্বীকার করেছেন । এই 
প্রবন্ধ গুলি মূলত যাদের লক্ষ্য করে লেখা তাদের মধ্যে প্রঞ্কত ভারতীয়ত্বকে 
প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন লেখক | “সামাজিক প্রবন্ধ” সম্বন্ধে এটাই সবচেয়ে 
বড়ো কথা । 


১১০ ভূ্দেব মুখোপাধ্যায় ও বাংল! সাহিত্য 


সামা জকপ্রবন্ধে ভ্দেবের বন্তৃব্যের সার সংকলন 
প্রথম অধ্যায়-_জাতীয়ভাব--তাৎপর্য 


কৌনে। জাতিকে তার আত্মমর্ধদাবোধে প্রতিষ্ঠিত হতে গেলে সন থেকে 
অ।গে প্রখেজন জাতীয় ভাবের জাগরণ | জাতীয়ভাব দেশ এবং জাতি সম্বন্ধে 
একটি সামগ্রিক চেতণার কৃষ্টি কবে। জাতি-ধর্ম-বর্ণ-ভ|খা নিধিশেষে একজাতি 
একগ্রণ একতাব গষ্টি কবে । উপবিংশ শঙান্বীব অন্যতম চিন্তান।য়ক ভূদেখ এই 
সত্য উপলব্ধি করেছিপেন এবং কিভ।বে সেই সত্যকে বপাদঘ্রিত কবে তোলা যায় 
সে বিষয়ে স্বীয় বিশ্বাসান্যায়ী পথ[ণর্দেশ কবেছিলেন। 

ভুদেব ভারতবর্নকে সমাতন হিন্দুভারত বলেই বিশ্বাস কবতেন। হিন্দু 
শিচ্ছেদপ্রবণতা এবং শ্বজ।তিবিদ্বেষহ হিপু-সমাজেব অখণ্ড এক্য গডে উুলনে 
বিবোধিতা কবেছে। সেই মনোভাবটিকে সবার আগে বর্জন কনতে হবে । 
তার মতে এ বিষয়ে হিশ্দুর আবদর্শস্বল হলো মুসলমান । ন্বসম্প্রদ[য়েব মধ্যে 
মুসপমানদেব যে প|রম্পরিক সভূঁতি এবং ভালোবাসা বয়েছে তা অতুলনীয় । 
এ মনোভাবটি অনেক সময অন্ত সম্প্রদায়ের প্র।ত অসহিষুণ হলেও স্বীয় সমাজের 
এক্যের গন্য একা্ত প্রয়োজনীর । সেই সঙ্গে ভুদেব ভাবতসম[জেব অবিচ্ছেগ্ অঙ্গ 
হিসেবে নুসলম।ন খীষ্টান এবং অন্যান্য ধর্মসম্প্রদ|যকেও সমান মর্যাদায় গ্রহণ করব 
কথা বলেছেন। হিন্দু এবং মুসলমান এক্যবদ্ধ হলে ভাঁরতসমজ অনেক বেশি 
শক্তিশালী হয়ে উঠবে” ইংরেজ এ সত্য জানে বলেই এই ছুই সম্প্রদায়ের মধ্যে 
বিভেদ সৃষ্টি করতে শিবন্তর প্রয়াসী । স্থৃতরাং হিন্দু মুসলমান উভয়েরই এ সম্বন্ধ 
সাবধান হতে হবে, ন| হলে তাদেৰ অনেক খড়ো সর্বনাশের সম্মুখীন হতে হবে । 

'জাতীয়ভাক ব্যাখ্যায় ভূদেবেষ বিশ্লেষণশক্তি, চিন্তার পরিচ্ছন্নতা, দুষ্টিঙ্গির 
উদ্দারতা এবং প্রসারতা বিশেষভাবে লক্ষণীয় । জাতীয়ভাব কি, তাব উপাধান 
এবং তা সম্র্ধনের উপায় কি--এই তিনটির আলোচনায় তাঁর এই গুণগুপির 
পরিচয় পাওয়া যায়। 


দ্বতণয় অধ্যায়__সামাজক প্রকাতি--তাংপর 


ভূর্দেবের মতে কেনো সমজেব আলোচনায় প্রবৃত্ত হঝ।র শুরুতেই প্রয়ে।জন সেই 
সমাজের মৃপ প্ররুতি নির্ণয় করা। ভাবতবর্ধের সামাজিক প্রকৃতি নির্ণয় করতে 


প্রবন্ধকার ভূদেব ১১১ 


গিয়ে ভূদেব তাই ভারতবর্ষের বিভিন্ন ধর্মসমাজের মূল প্ররুতি নির্ণয় করেছেন। 
বিভিন্ন ধর্মদর্শনের আলোচনা ভিত্তিতেই এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। ভার 
মতে-_ 
১। প্রাক্তন, পুরুবকাব এবং পরকাল এই ত্রিশক্তিবাদ। হিন্দু শান্তিপরায়ণ, 
পরিশ্রমী, ধৈধশ।লী এবং অনাসক্তচিত্ | 
২। এবপ ত্রিশক্তিবাদী কিন্তু দুব্য-গুণবাদ-তত্পর কৌদ্ধজাতীয়েরা শান্ত, 
পবিশ্রমী, ধৈষশালী এবং সাধননীল। 

৩। ইচ্ছাশক্তি এবং পবকালবাদ। শ্রীষ্টধর্মী ইউবে!পার অশান্ত, স্বৈরচাব, উদ্যম- 
শীল এবং ভোগস্থখলিপ্ন। 
ইচ্ছাশক্তি এবং পবকালবাদধী মুসলমান অশান্ত, শ্বৈঝচাব এবং আমাধমী । 
ভুদেবের এই বিশ্লেবণ তাব সক্ষম পবেশ্গণ-শক্তির পবিচ।য়ক। 
সম।জবিজ্ঞন সম্পর্কে প্রচলিত বিভিন্ন পাশ্চাত্য মতবাদগুণি আলোচনা করে 
ভূর্দেব তার অস।বতা৷ এবং অসম্পূর্ণতা কোথায় তা দেখিয়েছেন। তার মতে 
কে।নো৷ একটি নিদিষ্ট মানদণ্ডে নিবিচাবে সকল সমাজের বিচার করা অনুচিত এবং 
ভূলও বটে। পাশ্চাত্য পণ্ডতগণ বোশিব ভাগ ন্সেত্রেই এই ভুপ কবে থাকেন। 
তাছাড। তাদের সর্বদই চেষ্টা অন্বাগ্ সমাজেব তুলনায় পাশ্চাত্য সমাজব্যবস্া এবং 
পাশ্চত্য জাতি ও সভ্যতাব শ্রে্টতা প্রচাব কবা। ভুদেব এই মনোভাবেব নিন্দ। 
কবেছেন । 

সমাঁজিক প্রকৃতি আলোচনায় ভূদেব বেশি গুকত্ব দিয়েছেন স্বত্বাধিক।বের 
উপর এবং এই প্রসঙ্গে এনেছেন খিঁভিন্ন সমাজের বিবাহপদ্ধতির কথা । বিবাহ 
কোন বয়সে হওয়া উচিত সে নিয়েও নানা মত। সমাজের প্রথমাবস্থায় সমাজের 
শরক্তবৃ্ধির জন্য লে।কসংখ্যার অ।ধিক্য প্রয়ে।জন হয়। তাই কেনো সমাজেই প্রথম- 
দিকে বিবাহ পদ্ধতি বা বিবাভের বয়স নিয়ে কোনে। কঠোব নিয়ম থাকে পা। কিন্ধ 
কাঁলঞমে লোকসংখ্যা কমানোব নানা প্রয়োজন দেখা দেয় । ভূদেবের দৃষ্টি এই 
বিষয়টিকেও লক্ষ্য করেছে । জনসংখা। নিয়ন্ত্রণের প্রশ্ন শুধু আজকের প্রশ্নই নয়-_ 
এ প্রশ্ন দীর্ঘদিনের | ভূঁদেবও এই প্রশ্নের সারবন্তা স্বীক।র কষেছেন। 


৪ 


তৃতীয় অধ্যায়-__পাশ্চাত্যভাব__তাৎপর্য 


হিন্দু এবং ইংরেজ এই ছুটি জাতি সবদিক দিয়েই সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মী । অগচ 
ভারতবর্ষে এই ছুই সম।জের মধ্যে সংঘর্ষ উপস্থিত হয়েছে । এর ফলে ভাবতবর্ষে 


১১২ ভূদেব মুখোপাধ্যায় ও বাংল! সাহিত্য 


এমন কতকগুলি নৃতন ভাবের আগমন হয়েছে যা বিশেষ করে আমাদের দেশের 
ইংরেজী শিক্ষিত একটি বিশেষ শ্রেণীর আচরণে এবং মনোভাবে এক লক্ষণীয় 
পরিবর্তন এনেছে । হিন্দুর যে চিরন্তন জীবনাদর্শ এই আচরণ আর মনোভাব 
একান্তভাবেই তার বিরোধী হয়ে উঠেছে। ভূর্দেৰ দেখিয়েছেন গভীরভাবে 
বিশ্লেষণ করে দেখলে এর কোনোটাই আমাদের দেশে নতুন নয় । স্বার্থপরতা, 
উন্নতিশীলতা, সাম্য, এহিকতা, স্বাতন্ত্রিকতা, বৈজ্ঞানিকতা৷ আর শাসনকণ্ার সমাজ 
প্রতিভত্ব--সাধারণত এই সাতটি ভাব পাশ্চাত্য ভাব বলে উল্লিখিত হয় । ভূদেব 
একে একে বিস্তারিত আলোচন! করে দেখিয়েছেন যে এই ভাবগুলি যে রূপ নিয়ে 
প্রচলিত সে রূপ খুব গৌরবজনক নয়। বরং হিন্দুধর্মেই এই ভাঁবগুলিকে অনেক- 
বেশি তাৎপযমণ্তিত করে দেখা হয়েছে । হিন্দূর পক্ষে কখনোই স্বার্থপর হওয়া 
সম্ভব নয়। কারণ হিন্ধু পরচিত্তজ্ঞ । ইংরেজ সর্বদা যেমন ব্যক্তিগত শ্বার্থসাধনে 
তৎপর, তেমনি আবার স্বজাতীয়ের স্বার্থানুসন্ধানেও সজাগ । তবে ভারতবর্ষের 
বঙমান পরিস্থিতিতে যখন শ্বদেশীয় যে কোনে৷ ভাবই মর্ধাদ। হারাচ্ছে তখন 
সাময়িক ব্যবস্থাহিসেবে হিন্দুর পক্ষে ইংবেজের ন্যায় "ম্বজীতিবৎসল, শ্বজীতি- 
পক্ষপাতী , ম্বজা তিগ্রণগ্রাহী, স্বজীতিদৌ ধপ্রচ্ছাদক' হয়ে ওঠার প্রয়োজন আছে। 

উন্নতিশীলতা প্রসঙ্গে বল! হয় মানবজাতির আরুতিগত ক্রমবিবর্তন ঘটে 
চলেছে এবং তার ফলে যেসব জাতি চরমোৎকর্ষ লাভ করেছে তারা ইউরোপীয় 
এটি নিতান্তই সংকীর্ণ মতবাদ এবং অবৈজ্ঞানিকও বটে। আসলে এর ছারা 
অ-ইউবোপীয় জা তিগুলিকে হেয় প্রতিপন্ন কর[ই উদ্দেশ্ঠ ৷ 

স্ুক্মুতাঁবে বিচার করলে দেখা! যাবে জগতে কে।থও লাম্য নেই । মান্য 
একান্তই স্বার্থপর এবং সর্বদাই সে অন্যকে অতিক্রম করে যেতে চায়। স্থতরাং 
ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ সবে সাম্যবাদ প্রচার করেন যার ছারা সর্বজাতি এবং মানুষ 
এনধিশেষে সকলের প্রতি আচাবে-ব্যবহারে সমদর্শা হতে হবে এবং সর্বক্ষেত্রে 
সকলের সমানাধিকার স্বীকার করতে হবে"_কার্ধত সেই আদর্শের সার্থক রূপায়ণ 
সম্ভব নয়। আর শুধু যদি আদর্শ হিসেবে বিচার করতে হয় তাহলে এর চাইতেও 
মহত্তর আদর্শ আমাদের হিন্দুধর্মেই আছে । হিন্দুধর্মে শুধু সকল মানবে নয়, 
চেতন অচেতন সর্বজীব এবং সর্ববস্ততেই একটি মৌলিক একত্ববোঁধ অন্থ্ভূত 
এবং স্বীকৃত । 

এহিকতায় প্রবৃত্তিকে প্রাধান্য দেওয়া! হয়-বলা হয় সুখই পরম পুরুতার্থ । 
স্থখের কাল বর্তমান আর স্থান এই পৃথিবী । কিন্তু এ মতবাদও ভারতবর্ষে নতুন 


প্রবন্ধকাঁর ভূদেব ১১৩ 


নয়। আমাদের দেশের চার্বাকের মুতেও এই কথাই বলা হয়েছে। এভাব, 
ইন্দরিয়বৃত্তির চরিতার্থতানাধক-_তাই প্রকৃত কল্যাণকর হতে পারে না! । 

স্বাতম্রিকতাবৌধ ব্যক্তিগতভাঁবের অন্ুকূল-_তা সামাঁজিকতাবোধের বিপরীত । 
সামাজিকতাবোধে যে লমষ্টিগত চিন্তা ও প্রচেষ্টা স্বাতন্ত্রিকতাবোধে তা ব্যস্িগত। 
ইউরোপের নব্য সমাজগুলিতে এই শ্বাতস্ত্রিকতাবোধ প্রাধান্য পেয়ে আসছে এবং 
ইংরেজের মাধ্যমে আমাদের দেশে এ-ভাব ক্রমশ প্রাধান্য লাভ করে চলেছে। 
আমাদের শাস্ত্রে বলা হয়েছে হৃদয়ের অন্জ্ঞাই সকল কর্মের নিয়ামক হওয়! 
উচিত। কিন্তু তবুও নিবিচার শ্বাতস্ত্রকতাবৌধ কখনোই সর্ার্থসাধক হতে পারে 
না। সামাঁজিকতাবোধের সঙ্গে সামঞ্জস্যেই স্বাতগ্ত্রিকতাঁর সার্থক রূপায়ণ সম্ভব 
হয়। 

বৈজ্ঞানিকতার মূলকথা প্রত্যক্ষই সকল প্রমাণের মূল। প্রত্যক্ষ প্রমাণকেও 
আবার পরীক্ষা! করে নিতে হয়। ইউরোপ বাহ্বিজ্ঞানশান্ত্রে অশেষ উন্নতিলাভ 
করেছে, সে বিষয়ে আমাদের দেশ নেক পিছিয়ে আছে। কিন্তু ইংবেজী শিক্ষা- 
ব্যবস্থায় আমাদের দেশে যে বিজ্ঞানশিক্ষা শুরু হয়েছে তা অসম্পূর্ণ। তা প্রত্যক্ষ 
প্রমাণের মাধ্যমে দীন করা হয় না_পরোক্ষ প্রমাণের মাধ্যমেই হয়। এতে 
সত্যকে নিজে জেনে বুঝে নেওয়া হয় না! অন্যের বক্তব্যকে বিনা পরীক্ষায় মেনে 
নেওয়! হয়। জীবনের সর্বক্ষেত্রে তার পরীক্ষা এবং প্রয়োগ যেদিন সম্ভব হবে 
সেদিনই কেবল আমীদের দেশে ইউরে।পীয় বিজ্ঞানশিক্ষা সার্থক হবে । 

ইউরোপে বাজশীনকে ধর্মশাসনেব উপব স্থান দেওয়া হয়েছে । আর রাজাকে 
সেখানে সমাজের প্রতিভূ বলে গণ্য কর! হয়েছে । ভারতবর্ষে কিন্তু ধর্মশাসনেরই 
প্রাধান্ত স্বীকৃত। রাজশরীর এদেশের দেবশগীর বলে গণ্য হলেও বাজদণ্ডবিধিই 
এখানে রাজা বলে গৃহীত । “রাজা? নামে কোনো! ব্যক্তিই সেই বিধিকে অস্বীকার 
বা অগ্রাহ করতে পারেন না। ইউরোপে রাজার প্রজার চুক্তি চলে। কিন্ত 
আমাদের দেশে প্রজার মঙ্গলের জন্যই রাজার এই বিধিপালনকেই রাজধর্ম বলে। 
স্থতরাং আমাদের দেশেও কার্যত রাজা সমাজের প্রতিভূ হয়েই আছেন । 

তাই লেখকের মতে ইংরেজী শিক্ষিত ব্যক্তিদের মধ্যে এইসব পাশ্চাত্যতাবকে 
অন্ধভাবে অন্নকরণ করার যে প্রবৃত্তি দেখা যাচ্ছে তা নিন্দনীয় । ইংরেজী শিক্ষার 
সর্বাঙ্গীণ ভালোমন্দ বিচার করে তবেই তা' গ্রহণ করা উচিত। এজন্য প্রয়োজন 
পরিশ্রম, অধ্যয়ন আর চিন্তা । নিশ্েষ্টত থেকেই অন্থকরণ-প্রবৃত্তি জাগে আর 
নিশ্টে্টতা মৃত্যুর পূর্ববূপ ৷ স্থৃতরাং তা ত্যাগ কর। একান্ত প্রয়োজন । 


ভূ-৮ 


১১৪ ভূদেব মুখোপাধ্যায ও বাংল! সাহিত্য 
চতুর্থ অধ্যায--ইংবাজাধিকাব-_ তাৎপর্য 


ইংরেজ অধিকাৰ প্রতিষ্ঠিত হওযাষ ভাবতবর্ষেব কতকগুলি উপকীব হযেছে, একথা 
সত্য | যেমন-_দেশে একশীসনেব গুণে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হযেছে, যাতাযাত ব্যবস্থা 
উন্নতির ফলে অন্তর্দেশীষ মেলামেশা এবং ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতি হযেছে, বিদেশী 
আক্রমণের ভয দৃব হযেছে । এজন্য ভাবতবাসীব ইংবেজেব কাছে কৃতজ্ঞ থাকা 
উচিত । কিন্তু ইংবেজেব বড দেধ ইংবেজ কিছুতেই কাউকে পিজেব সমকক্ষ 
বলে মনে করে না। হুংবেজশাসনে বাজশক্তি সর্বময বতৃত্ব গ্রহণ কবেছে। 
ভারতবর্ষে কিন্ত ধর্মাধিকবণ ববাবব বাঁজশক্তিব ক্ষমতাব বাইবে ছিশ। এই ভাবেই 
এখানে শক্তি সামগ্তন্ত। স্থ(পিত হযেছিল। বাজশাক্তব যথেষ্ট প্রখে।গ ক্ষমতা যে 
প্রজাদেবহ স্ব চেষ্টা খব কবে বখতে হয, একথা ভারতবাসী জানে না। তাই 
এখানে বাজাষ প্রজ'ম মশ নেহ। তাহ ই'বেজ শ।সান বাজশ যথেচ্ছ হযে 
উঠেছে, তবে ইংবেজ ব।জশপ্গি এদেশেব ধর্মব্যবস্থায হস্তক্ষেপ কবেণি । হংঝেজব 
আব এক দৌষ সে আত্মদোব দেখাও পাঘ না। দুসলমানণণ এদেশবেহ নিজেব 
দেশ বলে গ্রহণ কণে এদেশেব জনগণের সঙ্গে মশে গিষেছিল। তাহ তাবা৷ শেষ- 
পযন্ত এদেশেব জনগণেব ভ।ো|খাস। আকর্ষণ ববতে পেবেছিল । বিন্ধ হংবেজগণ 
নিজেব দেশকে কোনোদিন ভুলতে পারে না। তাঁবা যেখানে যায সে জাযগাঁকে 
নিজেব দেশের মতো বে নেষ, শিজেবা তাদেব মতে হা না। তাহ তাধ। 
কাঁবো আপন হতে পবে না। তাদ্দেব এহ বৈদে।শক ভাবেব জন্যই তাবা 
ভাবতবাসীব প্রকৃত ভাশো খাসা পভ ক্খতে পাবে না। ইংবেজ শাসন কেন 
এদেশে প্রজনবপ্তক হে প| ছে *1--তাব অন্য।ন্য কাবণগুলিগ তিনি আলোচনা 
কবেছেন। 


পণ্চম অধ্যায-_-ভাঁবষ্যাবচ।ব তাৎপর্য 


হউবোপে মানবসমাজেব ভ।বন্যৎ ওগ্রাদেব মধ্যে সবশরেষ্ঠ হলেন কৌৎ্। তাঁর কল্পিত 
ভবিষ্যৎ হলো" পৃথিবী ধর্মভেদ, বর্ণভেদ বহিত হবে, যুদ্ধবিগ্রহ থাকবে না, বে 
বডে। সাম্রাজ্য স্থাপন প্রচেষ্টা দূৰ হবে জনগণ সধত্র যাজক, শাস্তা এবং শ্রমজীবী 
এই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত হবে, অভ্যাসগুণে শ্বার্থপবতা বিলীন হবে। ভূদেব 
বিশ্লেষণ কবে দে খযেছেন যে-_পৃথিবীতে ধর্মভেদ এব" বর্ণভেদ কোনোদিন দুব 
হবে না, তবে বিদ্বেষভাব দূব হতে পাবে। যুদ্ধবিগ্রহও সম্পূর্ণ বন্ধ হবে না। 
বাবণ পৃথিবীজাত ভোগ্যবস্ত এবং পৃথিবী ছুই সপীম। ্ুতবাং তাব অধিকাব 
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নিয়ে বিযোধ থাকবেই । তবে আন্তর্জাতিক ব্যবস্থার প্রসারণ দ্বার! সর্বজনমান্য 
কোনো! সভা সংস্থাপন করে এই সব সমস্তার বিনাযুদ্ধে মীমাংসার ভার দেওয়। যেতে 
পারে । কিন্তু যুদ্ধের মূলকারণ কোনোদিন দৃব হবে না। বডো বড়ো সাম্রাজ্য 
স্থাপন বন্ধ হলেও ক্ষমতাশীল লোকে কোনে! না কোনো ভাবে সাম্রাজ্য স্থাপনে 
প্রয়াসী হবে । শাসনের ভার যাজক সম্প্রদায়ের হাত থেকে চলে যাবে। যাজক, 
শান্তা, শ্রমজীবী এই তিনভাগ ভাঁবতবর্মে হেই আছে। তবে অতিপল্লবিত 
হয়ে ওঠায় তাঁব সফল কমে গেছে । কৃপমণ্ুকত| ত্যাগ কবতে পালে আবার 
সেই পূর্বগৌবৰ ফিবে পাবে। আব ন্বার্থপবতা থেকেই পবার্পবতার জন্ম। 
মানবমন কোনোদিন সম্পূর্ণ স্বাথশূন্য হতে পাবে ণা। স্থতরাং ভূদেবের মতে 
কৌতেব সব অভিমতই নিভুল নয় । 


ভবিষ্বাতে ভারতের ক্ষেত্রে ইউবোঁপীয সমাজতন্ত্রবদ কাষকবী হতে পারে না, 
এদেশে কোনো বিদেশী উপনিবেশ স্থাযীভাবে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে শা, ভাবতে 
প্রচলিত ভাষাগুলি সমীকরণ সম্ভব, আব এদেশ থেকে জাতিভেদ সম্পূর্ণভাবে 
তিবোভিত হতে পাবে না। ভাবতেব ধিন দিন হীনতার কারণ কি, সে হীনতা 
আরে! বুদ্ধি পেতে পাবে কিনা এবং ত। কোন অভিন্খীন তা বিশেষ বিবেচনা কবে 
দেখ! দবকার | যতদিন পর্যন্ত না আমাদের মধ্যে একজন আ্্ববাদিসম্মত প্রকৃত 
সংস্কারকেব আবির্ভাব হচ্ছে ততদিন পযন্ত রাজনৈতিক ব্যাপাবে গবর্মমেন্টকেই 
সর্বশ্রেষ্ঠ সহায়ৰপে মেনে চললে ক্ষতি নেই। উংবেজ শাঁদনে ভাবত যে একতা 
লাভ করেছে সেজন্য ভারতবাসীব কৃতজ্ঞ থাকা উচিত এবং সে একতা রক্ষার 
ব্যাপাবে তাঁবা ইংরেজকেই প্রধান সহায় বলে মেনে নিতে পারে। বীরপ্রক্তিব 
ইংবেজ যাঁকে শ্রন্ধ! কবতে পাবে ন|, তাকে ভালো।ব।সতে ও পাবে না। ইংবেজী 
শিক্ষিত ভারতবাসীগণ তা৷ জানেন, তাই তাদেব মধ্যে নানা রাজনৈতিক ও 
সমাঁজনৈতিক প্রচেষ্টা দেখা দিয়েছে । কিন্তু ভাবতখাসীর নকল প্রচেষ্টার পিছনে 
রয়েছে ইংরেজের সাহায্য, এতে অনুকর্ণপ্রিষত| জাগে। কিন্তু অন্ুকরণের 
দ্বায়। কোনো প্ররূত কাজ হয় না । কারণ একদেশেব সমাজেব নীতি, ধর্মনীতি, 
রাজনীতি,গ্মমাজনী তি, লোকেদের শ্বভাব, শিক্ষা, 'অভ্যাসেৰ উপযোগী হয় না। 
এ প্রণালী অনুপযোগী ৷ স্থতরাং ইংবরেজের নেতৃত্বে এখানে প্রকুত কাজ হতে 
পাবে না । সেজন্য নেতার প্রয়োজন একান্ত হয়ে উঠেছে। 
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যণ্ত অধ্যায়--কতবব্যানি্ণয় তাৎপর্য 


ইংরেজের বড়োগ্তণ--সন্মিলন প্রবণতা । ভারতবাসীর মধ্যে এই সম্মিলন শক্তিরই 
একান্ত অভাব । ্বজাতীয়ের নিন্দা করা এবং অন্থব্তন না করা তার মর্মগত 
মহাপাপ এবং তার সমস্ত ছুর্গতির ও অধং:পতনের মূল । কোনো শ্বদেশীয় নেতৃ- 
পুরুষের ভ্বারাই একমাত্র এইসব দুর্গতি এবং অধঃপতন রোধ কর! সন্ভব_-লেখকের 
একান্ত বিশ্বাস তাই। সেই নেতৃপুরুষকে হতে হবে আত্মত্যাগী, শ্বদেশবাসীর 
প্রতি সহাম্ুভৃতিসম্পন্ন, সকল ভাবতবাপীর মধ্যে সম্মিলন সাধনের উপায় 
আবিফারক. সকল সম্প্রদাষের প্রতি সমান পক্ষপাতশ্ল্ট, স্বদেশের অতীত সম্পর্কে 
অদ্ধাবান, শান্তর এবং বিজ্ঞানের সমস্ত সার সন্নিবিষ্ট হবে তার শিক্ষায়, আর থাকবে 
তীক্ষ বুদ্ধিমত্তা, অগাধ পাণ্ডিত্য, বাগ্সিতা, লিপিকুশলতা, অসীম উদ্দারতা এবং 
সমস্ত কঠোর ওজোগণ | আর স্বদ্দেশবাসীর কর্তব্য সমস্ত মনগ্রাণ দিয়ে এমন 
মহাপুরুষ নেতার আবির্ভীবেব উপযুক্ত পবিবেশ স্থষ্টি করা । যেযে কাজেব ছারা 
সাক্ষাৎ সম্বন্ধে অথব! পবম্পর! সম্বন্ধে পরার্থপর্ত৷ প্রবল হবে, সম্মিলন প্রবণতা 
বাড়বে, আত্মসংযম বুজি পাবে এবং পাশবভাব ছুর্বল হবে--তাতেই ভাবতসমাঁজের 
বলবৃদ্ধি। বিদ্যাহীনতা এখং ধনহীনতা৷ ভারতসমাজের প্রধান ছুটি দোষ । বিদ্যা- 
হীনতার কারণ শিক্ষকসমাজের তেজহীনতা এবং দরিধতা | প্রথমে তা! দূর কবা 
একাস্ত আবশ্যক | সঙ্গে সঙ্গে ইউরোপীয় বিজ্ঞানের প্ররুত শিক্ষাও কার্ধকবী কবতে 
হবে। সেজন্ত বিদেশগমনও বিধেয় । সেই সঙ্গে প্রাচ্যবিদ্ধ/র অনুশীলন করতে 
হবে। আর প্রয়োজন রাজনৈতিক চেতন! জাগাবার জন্য সভাসমিতি স্থাপন । 
ধনহীনতার প্রধান কারণ দেশীয় শিল্পের অবনতি । দেশীয় শিল্পের উন্নতির জন্য 
বিদেশের সাহায্য নেওয়ার প্রয়োজন আছে। আর প্রয়োজন যৌথকারবারের 
প্রতিষ্ঠা করা। পরিশেষে লেখক বলছেন জাতীয় ভাবটি উচ্চতাব হলেও উচ্চতম 
ভাব নয়। কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতিতে সে ভাবটির চর্চার প্রয়োজন আছে । 


৮০. 

ভূদেব ও ভারতবর্ষের মুসলমান 

সামাজিক প্রবন্ধে তৃদেব ভারতবাসী বলতে প্রধানত হিন্দুদের বোঝালেও মুসলমান 
এবং অন্যান্য ধর্মসম্প্রদীয়কেও ভারতবর্ষের অবিচ্ছেগ্চ অঙ্গ বলেই অভিমত 
প্রকাশ করেছেন। ভারতবাসীর মনে একটি অখণ্ড ভারতবোধ জাগিয়ে তুলতে 
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হলে সকল ধর্মসন্প্রদায়কে মিলিত হতে হবে বলেই তিনি বিশ্বাস করেছেন । তবে 
হিন্দুপ্রধান ভারতবর্ষে মুসলমানগণ দ্বিতীয় বৃহত্তম ধর্মসম্প্রদায় বলে এবং ভারতবর্ষ 
দীর্ঘকাল মুসলমান শাসনের অধীন ছিল বলে মুসলমানদের সম্বন্ধে তিনি একটু 
বিশদভাবে আলোচন! করেছেন । এ প্রসঙ্গে স্বভাবতই তূদেবের আর যেসব গ্রস্থে এ 
সম্পর্কে আলোচনা আছে সেগুলির কথা মনে আসে। "্বপ্রলন্ধ ভারতবর্ষের ইতিহাস' 
এবং 'পুষ্পাঞ্জলি'তেও তিনি এ সম্পর্কে আলোচনা করেছেন । অঙ্গুরীয় বিনিময়ের 
কাহিনী নির্বাচনেও তার এ সম্পর্কে আগ্রহ প্রকাশ পেয়েছে । এডুকেশন- 
গেজেটে প্রচারিত অন্ঠান্ত প্রবন্ধ তো আছেই । 

মুসলমানদের দোষ এবং গুণ নির্বাচনে ভূদ্েব নিরপেক্ষতা বজায় রাখতে সর্বদাই 
সচেষ্ট ছিলেন। তীর মতে মুসলমানরা অত্যন্ত গোঁড়া ধর্মনিষ্ঠ জাতি । এ বিষয়ে 
তারা অত্যন্ত অসহিষ্ণু । স্বভাবে তারা অশান্ত এবং স্বৈরাচারী | কিন্তু মুসলমানদের 
প্রধানগণ আ।ম্যবোধ। একজন মুসলমান অন্যজন মুসলমানকে সর্বদা সমান 
দুষ্টিতে দেখে | তাদেব ধর্মে ছোটবড়ো| উচুনীচু নেই । ধর্মপ্রচারের অন্থপ্রেরণাঁতেই 
তারা বিশ্ববিজয়ে বের হয়েছিল, লুটপাট করে নিজের! ধনশালী হবে বলে 
নয়। যেখানে গেছে সেখানে বিবাহ এবং ধর্মান্তরের মাধ্যমে তার! নিজেদের 
ধর্মপ্রচার করেছে এবং ধর্মান্তরিত ব্যক্তিকে সাদবে স্বীয় সমাজে গ্রহণ করেছে, এমনকি 
রাজকার্ধেও নিযুক্ত করেছে । ভূদেবের মতে ধর্মে স্থগভীর ভক্তিমূলক এই 
যে উদাব্তা, ইহাই মুসলমানদিগের অভূতপূর্ববূপ বিজয়ের প্ররৃত কারণ ।৩ 
তিনি আরো লিখেছেন_-“সাম্যবাদদের একটি অতিমনোহর শন্তি আছে। 
মুস্লমানধর্ষ সেই সাম্যবাদ বলে বলীয়ান এবং পৃথিবীর মধ্যে মুসলমানই প্রকৃত 
প্রস্তাবে সামাধমমী । ফলতঃ মুসলমান সমাজের মুল প্রকৃতি সমতা ।”৪ 

এই সাম্যবাদী মুসলমানদের কাছে ভারতবাসীর খণেব কথা বণতে গিয়ে তিনি 
বলেছেন-_“মুদলম।নদের ভারতবজ্যশাসনে আমাদিগের অনেক উপকার দশিয়াছে। 
তাহাদের রাজত্ব হইয়াছিল বলি৭ই সমন্ত ভারতবর্ষ একটি সাধারণ হিন্দীভাধা 
প্রাপ্ত হইযাছে, হর্ম্যশিষ্প একটি উৎ্কষ্টপ্রণালীতে নসংযুক্ত হইয়াছে এবং সৌজন্য 
বীতির আদর্শ প্রাপ্ত হইয়াছে । মুপসলমানদিগের নিকট ভাবতবর্ষ যথার্থই 
মহাঁখণগ্রস্ত ।”* 'পুষ্পাঞ্জলি'তে ভূদেবের অন্ুবপ মনোভাব প্রকাশিত হয়েছে। 
সেখানে তিনি লিখেছেন_- 

“জার একটি নয়কুল এ মহাঁদেশে লব্বপ্রবেশ হইল । ইহার! সাহসিক, বীর্যবান, 
€ একাগ্রচিত্ত। ইহার! মহাদেশটিকে পুনর্বার একচ্ছত্রেব অধীন করিল, ভাষাভেদ 


১১৮ ভূদ্বেব মুখোপাধ্যায় ও বাংল! সাহিত্য 


প্রায় ব্িত করিয়া! আনিল, হম্য এবং বত্্ণদির নির্মাণঘারা দেশের শোভা সম্পাদন 
কবিল এবং মনুস্যমাত্রেই পরম্পরতুল্য এই মহাবক্যেব পুনঃপুনঃ উচ্চারণছারা 
সম্মিলন সাধনের যত্ব করিল ।”৬ তবে কেন তারা সম্পূর্ণ সফল হলো! না তিনি 
তার কারণও নির্ণয় করতে চেয়েছেন । তাঁর মতে “ইহারা রজোগ্ণপ্রধান, বিলাস- 
পরায়ণ ও স্থুখাভিলাষী লোক। ভহাদিগের সমাগমে মহাঁদেশমধ্যে সত্ব এবং 
রজোগুণের একত্র অবস্থান মাত্র হইল--উভয় গুণের সম্মিলন হইল না।”৭ এই 
বিশ্লেষণ ভূদেবের উদর এবং নিরপেক্ষ এতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গির পবিচয় দাঁন করে। 
ভূদেব এজন্যই মুসলমানদের ভারতপমাজের অবিচ্ছে্য অঙ্গ বলে গ্রহণ 
করেছেন। এ বিষয়ে তিনি "্বপ্নলন্ধ ভারতবর্ষের ইতিহাসে” লিখেছেন - 

“ভারত মি যদিও হিন্দুজাতীয়দিগেরই যথার্থ মাতৃভূমি, যদিও হিন্দুরাই ইহার 
গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন তথাপি মুসলমানেরা আর ইহার পর নহেন, ইনি 
উহাদিগকে ৪ আপন বক্ষে ধাবণ করিয়া বনুকাঁল প্রতিপালন করিয়া! আসিতেছেন। 
অতএব মুসলমানরা উহার পালিত সন্তান । 

«এক মাতাবই এবটি গর্ভজাত ও অপরটি স্তন্তপালিত ছুইটি সন্তানে কি ভ্রাতৃত্ 
সম্বন্ধ হয় না? অবশ্যই হয--সকলেব শান্সমতেই হয়। মতএব ভারতবর্ম 
নিবাসী হিন্দু এবং মুসলমান দিগের মধ্যে পরম্পর ভ্রাতৃত্ব সম্বন্ধ জন্মিয়াছে। বিবাদ 
করিলে সেই স্বন্ধের উচ্ছেদ করা হয়। আমাদিগের মধ্যে কি পৃবেব মতো! বিঝদ 
চলিবে? আমরা কি চিরকালই জ্ঞাতিবিরোধে আপন।দিগকে সর্বস্বান্ত এবং 
অপরের উদবপূরণ করিব ?”৮ ভূদেব এই যে অপরের উদরপুরণের প্রশ্ন তুলেছেন 
সে প্রশ্ন অন্যত্র করেছেন । তিনি লখেছেন-__ইংরেজরা। তাদেব কূটনৈতিক 
উদ্দেশ্ঠ সাধনের জন্য হিশুমুপলমানে বিচ্ছেদ ঘটাতে সচেষ্ট । কিন্তু হিন্দু এখং 
মুসলমান যদি এর ছার! ভ্রান্তপথে চালিত হয় তাহলে দুজনেরই সবনাশ। তিনি 
লিখেছেন--«“এই রাঁজনীতি সর্বতোভাবে দুষ্য। কিন্তু উহা! যতহ দুষ্য হউক 
ভারতবধীয়দিগের বিশেষ সতর্ক হওয়া উচিত। এঁ সকল্প ইংবাঁজ মুসলমানের 
আদর যতই করুন মুসণমানের পক্ষপাতী হইয়! যতই বথা কছন আর পুস্তকাদি 
প্রণয়ন কবিয়! যতই মুসলমানভক্তি প্রদর্শন করুন-_ তাহাতে হিন্দুরদিগের কোন- 
মতেই ঈর্ধা কর! উচিত নহে। ঈর্ধা করিলে উহাধিগের অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে ।”৯ 
ইংবেজের লেই অভীষ্ট ছিল ভারতসামাজ্য রক্ষা । সে সাম্রাজ্য শেষ পর্যন্ত রক্ষিত 
হয়নি ঠিকই কিন্তু ইংরেজ হিন্দু মুসলমানে এই বিচ্ছেদ ঘটাতে সফল হয়েছিল । আর 
তার পরিণামে হয়েছে দেশ বিভাগ । এই ঘটন] ভূদেবের দৃরদৃষ্টির পরিচায়ক | 


প্রবন্ধকার ভূর্দেব ১১৯ 


ভুদদেন চেয়েছিলেন হিন্দুসমাঙজজ কল প্রকার সংকীর্ণতা ও স্বজাতিবিদ্বেষ 
থেকে মুক হোক। ভারতবর্ষের ইতিহাস আলোচন! করলে দেখ যায়, হিন্দুদের 
বরাবরকার পতনের কারণ স্বজাতিবিদ্বেষ। এরচেয়ে মহাঁপাঁপ আর কি হতে 
পারে। এ বিষয়ে মুসলমানদের নিষ্ঠা এবং একাগ্রতা৷ প্রশংসনীয় । ভূদেবের মতে 
“নবধর্মীবলঙ্বী দিগের প্রতি একান্ত সহান্ভৃতি সম্বন্ধে উহারা হিন্দুদিগের আদর্শ 
হইয়। আছেন ।” 

এঁতিহাসিক কারণেই যে মুম্লমানগণ এদেশের অধিবাসী হয়ে গেছেন তৃদেব 
সশ্রদ্ধভাবে তাদের দৌষণ্$৭ আলোচন| করে প্রপন্নচিত্তেই তাদের গ্রহণ করেছেন 
এবং আশা প্রকাশ করেছেন--“ইংলণ্ডে যেমন ধর্মভেদ জাতীয়ভাবের ব্যাঘাত 
করিতেছে না, ভারতবর্ষে সেইরূপ হইয়া! আসিতেছে । এখানকারও হিন্দু এবং 
মুসলমান ক্রমে ক্রমে রাজনীতি বিষয়ে সম্পূর্ণরূপে একমত হুইয়া মিলিবে ।”১* 

মুসলমানদের সম্পর্কে এমন উদারতা আর সহিষ্ণতার পরিচয় ভূদেবের পূর্বে 
রামমোহন এবং পৰে রবীন্দ্রনাথ ছাড়া আর কেউ দিতে পেরেছেন কি না সন্দেহ। 
এমনকি বদ্ধিমচন্দ্রের মতো জ্ঞনবান পুকবও এই বিষয়ে ভূদেবের সমকক্ষ নন। 
[“সামাজিক প্রবন্ধ' বচন(র সমকাণে এডুকেশন গেজেটে' ভারতবর্ষের হিন্দুমুদলম।ন 
সমন্সা নিয়ে ভূদেব অনেক আলোচনা করেছেন। তাতে বারবার তিনি হিন্দু 
মুশলমাঁন মিলনের উপর জোর দিয়েছেন । সাময়িকপত্রের সম্পাদক অধ্যায়ে সে 
সব প্রবন্ধের উল্লেখ ও আলোচনা কবা হয়েছে ]। 


৪ 
মানবজাতির ভাঁবয্যৎ সম্পকে কোতের মতের আলোচনা 
মানবজাতির ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আলোচনায় ইউরোপে প্রধানত ছুটি বিচারপন্ধতি 
গ্রহণ করা হয় । এক-_বৈজ্ঞানিক বিচাব, ছুই-_ধর্মশান্সের বিচার | 

বৈজ্ঞানিক বিচারে বলা হয়__পৃথিবী ক্রমশ তাপশৃন্ত হয়ে শেষ পর্যন্ত একটি 
কঠিন শীতল পদীর্থে পরিণত হবে এবং সমস্ত প্রাণীকুল নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে । আর 
একদল বিজ্ঞানী বলেন-_বিজ্ঞানের উন্নতির বলে প্রারৃতিক জগতে যে বিভিন্নতা 
আছে একদিন ত! দূর হবে এবং মানুষের মধ্যেও তার প্রভাব পড়বে । ফলে 
একজাতি, একভাঁষ1, এক শাসন প্রণালী গড়ে উঠবে। 

ধর্মশান্ত্রের ওপর নির্ভর করে যে মতবাদ গডে উঠেছে তাতে একেশ্বরবাদীদেব 


১২০ ভূদেব মুখোপাধ্যায় ও বাংলা সাহিত্য 


মৃত সকলেই তাঁদের মতবাদ মেনে নেবে যারা নেবে না তারা ধ্বংস হবে। 
নিরীশ্বরবাদী আর সর্বেশ্বরবাদী উভয়েরই মত পরিবর্তনশীল জগতে কিছুই চিরস্থায়ী 
নয়-_সবই চক্রনেমি__ ক্রমে পরিবতিত হয় এবং হতে থাকবে । 

বৈজ্ঞানিক মত এবং ধর্মমত উভয়কে সামনে রেখে এবং ইতিহাসের সাহায্যে 
অগস্ট কৌৎ একটি নৃতন মতবাদ কল্পনা করেছেন ।--তীঁর মতে-_ 

«“১। পৃথিবীতে ধর্মভেদ রহিত হইবে ২। বর্ণভেদ রহিত হইবে ৩। 
যুদ্ধবিগ্রহ উঠিয়া যহিবে ৪। বৃহৎ বৃহৎ সাম্রাজ্য স্থাপনের চেষ্টা বন্ধ হইবে €। 
শাসন এবং শিক্ষাকার্য পরিত্রীতা পুরোহিতদিগের মতান্সারে চলিবে ৬। 
জনগণ সর্বত্র যাজক, শান্তা এবং শ্রমজীবী এই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়া থাকিবে, 
এবং ৭। অভ্যাসগুণে পবার্থপরতা৷ মানবহদয়ে স্বার্থপরতার আসন পরিগ্রহ 
করিবে ।”১১ ভূদেব এই সাতটি মতের আলোচনা করে তার দোষগ্রণ বিচার 
করেছেন। 

১। কৌতেয় মতে ঈশ্বরের অস্তিত্ব যখন প্রমাণ করা! যায় না এবং মানব- 
জাতির হিতস|ধনই যখন ধর্মবুদ্ধির মূল ও চরমকথ তখন বিজ্ঞানের উন্নতির ফলে 
সমস্ত উপধর্মের প্রতি বিশ্বীস দূর হবে ও নরদেব পূজার প্রচলন হবে। 

ভূদেবের মতে সর্বেশ্বর মতবাদে ঈশ্বর প্রত্যক্ষাদি সব রকম প্রমাণের ছারাই 
স্থসিদ্ধ এবং সর্বজ্ত্ব, সর্বব্যাপকত্ব, সর্বশক্তিমত্তা, বিশ্বজ্ঞান, বিশ্বগ্রীতি, বিশ্বসৌন্দর্ 
সর্বেশ্বর মতবাদে যখন অন্ুড়ত তখন কাল্পনিক একটি নরদেব পুজার প্রচলন 
অসম্ভব | তাঁর মতে কালক্রমে সবেশ্বর মতবাদেরই বিস্তার হবে ।১২ 


২। বর্ণভেদ সম্পকে ভুদেবের আঁভমত-_ 
প্রাকৃতিক ভেদই বর্ণভেদের মূল কারণ। স্থতরাং বিজ্ঞানের উন্নতির বলে প্রাকৃতিক 
ভেদ দূর হলে বর্ণভেদও দুর হয়ে যাবে। কিন্তু বিজ্ঞানের সেই উন্নতি কি সম্ভব, 
আর সম্ভব হলেও তা সুদূরপ্রসারী । তবে বিভিন্ন বর্ণের লোক একদেশে একক্রে 
বাম করতে থাকলে বিবাহ প্রভৃতির বলে বর্ণসংকর ঘটে । তখন বর্ণভেদের 
ব্যবধান কিছুটা কমে আসে । তবে “যে যে কারণে পূর্বে ব্ণভেদ জন্িয়াছে সে 
সকল কারণের মধ্যে অতি প্রবল যে পরিবুতির ভেধে আকার ভেদ এবং যোগ্যতার 
অন্সারে বংশের বক্ষা তাহা তো কখনই সম্পূর্ণরূপে যাইবে না।”১৩ 

৩। য.দ্ধাবিগ্রহ উঠে যাওয়া সম্পর্কে 
পৃথিবী এবং গৃথিবীজাত ভোগ্যবস্তর সসীমতাই মান্থষে মানুষে সমস্ত বিরোধের 


গ্রবন্ধকার ভূদেব ১২১ 


মূল কারণ। ভোগ্যবস্ত অসীম হলে মানুষের এই সব বিরোধের একটা! চিনস্থামী 
হেতু দুর হতো। তবে “বিভিন্ন জাতীয় লোকদিগের মধ্যে সকলের মাননীয় এমন 
একটি সভার সংস্থাপন হইতে পারে, যে সভা! বিভিন্ন জাতীয় বিবাদের হেতু জানিয়া 
বিনা যুদ্ধে বিবাদের মীমাংসা করিয়া দিতে পাবিবেন। কিন্তু যুদ্ধের মূলকারণ 
কিছুতে যাইবার নহে । সুতরাং তাহা একেবারে, মিটাইবার কোন ব্যবস্থাই 
চিরস্থায়ী হইতে পারে ন11”১৪ 


৪। বৃহৎ সাম্রাজা স্থাপনের চেষ্টা রাঁহত হওয়া সম্পর্কে ভূদদেবের মত-_ 
«কোন দুরবর্তা ভবিষ্যকাঁলে বিত্ত সাম্রাজ্য কয়েকটি জ!তীয়ভাবে সমৃদ্ধ হইয়। পুনবার 
সম্মিলিত শাসন প্রণালী গ্রহণপূর্বক প্রদেশ প্রমাণ হইয়! থাকিতে পারে। কিন্ত 
মনের মধ্যে ক্ষমত।ভেদ চিরকালই থাকিবে । স্থতবাং ক্ষমতাশীল লোকেবা আবার 
বৃহত্বর সাম্রাজ্য গঠন করিয়া তুলিবে। পরার্থপরতার সহত্র বৃদ্ধিতেও এ কার্ধের 
নিবারণ হইবে না।”১৫ 


৫| শিক্ষা এবং শাসনের ভার যাজকবর্গের হাতেই আছে। কেবল প্রটেস্টাণ্ট- 
মতবাদী দেশগুলিতে যাজকদেব প্রভাব কিছুটা হাঁস পেয়েছে। যাই হোক আর 
সব ধর্মেই যাঁজকবুণ্দই শিক্ষার্দান করে থাকেন । “অতএব যাহা পূর্বে ছিলঃ এখনও 
আছে, তাহা পরেও থাকিবাব সষ্ঠাবনা ।*১৬ 

শ|সণকার্ষের ভার অবশ্য ঞমশ যাঁজকদের ই।ত থেকে সরে আসছে। 


৬। বাঁজ্যের লেক যাঁজক, শান্ত! ও শ্রমজীবী এই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত হওয়া 
সম্পর্কে ভূদেব বলেন_“স্থলতঃ এ প্রকার বিভাগই পৃথিবীর সকল দেশে পূর্বেও 
বিদ্যমান ছিল, এখনও বিদ্যমান রহিয়াছে । অতএব পরেও এ বিভাগ বলবৎ 
থাকিবারই সন্ভাবনা ।-১৭ 


৭ আনবহদয়ে পরাথপরতার সম্যক ক্ষুবণ সম্পর্কে লেখকের বক্তবা-_ 
স্বাথবোধ আর পবার্থবোধ মানবজীবনে পরম্পব অন্থস্থযত। “বস্তুতঃ যদি মানবমন 
একেবারেই স্বাথবোধশূন্ত হয়, তাহা হইলে উহা! পরাথবোধেও অক্ষম হইয়।৷ পড়ে 
তখন মানুষ পরের উপকার কিসে তাহা জানিতেই পাবে না। কোমটিও এবপ 
স্র্থশন্যতার পক্ষপাতী ছিলেন বলিয়া বৌধ হয় না।”১৮ কৌতের উদ্দে্ঠ ছিল 
একান্ত স্বার্থবৌধসম্পন্ন ইউরোপীয়দের মনে পরার্থবৌধের উন্মেষ ঘটানো । 

উপসংহারে ভূর্দেব লিখেছেন- “মহুস্তসমাজের প্রতি আস্তরিক হিতৈষা 
প্রণোদিত হইয়া! পণ্ডিতপ্রবর স্ুতীক্ষধী অগস্ট কোমটি যেরূপে ভবিষ্তগণনা করিয়া 


১২২ ভুদেব মুখোপাধ্যায ও খাংল! সাহিত্য 


গিষাছেন তাহা কিমৎপবিমাঁণে তথ্য বলিষ। পরিগৃহীত হইবাব যেগা | তিনি 
ইতিনুন্ত শাস্ত্রে সমালোচনা দ্বাবা মনস্যসমাজেব প্রতি যে সকল শক্তিব কার্যকাবিতা 
উপলব্ধি কবিযাঁছিলেন তাহাদের মধ্যে কতকগুলিব প্রতি লক্ষ্য স্থির বাখিষা 
এবং অনেকটা সংযতচিত্ত হইযাঁও বিচাব কবিতে পাবিযাছিলেন ।”১৯ তবে 
তিশি (কৌৎ) নিতান্ক তাভাতাডি কবে একটা মতবাদ গডে তুলতে গিষেছিলেন 
বলেই স্টান মতবাদ সম্পূর্ণ নির্দোষ হতে পাবেনি-_-এই হলে! ভূদেবেব অভিমত । 

এইভাবে অগন্ট কৌতেব প্রতি অশেষ অদ্ধাবান হযেও ভূদেব তাব মতামতকে 
সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ কবতে পাবেন নি। 


৫ 

ভূদেবেব দস্টিতে ইংবেজজা'তি ও ইংবেজশাসন 

ইংবেজ চান 

ছাত্রদীবন থেকে কর্মজীবন পথযন্থ স্ুদীর্ঘকাল ভূর্দেব ইংবেজদেব ঘনিষ্ঠ সাহচর্য 
লাভ কবেছিলেন। তাই তাদেব চবিত্রেব গ্রণাগ্চণ সম্পকে তিনি প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা 
সঞ্চয় করতে পেবেছিলেন। “সামাজিক প্রবন্ধে” ইংবেজ সমাগম” প্রবন্ধে 
উীদ্দেব চবিত্র বর্ণনা করতে গিষে তিনি লিখেছেন--“ইংবাজ কাষতৎপব, কাঁধ- 
কুশল অহঙ্গাবী এবং লো'ভী”২* “স্থ/র্থপবতা” প্রবন্ধে লিখেছেন-_ইংবাজেব স্বার্থ 
বই সঙ্ীর্ণ পদার্থ-_ইংবাঁজেব বিষষজ্ঞতা অধিক, হুবাজ নান! দিণ্দেশে গমন 
কবেন, নানা প্রকাব সমাজ দেখেন, বিভিন্ন অবস্থ(য অবস্থা পিত হনেন, কিন্ক তিনি 
যেমন আপনাঁব বীতি, পীতি, পদ্ধ ততে একান্ঠ দঢসগগ্দ এমন আব কোন জাতি 
নয। তিনি নিজে কাহাবও হইতে পাবেন না, কাহ।কেও আপনাব কবিতে 
পাবেন শা। *: 

“ * তংবাজ জন্মপগ্তণেই স্বার্থবাদী ।১ কিন্ু তাব্পবই তিনি বলছেন - 
ইংবেজধেব এহ স্বাধবোঁধ তাদেব চাবত্রেব পক্ষে ততটা ছুষণীয হযনি। কেন 
হযনি তাব কাবণ নির্ণঘ কবতে গিষে তুদেব পিখেছেন-_“হতবাজেব হ্থার্থবোধ 
অতি গাঢটতম তমোগুণে আচ্ছন্ন, ভাহাব মনেব যাঁবতীযভাব এ স্থার্থবৌধে 
নিমহ্ষিত। থেটিতে শাহাব স্বার্থ, সেটি তীহাঁৰ মনে চিবকাল ধর্মজানেব 
অবিবোৌধীকপেই প্রতীষমান হয। এই ঘোব ন্বর্থপবতাব প্রভাবে ইংবাজ 
একেবারেই সহানভূতিশন্ত । তিনি বুঝিতেই পারেন না যে যাহাতে তাহার স্বার্থ 


প্রবন্ধকাব ভূর্দেব ১২৩ 


সেটি কেমন করিয়া ধর্মব্যাথাতক অথবা অপরের অনিষ্জনক হইতে পাবে, তিনি 
যাহাতে সুখী, সমুদয় জগৎ তাহাতেই স্থথী নয় কেন-_-এইরূপ একটি বালম্থলত 
মোহময় ভাব ইংরাজের মনে বিরাজমান ।৮২২ 
( পাশ্চাত্যভাব-_স্বাথপরতা ) 

ইংবেজের এই স্বাথবোধ আরো একটি করণে কিছুটা গুণও অর্জন কবেছে-_ 
লেখক তাঁও লক্ষ্য করেছেন । তিনি পিখছেন--“কিন্ত ইংর[জের স্বার্থজ্ঞানে একটু 
সতেজ রজোগ্ণের মিশ্রণ আছে । ইংরাজ আপনার জাতির স্থার্থে এবং নিজের 
ত্বার্থে অনেকটা! অভিন্ুতা দেখিতে পায় ।.**ইংর|জ সর্বদাই শ্বজাতীয়ের স্থার্থান্্- 


সন্ধানে মনোযোগী স্বজাতীয়ের প্রশংসাব।দে শতঘুখ, শ্বজাতীয়ের নিন্দাবাদে ভু 
ও উদ্যতগ্রহরণ |”২৩ 


( পাশ্চাত্যতাব-_স্বার্থপরতা৷ ) 


এইভ|বে ইংরেজ চবিত্রের গুণাগুণ নির্ণয় নবে ভুদেব বলছেন--ইংরেজচরিত্র 
সম্পূর্ণভ।বেই হিন্দু চরিত্বের বিপরীত । কারণ “হিন্দু শ্রমশীল, স্থধোধ নম্রম্বভাব 
এবং সন্তষ্টচেতা ৮২৭ (পাশ্চাঙ্যভাব-হংব।জসমাগম )। তাই ইংবেজের কাছে 
হিন্দুধ শিক্ষা কর|র একমাত্র বিষয় হলে! কাযকুশপতা । আর এপটি শিখবার বসত 
হলে। ইংরেজের শ্বজাতিবাৎসল্য । এই স্বজ।িব[ৎসল্য জ।গাতে পারলে ভাবত- 
বাসীর অনেক ছুঃখ দূ হবার সম্ভাবনা । ত|ই বলছেন হিন্দুর ইংরেজের খণে। 
স্বার্থপর হয়ে কাজ নেই কারণ সহজাত পরচিনুজতা এপং পরের ইষ্টানিঈবোধ- 
সম্পন্ন হিন্দুর পক্ষে স্বার্থপরতা হবে জ্ঞ।নরুত, তমোগ্ুণসম্পন্ন ইংরেজের মতে! 
অজ্ঞানরুত নয়। “অজ্ঞনকত পাপেব প্রারশ্চত্ত আছে, জানরুত পাপের গ্রায়শ্চিনত 
নাই--উহার অবশ্তস্তাবী ফল অধঃপতন 1২৫ ( পাশ্চাতাভ।ব-_ স্বার্থপরতা )। 
তাই-_“হিশুু যদি ইংর[জের স্য।য় জ|তিধত্সল, শ্বজাতিপক্গপাতী, স্বজ(তিগুণগরাহী, 
হবজাতিদেষপ্রচ্ছাদক হইয়। উঠেন, তাহ] হইলেই যথেষ্ট তই বে 1৮২৬ 

( পাশ্চাতাভ।ব-_ হ্বাথপবণ্ঠা ) 

এই হলো ইংরেজ চবিত্র এবং ইংরেজের চরিত্র থেকে শিক্ষণায় 1খধয় সম্পনে 
ভূদেবের অভিমত । 

স্বদেশগ্রেম এবং স্বজতিপ্রীতি__হুংরেজের কাছ থেকে এই ছুটি জনিল ভাব 
বাসীর শিক্ষা করা উচিত । 


১২৪ ভূদেব মুখোপাধ]ায় ও বাংল! সাহিত্য 


ইংরেজশাসন / 

ইংরেজ চবিত্রের অনুকরণ সম্পর্কে ভুদেব যতটা বিরোধী ছিলেন, ইংরেজশামন 
সম্পর্কে ততট৷ নয় । বৈদেশিক শাসক হিসাবে তিনি ইংরেজকেই সর্বশ্রেষ্ঠ মনে 
কবতেন। তিনি লিখেছেন__“ইংলও কেধলমাত্র পরাক্রমেই যে অপর সকল 
ইউরোপীয় দেশ অপেক্ষা উচ্চতম তাহা নহে। অপর সকল ইউরোপীয় জাতি 
অপেক্ষা ইংরাজের ধৈর্য এবং গান্তীর্ধ অধিকতর এবং তাহার ন্ায়াহ্ছগামিতা 
স্থিরতর। অতএব যখন ভারতবামীর অবস্থা এমন যে--তীহাঁকে অপরের অধীন 
হইতেই ২য়, তখন আর কাহারও ন! হইয়া যে ইংরাজের অধীন হইয়াছেন ইহা 
সৌভাগ্য বলিয়াই শ্বীকৃত।”২৭ ( ভবিষ্যাবিচার-_উপসংহার )। তাই ভারতের 
ভখ্হাৎ মঙ্গলের জন্য সাময়িক ব্যবস্থা হিসাবে ইংরেজশীসনকে তিনি মেনে 
নিয়েছিলেন । 

ইংরেজশাসনকে মেনে নেবাব কাবণগুলি ভুদেবের ভ।যাঁয় নিম্নরূপ-__ 

“প্রথমতঃ | ভারতবর্ষ ইংয়াজেব অধীনে একচ্ছত্র হইয়! উঠিয়ছে। ইতিহাসও 
বশে যে ভারতবর্ষ যদিও বিভিন্নভাগে বিভক্ত তথাপি বনু পূর্বকাল হইতে ইহাব 
মধ্যে একটি সম্মিলন প্রবণতা জন্মিয়া আছে ।-. ইতবাঁজ কর্তৃক দেশের 
এ সম্মিলন প্রবণতা সম্যক প্রকারেই সিঞ্ধ হইয়াছে । দেশটি যেমন এক হইতে 
চাহিতে।ছল, তাহ|ই হইতে পাইয়াছে। 

“দ্বিতীয়তঃ | ইংরাজের আধিপত্যে ভারতবর্ষের মধ্যে শান্তর পূর্ণতা 
জানযয়াছে। 

“তৃতীয়তঃ ৷ ইংরাজের অধিকারে দেশে শান্তি সংস্থাপিত এবং বর্মদির বাহুশ্য 
ও অন্তর্বাণিজ্যের বৃদ্ধি হওয়ায় ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশীয় জনগণের মধ্যে পরস্পর 
আলাপ পরিচয় এবং সম্মিলন জন্মিতেছে । আধযশাস্ত্রকারেরা যে কার্য সম্পাদনের 
জন্য নান! স্থানে তীথের এখং মেলাদির প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন ইংর।জ কর্তৃক 
শান্তিস্থাপনে তাহ শতগুণে এবং অতি উতকরষ্টরূপেই নির্বাহিত হইতেছে । 

“চতুর্থতঃ | ইংরাজ মাহাজ্মযে ভারতবর্ষের প্রতি অপরাপর বিজিগীযু জাতির 
আক্রমণ নিবারিত হইয়াছে ।... 

“অতএব ভারতবর্ষ যেদ্দিকে যাইতে উন্মুখ ছিল, যে ভাবাপন্ন হইতে 
চাহিতেছিল, ইংরাজ সেই দিকেই ভারতকে লইয়! গিয়াছেন এবং সেই ভাবাপন্ন 
কবিয়াছেন। সেইজন্যই ভারত আপন।কে ইংরাজের হস্তে লমপন করিয়। 
অছে।”২৮ (হইংরাঞজাাবকার--ইংরাজের পণিকভাব ) 


প্রবন্ধকার ভূদদেব ১২৫ 


ইংরেজ শাঁসক ভারতের ধর্ম, আচার এবং ব্যবহারশান্ত্রের উপরে কোনোরকম 
হস্তক্ষেপ করেননি । ভূদেবের মতে এটি ইংবেজের একটি বড়ো গুণ এবং 
আর্ধশান্ত্রের অশ্নুকুল। “অতএব মুক্তকণ্ঠে বলা যাঁয় যে, ইংবাঁজ ভারতকে তাহার 
গম্তব্পথে লইয়া আসিয়াছেন--ইংরাজ অতি বিচক্ষণতা এবং ধীরতা সহকারে 
গ্রজাবৃন্দের প্রতি ব্যবহার করিয়াছেন, তাহা ইংরাজ ভিন্ন অপর কেহ করিতে 
পারেন নাই এবং পারিবেন ন। এইজন্য ইংরাজ ভারতবাসীর কৃতজ্ঞতার, শ্রদ্ধার 
এবং ভক্তির ভাজন হইয়াছেন ।”২৯ ( ইংরাজাধিকার-_ইংরাঁজের বণিকভাব ) 

ইংরেজশাঁসন সম্পর্কে এমন উচ্চকণ্ঠ প্রশংসা সত্বেও ভূদদেব ইংরেজশাসনের 
দোষ সম্পর্কেও যথেষ্ট সচেতন । এজন্য তিনি ইংবেজ চরিত্রের তিনটি বিশেষ 
ভাবকে দায়ী করেছেন। সেগুলি-_ইংবেজের বণিকভাব, ঝাজভাব এবং 
বৈদেশিকভাব। 

বণিকভাবের বশে ইংরেজ সর্বদাই নিজের লাভ-লোকসানের হিসাব নিয়েই 
ব্যস্ত, অন্যদিকে মন দেবার অবকাশ তাদের নেই। 

ইংবেজের যে রাজভাব তাব সঙ্গে ভারতের চিরপ্রচলিত রাজভাবের সম্পূর্ণ 
পার্থক্য রয়েছে । ইংবেজের বিচারে বাঁজশক্তি ত্রিধা বিভক্ত । ব্যবস্থা প্রণয়ন, 
ধর্মাধিকরণ নিয়জ্ণ এবং বিশেষ বিশেষ ধক্ষণকার্য সম্পাদন রাজশক্তির অধীন । 
ভারতবধে ব্যবস্থা প্রণয়ন রাজশক্তির নিয়ন্থণের বাইরে । তাছাড়া ইংরেজের 
রাজনৈতিক শাস্ত্র সামাজিক শক্তি সামঞ্ুশ্ডের বিচার নিয়েই বিব্রত। সেখানে 
বাজশক্তির যথেচ্ছ প্রসারণ প্রজাকে নিয়ন্ত্রণ করতে হয়। ভারতবর্ষে এভাব 
অপরিচিত। তাই রাঁজশক্তির যথেচ্ছ প্রসার এখানে অবাঁরিত। এইভাবে 
রাঁজায় প্রজায় এখানে একটা গভীর মাঁনসিক বাবধান রচিত হয়েছে । তাই 
ভূদেব লিখেছেন_ 

“অতএব ব্যবস্থা প্রণয়ন কার্ষে প্রজার অভিমতির অপেক্ষা ব্যতিরেকে সাক্ষাৎ 
হস্তার্পণ করিয়া এবং আপনার ক্ষমতাবিস্তীবের সীম! একমাত্র প্রজার প্রতিবন্ধকতা! 
ভিন্ন অপর কিছুই ন! মানিয়! এবং প্রজাবৃহের জন্মভূমিতে আপনার শ্বস্ব আরোপ 
করিয়া এবং বিবিধ প্রকারে করাদানের মুখ বিস্তৃত করিয়! ইংয়াজবাজ ভারত- 
বাসীর হৃদয়ে এমন একটি ভাবের সঞ্চার করিয়! দিয়াছেন ষে স্বয়ং অনেক শ্রেষ্ট 
গুণে বিভূষিত এবং প্রজারক্ষণে রুতকার্ধয হইলেও তাহার ভাবাস্তর হইতে পারে 
নাই। তিনি গৌরবের আম্পদ হইয়া আছেন কিন্তু গ্রীতিভাজন হইতে 
পারেন নাই |”, ( ইংরাজীধিকার__ইংরাজের রাজভাব ) 


১২৬ ভূদেব মুখোপাধ্যায় ও বাংল! সাহিত্য 


ইংরেজচবিত্রে খৈদেশিক তাবটি অতি প্রবল । “বস্তুত ইংরাঁজ ই্লগুকেই মনের 
মহিত ভালোবাসেন এবং পৃথিবীর অপর সকল দেশকে নিতান্ত হেয়জ্ঞ।ন 
করেন ।”৩১ আবার এই ইংরেজ জাতই পৃথিবীর মধ্যে সবচাইতে বড়ে৷ উপনিবেশ 
গড়ে তুলতে পেরেছেন । এ থেকে ভুদেবের সিদ্ধান্ত--“ইংরাজ বিদেশ-বিছেষ্টা 
নহেন, তিনি বৈদেশিক বিদ্বেষ্টা ।৮৩২ অর্থাৎ তারা যেখানে যান সেই স্থানকে 
সবতোভাবে স্বদেশের অন্নবপ করে তুলতে পারলে তবেই তিনি সন্থষ্ট থাকেন-_তা৷ 
না হলে “বিদেশপ্রবাসে তাহাব যত্পধোণাস্তি কষ্টান্থুভ হয় তিনি বিদেশের রাজ[লন 
অপেক্ষ ম্বদেশেন ফাসিকাষ্ঠও ভালো মনে করিতে পারেন ।”ত৩ হংরেজ চরিত্রের 
বৈদেশিকভাবের আবেকটি পরিচয় ওর প্রচণ্ড আত্মগৌরব ৷ ইংবেজের মনোভাব 
এই “তুমি ইংবাঁজ নহ। তুমি আমার ধর্ম, অ।মার আচ।র, আমার বাবহার, আমার 
ভাষা, আমর পরিচ্ছদাদ্ির অনুকরণ কবিতে চাও কা, কিন্ধ কখনই আমাব 
সমান হইতে পারিবে না। কারণ আমি ইংরাজ, তৃমি ইংরাজ নহ।৮৩৪ “এই 
প্রধল বৈদেশিকভাবেন জন্ত- সাধারণতঃ ইতরাঁজের মনে ভাবতবর্ষের প্রতি প্ররুত 
মমতা ও ভ।বতবাসীর প্রতি সহান্ভূতি এবাপ্ত অসাঁধা ।”৩ৎ তাই ভারতশা'শনে 
ইংরেজ যতই ন্য।যান্তগামী হতে চান না কেন ওই তার বৈদেশিকভাবের ওন্য সে 
শাসনে অনেক ত্রুটি এসে গেছে ৷ ভূদেব তার দশটি সাধাবণ লক্ষণের কথা উল্লেখ 
কবেছেন। ভারতেব যা কিছু সংগ্লার, প্রতিকার বা সৎকার করা প্রয়েজন, 
ইংরেজ মনে করেন মে সব সমস্তার একমাত্র সমাধান তাঁর নিজের ক্ষমতা বৃদ্ধিতে | 
রাজকে অধিকতণ হংরেজ নিষোগ এবং শামনকাষে অধিকতর ক্ষমতালভ 
করতে পারলেই হলো । ইংবেজের মনে বৈদেশিকতাভাবেন সঙ্কোচ না হলে এর 
কোনে প্রতিকার নেই । 
ইংরেজশাসন ও ভারতের ভাবয্যৎং 
ইংরেজশাসনের ফলে ভারতের সম্তাব্য ভবিষ্যৎ কি হতে পারে সে সম্পর্কে ভূদেব 
বিস্তৃতভাবে আলোচনা করেছেন । শর এই 'অ।লোচন। কয়েকটি বিষয়ে বিভক্ত । 
যেমন উপনিবেশযোগ্যতা, ধর্মপ্রণীলী, ভাষা, সামীজিক বীতিনীতি, আধিক 
অবস্থা, জৈবনিক অবস্থা | 

তুদেবের মতে, ভারতে ইংরেজের চিরস্থায়ী উপনিবেশ গড়ে উঠার পক্ষে ছুটি 
প্রধান বাঁধ! হলে! ভারতীয় জনসংখ্যার বিপুলতা ও আবহপ্রক্ৃতির বিতিন্নতা। 
তাছাড়া পৃথিবীতে কোনে! জাতি কর্তৃক প্রতিঠিত সাম্রাজ্যই কখনো চিরস্থায়ী 
হয় নি। 


প্রব্ধকার ভূদেব ১২৭ 


তারতসাত্রাজ্যের আত্যন্তরিক পরিবঙন আসতে পারে ধর্, ভাষা, বীতিনীতি, 
'আখিক ও জৈবনিক দ্ষেত্রে। ধর্মপ্রণালীতে খুব বডোরকম পবিবর্তন ঘটাব 
কোনো সম্ভাবনা নেই । কারণ তুপনামুলক ভাবে বিচাব করলে আধধর্জের চেয়ে 
উদ্দারতর ধর্ম আর কিছু নেই। “আর্ধধন্জে যাহা নাই, তাহা অপর কোথ|ও 
নাইশ।৩৬ তাছাড়া ইংবেজ পবধর্মপাডক নন। স্তৃতরাং ব।জশক্তির চাপে 
জনগণের ধর্মপবিবর্তীনের কোনো! ভয় নেই। আব ভাবতে হিন্দুরা জনসংখ্যার 
দিক দিয়ে এতো বিপুল যে তাদদেব সকলকে ধর্মান্তরিত করা সঙ্গব নয | মুসপমান 
শাসনেও ত। স্ব হয়নি । 

ভূদদেব বলছেন-__ “মনুষ্য শিশুব পক্ষে [পতামাত। ৪ যাঁভা, খণুত্যসমাজেব পক্ষে 
ধর্ম এবং ভাষ। 9 তাহ| | ধর্ম সমাজের পিতাঁ, ধর্ম হইতে সমাজেব জন্ম এবং বঙ্গা, 
আব ভাষা সম|জের মাতা, ভাষা হইতে সমজেব স্থিতি এবং পুট্ি হম ।৮৩ 
( ভবিষ্বাবিচার--ভ।বতবর্সের কথ্য ভাষা খ্যিয়ক ) এ থেকেই ম।নবসমাজেব পক্ষে 
ভাষাব মূল্য কতখানি তা সহজেই অন্গম।ন কবা যাঁষ। 

ইংবেজী ভাধাব প্রসারত।ব কণে 'ভ।বতীষ প্রধান ভ।ব।গুলিষ পবিবঙনের 
বিশেষ কোনো সম্ভাবনা নেই। এসব ভাবা যথেষ্ট শক্িশালী ৷ তাছ।ডা ও 
“বাজভাষা ইংবাঁজীব সহিত ত।হাফ্িগেব সম্বন্ধ ক্রমশঃ ঘণিষ্টতব হইতে থাবিবে | 
ঘুললমানদিগেব শমযে যেবপ তইয়াছিণ ইংসাজেব আমলেও সেই সকল ব্যাপাঁবে 
অন্ঠব্প ঘটনা ঘটিবে এবং ঙাহা স্বল্পতবক।লে এবং সমধিক পবিম।ণেই ঘটিবে ।”৩৮ 
কারণ মুদ্রাঘ্ধেব আবিদ্দাব, শিক্ষাব শিল্পা যাতায়াতেব স্থবিধা এবং স্বদেশীয় 
ভাষার চর্চা ভাবতীয় ভাষাব শব্ভাগাবকে আবও এশ্বযশলী কবে তুণবে। 
যেমন আরবী ফাবসী এসেছিল তেমনি ইংবেজীও আমাদেব ভাষায় প্রবিষ্ট হয়ে 
তার নিজন্ব হয়ে উঠবে । এতে বিভিন্ন ভাবতীয় ভাষাব একতা বৃদি পাবে। 
“ভারতবাশীর চলিত ভাষাগুলিব মধ্যে হিন্দি হিন্ঙ্ছানীহ প্রধান এবং মুসলমান- 
দিগের কলা।ণে উহা সমস্ত নহ|দেশব্যাপক, অতএব অনুমান ববা য|ইতে পাবে যে, 
উহাকে অবলম্বন কবিয়াই কোন দূরবর্তী ভবিস্কালে সমস্ত ভারতবর্ষেব ভাষা 
সম্মিলিত থাকিধে। (ভাষাঁবিষয়ক )1৮৩৯ 

“আমাদের সামাজিক প্রণীলীর সাবভূত কথা__জাতিভেদ |". 

"***ভারম্তবর্ষে মৌলিক বর্ণভেদের নিবতিশয় আধিক্য ।***ব্যবসাঁয়ভেদের 
সহিত এ সকল মৌলিক ভেদও মিলিয়া গিয়াছে ।."'ব্যবসায়তেদ সাহজিক 
বর্ণভেদের সহিত সমধিক পরিমাণে সম্মিলিত হওয়াতে এখানকার জাতিভেদ 


১২৮ ভূদেব মুখোপাধ্যায় ও বাংল! সাহিত্য 


সদট এবং অত্যধিক পরিষ্ফুট হইয়া! উঠিয়াছে।***সংকর বিশেষতঃ বিলোমসংকর 
উৎপাদনে আর্ধশাস্ত্রের নিতান্ত অনভিরুচি | *. 

“আমাদিগের জাতিভেদ প্রথার স্থল ও মূল কথা এই 1৪ 

এজন্যই এখানে জাতিভেদ প্রথার বিকদ্ধে চেষ্টা বিফল হয়ে যায়। শ্তুধুমাত্র 
ব্যবসায়ভেদের উপর তা গডে উঠলে, এখানেও তা এতদ্দিনে উঠে যেত। কারণ 
জীবনধারণের জন্য জাত্যন্তবেব ব্যবসা গ্রহণ এদেশে স্বীকৃত। জাণ্তিভেদেব মুখ্য 
তাৎপর্ধ বিবাহভেদ । বিবাহভেদের মূলকথা স্থসন্তান লাভ। “ক্ষেত্রে বীজের 
বৈষম্য হইতে পূর্বপুকষেব দৌষাদি সন্তানে প্রত্যাগত হইবার অধিক সগ্ভীবনা_ 
এইটি মৌলিক তথ্য। 

“জাতিভেদ এই মৌলিক নিয়মের উপবেই সংস্থাঁপিত।”৪১ স্থৃতবাং অসময়ে 
তাডাতাডি জাতিতে প্রথা! বিলুপ্ত ক্বার চেষ্টা হলে তা ক্ষতিকর হবে। 

ইংবেজ অধিকারে ভারতবর্ষে দেশীয় শিল্পের চরম দুর্দশ! ঘটেছে । সেখানে 
বিলিতি জিনিসের মামদানী ও আধিপত্য দিনে দিনে বাডছে। এমনিতেই 
ভারতবর্ষে কষিজীবীর সংখ্যাই বেশী। তার মধ্যে দেশীয় শিল্পেব অবনতির ফলে 
কষিই প্রধান অবলম্বন হয়ে উঠছে । “ভ।রতবর্ষের লোকেরা ক্রমে ক্রমে উচ্চ অবস্থা 
হইতে নামিয়] পডিতেছে-_ইহাই ভ।রতবর্ষের প্রকৃত অবস্থা । ইহাই বৈদেশিক 
অধিকারের ফল ।”৪১ ভারতবর্ষে উৎপাদন আমদানী বপ্তানী প্রভৃতির পরি- 
সংখ্যানগত হিসাব দিষে ভুদেব এই অবনতির চিত্র প্রত্যক্ষ করে তুলেছেন। 

আধিক অবস্থার অবনতি এবং লোকসংখ্যা বৃথি__এই ছুই কারণে ভারত- 
বাসীর স্বাস্থ্য এবং আযু ছুয়েরই অবনতি হচ্ছে, যুক্তি এবং তথ্যেব দ্বারা তিনি 
দেখিয়েছেন ষে ভারতের বিবাহপ্রণালী এজন্য দায়ী নয়। 

এই ধর্মহীনতা এবং জীবনক্ষীণতার প্রতি পণ্ডিতদের দৃষ্টি আৰুষ্ট হয়েছে । 
সুতরাং দেশীয় জনগণের প্রকৃত উদ্যোগে এই অবনতি দুর করার চেষ্টা হবে বলেই 
তিনি বিশ্বাস করেন । 

আমাদের দেশের নবীন সমাজসংক্কারকগণ ইউরোপের সামাজিক জীবনের 
পরিণাম সম্বন্ধে গৃহীত সিদ্ধান্তকে সমীচীন মনে করে সেই আদর্শেই ভারতসমাজেব 
সংস্কার সাধনে প্রয়াসী হন। ভূদেব এই প্রচেষ্টাকে সমর্থন করতে পারেননি । 
কারণ তার মতে--“দকল দেঁশেব পমাজগঠন প্রণালী একরূপ নহে । ইউরোপীয় 
সমাজনকল যে প্রকারে গঠিত হইয়! উঠিয়াছে, আসিয়। খণ্ডের বিভিন্ন সমাজগুলি 
ঠিক সেই প্রণালীতে গঠিত হয় নাই। আসিয়। খণ্ডে ধর্মশাসনের প্রাবল্য। 


প্রবন্ধকার ভূদেব ১২৯ 


ইউরোপে বৈষয়িক ভোগবাঁসনার আতিশয্য । আসিয়া খণ্ডে বিশেষত: ভারতবর্ষে 
তিতিক্ষার শিক্ষা, ইউরে|পে স্বার্থরক্ষার শিক্ষা ও অভ্যাস ।”৪৩ ইউবোপীয় এবং 
এশীয় তথা ভারতীয় সমাজের এই যে মুলগত পার্থক্য এই পার্থক্যের কথা মনে 
রেখেই এই ছুটি সমাজের আলোচনায় প্রবৃন্ত হতে হবে। 

ভূদেবের মতে--“পৃথিবীর সক দেশে এঁতিহাসিক পরিণাঁম একমাত্র রূপ 
ধারণ করিয়া] চলে না। সমাজভেদে তার রূপান্তর ঘটিয়া থাকে । এইজন্য 
বিজাতীয়ের অন্ুকরণমাত্রকে অবলম্বন করিয়া কোঁথ।ও কোন সমাজের সম্যক্‌ 
শুভপাধন হইতে পারে না। কি বাঁজনৈতিক, কি সমীজনৈতিক, কি পারিবারিক 
সকল ব্যবস্থাই কিছু কিছু পুথক হহয়া অ।ছে এবং পৃথক থাকাই ভালো 1৮88 

তাই ইউবে।পের অন্থকরণে ভ।রতবর্ষে বাজনৈতিক আন্দৌলন গড়ে তোল৷ 
সম্পর্কে ভূদেব সমর্থন জানাতে পারেননি । গতান্গগতিকতাবশতই ইংরেজী 
শিক্ষিত ভারতীয়গণ এই প্রণাশীর অনুসরণে প্রবুন্ হয়েছেন বলে তার অনুমান । 
ইটরোপে অনেকেই বৈঝ|হিক পন্ধনকে 9 যে চুক্তির মধ্য নিয়ে আস পারিবারিক 
স্ভভমাধন বশে মনে করেন ভারতবর্ষেও তার অন্নকবণ তার মতে নিন্দনীয় । 
যেকোনো কাজেই প্রবৃত্ত হতে গেশে আগে চিন্তা করে কর্তব্য স্থির করতে হবে, 
তারপর কর্মে প্রবন্ধ হতে হবে। সমাজ সংগাঁবের কাজেও চিন্তা এবং ধের্ষের 
প্রয়েেজন আছে। ভারতসম।ঞ দিন দিন হীনতাব পথে নেমে চলেছে । কোন 
কোঁন বিবষ্ে এই হীনতা, তার প্রকুত কাবণ কি, এই হীনতা আরে! বুদ্ধ পাখার 
সম্ত/ণন। আছে কিনা এণং হীনত!বৃদ্দিব অভিগুখ কোণ দিকে সবগ্রথমে তা 
নির্ধারণ করতে হবে। “এই সকল বিষয় শিঃসনিগ্রপে স্থির হইলেই কওব্য ির্ণয়টি 
যথাযথরূপ হইতে পারে। নচেৎ কেবপ উদ্চে, অধৈধ, অঙ্ছৈর্ধ এবং খিড়ন্বণ। 
সার হয় ।”৪৫ ভারতীয়দের মধ্য থেকেই কোনো একজন মহা পুকবের আ।বির্ভীব 
হবেই যিশি ভ|এতসমাজকে ভাব প্রকৃত পক্ষে পৌছে দিতে পারবেন। 
“তাবৎক।প অ।ম-। ধৈয|বপস্থনপূর্বক ভাবত গভর্ণমেন্টকেই ব।জশৈতিক বিয়ে 
আপন।দিগেব সবোত্রু সহায়স্ববপে লহয়। চলিশে শিতাপ্ত অক্ওকায হহব না । 
এতদ্দেশাগত বেসবকারী হংরাজ র।জনৈতিকদিগেব আন্দোনন প্রণাগা আমাদের 
অবস্থা এবং প্রঞ্কততিব উপযোগী নহে। হংপণ্ডের রাজনৈতিক দলাদলিতে 
আমাদের মিশ্রিত ওয়! যেমন অকর্তব্য, বেসরকী্ হংর।জদিগের সহিত মিলিত 
হইয়। গভর্ণমেণ্টের কোন অনুষ্ঠানের প্রতিকুলে আন্দোলন করিতে যাঁওয়া তেমনি 
মূর্খতার কার্য ।”৪৬ 

ভ-৯ 


১৩০ তঁদেব মুখোপাধ্যায় ও বাংলা সাহিত্য 


তাছাড়া ইংরেজ শাসনে ভারতবর্ষ এক্যবন্ধ হয়েছে এবং বিদেশীশক্কির আক্রমণ 
থেকে আত্মরক্ষা করতে সমর্থ হয়েছে । ইংরেজ চরিত্রের আর একটি বৈশিষ্ট্য এই 
যে যাঁকে শ্রদ্ধা করতে পারেন না, ইংবেজ তার প্রতি প্রীতিসম্পন্নও হতে পাবেন 
শা । এহ ভাব থেকে একটি মর্গল হয়েছে । ইংরেজী শিক্ষিত ভরতব।সীর মধ্যে 
একপ্রকার ম্বচেষ্টার প্রবণতা ধেখা! দিয়েছে । তবে প্রকৃতপক্ষে শ্বয়ংসঞ্ধের মতো 
কোনো রাজনৈতিক আন্দে।পণ গড়ে তোলা তাদের পক্ষে আজে! সন্তব হুয়নি। 
এ ব্যাপারে বেসবকারাঁ ইংরেজের সহায়তা তাদের অবলম্বন হয়েছে । ভূদেখেব 
মতে এই অবলম্বনের ত্রুটি ছুটি । এক-__-এতে অন্থক্রণ-প্রবণতা দেখা! দেয়। 
দুই_ইংরেঞ অধিনেতা তার নিজের সমাজের উপযে।গী যে আন্দোলনের পথ 
তাই জানেন। কিন্তু সে-পথ ভারতসমজের অপযে|গী । তাই ইংরেজ শাসনে 
_-একমাত্র দেশীয় নেতার অধীনেই আমাদের দেশে? ব1জনোঁওক আন্দোপন 
সুধ্লপ্রন্ত হতে পারে । 


ইংরেজ শিক্ষা ও ইংরেজ? শাক্ষত ভারতবাসী 


মুখ্যত ধাদের মনে বেখে ভূ্দেবের এই সামাজিক প্রবন্ধ রচন। তাপ্না হলেন 
ইংরেজী শিক্ষিত ভাবতবাসী । এদের মধ্যে একট। বড়ো অংশই সমস্ত ত্বদেশী- 
ভাবকে অবজ্ঞার চোখে দেখে থাকেন। কিন্তু নিজেদের সম্পে এর, সম্পূর্ণ 
অন্ধ। এটি ভুদেবের কছে একটি গভীর বেদনাঁণ কারণ । তাই তিণি নিরপেক্ 
কিন্ত আন্তবিকভাবে এর মুল অন্ুসন্ধ।ন করতে টেয়েছেন। হংবাজ সম।গম+ প্রবন্ধে 
তিন লিখেছেন “হুরাজী শিক্ষিত অনেক।ণেক যুবার মন যে স্বার্থপ্রবণ, বুদ্ধি 
অগ্রপশ্চাৎ্ৎ বোধশন্য, চিত্তবৃত্তি সাম্য এবং সৌজন্যবোধ-বিরহিত এব ব্যবহার 
অবিনীত হয় তাঁভার কারণ কি, ভাপ কাঁরয়া দেখা আবশ্যক |৮৪৭ 

“সামাজিক প্রবন্ধে (বস্তুত অণ্শ জুড়ে তিনি এই সমস্।ব কারণ এখং এ থেকে 
পরিক্রীণের পথ কি তার অন্রসধ্ধীন করেছেন । 

ইংরেজ শাসন এদেশে স্থপ্রতিষ্ঠিত হবার পর অবধারিত ভাবেই এদেশে 
ইংরেজী ভাষা শিক্ষারও প্রচলন হয়েছে এবং এ উদ্দেশ্টে পানা স্থল কলেজও 
প্রতিষ্ঠিত হয়েছে । স্বয়ং ভূদেবও ইংরেজী |শক্ষাঁয় শিক্ষিত । ইংরেজী শিক্ষিত 
ছাত্রসমাজের মনোভাব এবং আচরণ সম্পকে তার অভিজ্ঞতা অত্যন্ত প্রত্যক্ষ | 

আসলে ইংরেজ সমাজ ও ভারতীয় সমাঁজের মধ্যে পাথক্য গভীর । ভূদেবের 
ভীষায়-_“হিন্দুসমাজের প্ররুতি শান্তিপ্রবণতা, ইংবাজ সমাজের প্রকৃতি ভোগস্থখ।হ- 


প্রবন্ধকার ভূদেব ১৩১ 


সন্ধানে কার্ধ-তৎপরতা । হিন্দুসমাজ প্রধানতঃ কৃষুপজীবী, ইংরাজ প্রধানত: 
শিল্প এবং বাঁণিজ্যোপজীবী | হিন্দুসমাজ মিপিতম্বত্ব এবং মিলিত শ্বহাধিকার 
স্বীকার করে, ইংরাঙ জোষ্ঠাধিকার মানে এবং পৃথক স্বত্বের একান্ত পক্ষপাতী | 
হিন্দুসমাজে বাল্যবিবাহ প্রচলিত, ইংবাজসমাজে বয়ে|ধিক্যে বিবাহই নিয়মিত। 
হিন্দু স।ম|জিক অন্তঃশ।সনেব পক্ষপাতী, ইংবাজ অকার প।শনে রাজশাসনকেই 
সর্স্কুশ কবিতে উন্ুুখ । ভারতবধে এই দুইটি পণম্পর ভিন্নধমী সমাজের সংঘর্ষ 
উপস্থিত হহয়াছে।”৪৮ এ থেকেই বোঝা যায় হংরেজদের স|মগ্রিক জীবনটাই 
ভারতের ক|ছে একটা অ(ভনবরূপ নিয়ে দেখ! দিঘেছে। আর খার| ইংবেজী 
ভ|ধায় শিক্ষিত হয়েছেন তাঁদের কাছে তো ইণবেজের জ্ঞান-বিজ্ঞান, দর্শন ও 
সাহিত্যের জগৎ তার বিচিত্র ৰপের জৌলুস নিমে দেখা দিয়েছে । পাশ্চাত্য 
দষ্টিভঙ্গর অভিনত্ব এবং উইজীবননুখীনত। সহজেই তাদের মনকে প্রবলভাবে 
আকর্ষণ করেছে। পাশ্চ।ত্যজীবনের গঙিমরত| এবং শ্ব।তন্যবোধ ত।দেব বিশেধ- 
ভাবে প্রভাবিত করেছে । লেখবের মতে শিক্ষণ সর্বপ্রধান অব্লম্বণ অন্তকরণ 
আর অনুকরণ করতে গেলে দে।ব আর গুণের মধ্যে দোবেব অন্কব্ণই মহজে হয় । 
ভংরেজী শিক্ষিতদের ক্ষেত্রেও একথা প্রযোজ্য । হুংবেজী শিক্ষিতদের সম্পকে 
লেখকের অভিমত-_ 

“প্রকুত প্রস্তাবে তাহা অপরিসীম হবাজভক্ত। উ|হাদিগের ভক্তিটি খুখের 
নহে__অন্তবের অন্তস্তশ ভাগের ভক্তি ।”১৯ তই জীবনের সর্বক্ষেত্রে ইংরেজই 
উ(দের আদর্শ-__তাই ভারতীয় কোনে! কিছুই তাদেব ভাশে। লগে না। পাশ্চাত্য 
যে সব ভ।বকে তারা মহন বলে বিশেষ শ্রণা প্রকাশ করেন লেখক সেই সব 
ভাবের পুঙ্খনপুঙ্থ আলোচন। করে দেখিয়েছেন তার কোনে।টি প্রকৃতপক্ষে 
ভ|রতবর্সের কাছে গতুণ নয়, কোনোটি আদখেইঈ ভালে। শর, আর যা ভালো! মার 
কিছুট] নতুন, এদেশে তাব যথাযথ ধিখ।শ হয় পি। 

ভূ্েব স্বার্ষপরতা, উন্নতিশীলত| এঁঠিকতা ও স্বাতন্ত্রিকল। এই কটি 
পাঁশ্চাত্যভাবকে সমর্থন করতে পারেননি । এগুশ সংকীর্ণ মনোভাব | তবে 
ভারতবর্ষে যখন স্বদেশ এবং ত্বদেশীয় সব কিছু সম্পপে, এ+ট। অসাড়তা দেখা যাচ্ছে 
তখন দেশেব উন্নতির জন্যে ইংরেজের মতো ন্বজী[৩৭ৎসশ, জাতি পক্ষপাতী, 
হ্বজাতিগ্রণগ্র।হা, শব তিধোধপগ্রচ্ছাদক হয়ে গঠার প্রয়েজন আছে। 

সাম্যবাদও ভারতবর্ষে নতুণ নয়। পাশ্চাত্যদেশে সাম্যবাধারা মানুষে মালুষে 
সমান একথাই প্রচার করেন । ভারতবধের প্র।চীন খষিরা শুধু সবমানবের নয় 


১৩২ ভূদেব মুখোপাধ)ায় ও বাংল! সাহিত্য 


মচেতন অচেতন সর্বজীব এবং সর্ববস্ততে একটি মৌলিক একত্ববোধের কথা অনুভব 
ও প্রচার করে গেছেন। কিন্তু এ তো দর্শনতত্বের কথা । প্ররুতপক্ষে বাস্তবজীবনে 
সাম্য কোথাও নেই । মান্থুষ একান্তই হ্বার্পর এবং সর্বদাই মে অনাকে অতিক্রম 
করে যেতে চায় । তাই সর্বজাতি এবং সর্বমানব নিবিশেষে সমদর্শিতা কখনো জাগা! 
সমভভব নয়। সামাজিক বৈষম্য ধনভিত্তিক না হয়ে গুণভিত্তিক হওয়া আবশ্যক । 
কারণ ধনভিত্তক সাম্যবাদ লোভ, ঈর্ধা, শঠতা৷ আর অক্ষর বৃদ্ধি করে। 

তবে বিজ্ঞান সাধনায় ইউবোপ নিঃসন্দেহে ভারতের চেয়ে অগ্রগামী । প্রত্যক্ষ 
এবং প্রমাণের ভিত্তির ওপর বিজ্ঞানবিদ্যা গড়ে উঠেছে। কিন্তু ভারতবর্ষে 
যেভাবে ইংবেজীর মাধ্যমে বিজ্ঞান শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে তাতে এই প্রত্যক্ষ আর 
প্রমাণেরই অভাব । এখানে ইউবোপীয়দের অর্জিত বিজ্ঞানধিদ্যা পরে।ক্ষ পদ্ধতিতে 
মুখের কথায় মুখস্থ করানো হয় মাত্র। এ শিক্ষা অসম্পূর্ণ। এতে সত্যের প্ররুত 
উপলব্ধি ঘটে না। অসম্পূর্ণ বিদ্যা বুদ্ধিকে বিকৃত করে মাত্র । জীবনেব সবক্ষেত্রে 
বিজ্ঞানের পরীক্ষা এবং প্রয়োগকে যদি সম্ভব করে তে।শা যায় তাহলেই বিজ্ঞন- 
শিক্ষ। এদেশে সাথক হবে । 

ইউরোপে বাজশক্তিব স্তান সবার উপরে । রাঁজা সেখানে সমাদের প্রতিভু। 
আমাদের দেশের আদর্শ ব।জদগ্ুবিধিই প্রকৃত ঝ।ঞা» ব্যক্তি বাজা প্রজ।র মঙ্গল- 
সম্পাদক মত্র। স্থতরাং রাজার সমাজপ্রতিভ কাযত আম|দের দেশেও শ্বীকৃত । 

এভাবেই লেখক বে|ঝ|তে চেয়েছেন_-ইংরেজী শিশ্ষিতবা অতিভ্তিতে 
ইংরেজের সবকিছুকে শ্রেষ্ট বলে মেনে নেন, কোনো বিচার করেন না। এটা ঠিক 
নয়। তীর মতে য! কিছু মানুষকে কষ্ট করে ময়তু কলুতে হয়, তার প্রতিই তার 
একট দুর্বলতা থাঁকে। ইংরেজী শিক্ষা এমনি অনেক পরিশ্রমের কাজ । তারই 
ফলে এই বিচারহীন অন্ধতা। এতে বুদ্ধি এবং বিচারশক্তির আলন্ জন্মে । এই 
আলম্পপরায়ণতা৷ অন্গকৃতি আর নিশ্চেষ্টতার আকর। ।$ন্থ নিশ্তা মৃত্যুর 
পূর্ববূপ। ইংরেজী শিক্ষিত ভারতবাসীর এখন সেই নিশ্চে্৩| পক্হাবের একান্ত 
প্রয়োজন । 

ভূদেবের মতে এই নিচেষ্টতা দূর করতে হলে, স্বদেশ সম্পর্কে সাগভূতি 
জাগাতে হলে প্রয়োজন ইংবেজীর সঙ্গে সংস্কৃতত।ষারও সমান শিক্ষারদীন। সংস্কৃত 
শিক্ষার মাধ্যমে আমাদের দেশের প্রাচীন এতিহা এবং জ্ঞান-বিজ্ঞানের সঙ্গে 
পরিচয় সম্ভব হবে। তখনই এ দুয়ের মধ্যে বিচার করার প্রবণতা৷ জাগবে । 

আর এক পদ্ধতি হলো যে বৈজ্ঞানিক উন্নতির বলে ইংরেজ আজ এত 


প্রবন্ধকার ভূদেব ১৩৩ 


বিম্ময়ের পাত্র নেই বিজ্ঞানের সাধনায় উন্নতি করা। ইংরেজও তার এই বিজ্ঞন- 
বিগ্ভায় অনেকখানি আমেরিকা প্রভীত অন্যান্য দেশ থেকে শিখেছেন । আমরাও 
যদি ইংরেজ এবং অল্তান্ত জাতির কাছে বিভিন্ন যন্ত্রাদির নির্সাণ ও প্রয়োগ- 
কৌশল শিখে নিতে পারি তাহলে ইংবেজেব সম্পর্কে যে মোহময় ধারণ আম।দের 
মনে রয়েছে তব অনেকটা হাম পেতে পারে ৪ অহেতৃক ইংরেজ ভক্তিও কমতে 
পরে । প্রাচীন ভাপত জয় করেছিল অন্থর্জগৎখকে আর ইউরোপ জয় করেছে 
বাহাজগৎকে । অন্তজগত্কে নয করাই কঠিন। বাহাজগৎকে জয় করা 
অপেক্ষারুত সহ । একথ| মনে বাখলে তবেই ইংরেজী শিক্ষা সম্পর্কে প্রকৃত 
বিচার সম্ভব হবে। 


তঙ 
কর্তব্যানণয় ও তার রূপায়ণ 


ভারতবামী দিন দ্দিন যে হীশতার পথে নেমে যাচ্ছে ভূদেব তাব ছুটি কাবণ নির্ণয় 
করেছেন । প্রথম কারণ ভারতবসীণ সম্মিপনশক্তিৰ অভাব আর দ্বিতীয় কারণ 
শ্বজাতীয়ের প্রতি অন্যাবোধ । এই দ্রটিই ভারতবাসীর সকল অধঃপন্তনের মুল- 
ক।বণ । উাঁব মতে “ম্বজাতীয়ের নিন্দা করা, খবজ!তীযেব দৌধ ধরা, ব্বজাতীয়ের 
অন্তবর্তন ন' করা ইভাই আমাদিগের মর্মগত মহাপাপ এবং আমাদিগের বত্মান 
ছুববস্থা এবং অধঃপ।ত এ পাঁপের অবস্ঠন্তীবী ফল এবং তাহাব প্রায়শ্চিত্ত ।”* এই 
অবস্থা থেকে উদ্ধার পেতে হলে প্রয়োজন ভারতব।নীর মধ্যে এই সম্মিলনশক্তি 
জাগিয়ে তোল! এবং শ্বজাতীয়েব প্রতি অস্ুয়।বোধ দূর করা। 

ইংরেজেন কাছ থেকে ভারতবাসী এই সম্মিলন প্রবণতা ল।ভ করতে পারে। 
সম্মিলনশক্তি অনেক উচ্চতম মদগুণেরই প্রকাশক | এ শক্তিটিকে পাভ করার জন্য 
বিশেষ তপশ্তার প্রয়োজন ৷ “যদি সম্মেলন প্রবণতা জন্মে, তবে জাতীয়তাবের 
পরিবর্ধন অতি অল্সয়াসেই হহতে পারে । বস্ততঃ জাতীয়ভ।ব সম্মিলনপ্রবণতার 
নামান্তব অথবা পরিপাক 1৮৫১ তবে এই সম্মিলনশক্তির অক্ষমতা দূর কনা ইংরেজের 
পক্ষে সম্ভব নয়। একমাত্র কোনো স্বদেশীয় মহাপুকবের পক্ষেই তা কর। সম্ভব৷ 
আর এই হ্বদেশীয় পুকষের আঁবিতাবকে সম্ভব করতে হলে ভারতবাসীর অস্থয়াবৌধ 
ত্যাগ করতে হবে। স্বদেশের যে কোনো শুভকাজে অন্যকে সাহায্য করতে হবে 
এবং স্বদদেশীয় যে কোনে। সন্মানাহ ব্যক্তিকে সম্মান করণে ভবে । 


১৩৪ ভূদেব মুখোপাধ্যায় ও বালা সাহিত্য 


যে মহাঁপুকষের পক্ষে ভারতবাঁসীর প্রকৃত নেতা হওয়া! সম্ভব হবে ভুদ্দেব সেই 
মহাপুরুষের কয়েকটি লক্গণ নির্দেশ করেছেন । নেতৃ-প্রতীক্ষায় তিনি বলছেন : 

«১। তিনি আত্মত্যাগী এবং স্বজাতীয় লোকেরই সহান্ুভৃতি-প্রয়াসী হইবেন । 

২। তিনি সকল ভারতবাসীর পরস্পর সম্মিলনসাধনেই উপযেগী উপায়ের 
আবিষ্কার কারবেন। স্থতরাঁং অধিকা|রী-ভেদ-বিষয়ক তথ্যের অপঙ্ছব না করিয়াঁও 
সকল সাম্প্রদায়িকেবই প্রতি অপক্ষপাতী হইতে পারিবেন | 

৩। [নি পূর্বগত স্বদেশীয় শিক্ষ।দীতৃবর্গের কিছুমাত্র গৌরব করিবেন না। 
প্রত্যুত আপনার ব্যাপকতর মতবাদের অভ্যন্তরে পৃবাচ।যধিগের প্রদত্ত সমুদায় 
শিক্ষা চত্রেব সন্নিবেশ কবিবেন | 

৪। নাহ|র মতখ|দে শাস্ত্রের এবং বিজ্ঞানের সমস্ত সাব সম্মিলিত ভভয়' 
থ]কবে। 

৫ | তিনি তর্ধদেবের স্তায় ভারতাক1শের পূবে।ধিত গ্রণক্ষ্াঁদিকে অ।পনাধ 
বশ্বিজালে বিপান করিয়। লইবেন, কাহাকেও নিবাপিত করিবেন শা। 

এই ক্ষণগুলিন সহিত তীন্বধু[ঘিতা, অগাধ প$িত্য, বাগিতা, |পপকুশণত।, 
অসাম উদ|ব্তা এবং সমস্ত কঠে।ব ওজোগুণেরই সম্মিলন থ।কিবে ।৮*২ বার মধে)ই 
এসব গুণ দেখা যাবে শারই গৌরববুদি করতে হবে । তাই ভুদেব (শখেছেন__ 

“অ|মার বে!ধ হয় যে, ভ|রতবাসীমান্রেরই হৃদয়ে এখন এমশ একটি আশ।ব 
সঞ্চব হওয়া উচিত যে, আমাদের অধঃপওনেখ নিবারণ, অবস্থান উৎকর্ষসাধন, 
মনের সংশয়চ্ছে্ধন এবং হ্থায়ের ক্ষোভশান্তন করিবার জন্ত স্বজাতি মধ্যে একজন 
নেতৃমহাপুরুষের অ|ধির্ভাব অবশ্যই হইবে । েই আশাও বিশ্বাসে পরিণত হওয়। 
আবশ্তাক 1৫৩ ত|হলেই ভারতবাসীর কাধকলাপ, ব্যবহ।র প্রণালী এখং মনের ভাব 
তদ্বপযোগী বিশিষ্টতা লাভ করবে৷ কারণ “একে ছ্যমে কতকগুলি লোকেব চিন্তোন্নতি 
ন| হইলে কোন দেশে মহাত্মা পুরুষের আবির্ভাব »য় না । যেমন উচ্চ অধিত্যকা 
হইতেই উচ্চতম গিরিশূঙ্গ উিত হয় সেইরূপ হৃদয়বাণ ব্যক্কিদিগের মধ্য হইতেই 
উচ্চতম মহাত্মার আবির্ভাব হইয়া থাকে । হিমালয়ের অধিতাকাদেশ হইতেই 
কাঞ্চনগিবি উঠিয়াছে, নিম দ্রোণীদেশ হইতে উঠে নাই ।%৪ 

বেসরকারী ইংরেজের সাহায্যে রাজনৈতিক আন্দোলন কবে দেশের প্ররুত 
মঙ্গল হবে একথা! ভদেব স্বীকার করেননি । কারণ ইংরেজের কাছে যা কিছুই 
শেখা হোক না কেন তা! হবে অন্ুকরণসঞ্জত অ।র অন্করণ বাহৃবস্ত । কিন্তু 
ভারতের সামাজিক অথনৈতিক ও রাজনৈতিক অবস্থা এমন যে ইংলগ্ডের অন্থকরণে 


প্রবন্ধকাব ভূদেব ১৩৫ 


তাব সমন্তাব সমাধান হবে না। ভারুতবাসীকেহ তার সমস্তাব সমাধান উদ্ভাবন 
কবতে হবে। কাঁবণ--উদভাবন আ্যন্তবিক । আব তা সম্ভব উপযুক সমযে 
সর্বজনমান্য কেনো! এন স্বদেশীম নেতৃপুকবেব ছাবা_ এই ভূদেবেষ দৃঢ বিশ্বাস । 

( প্রসঙ্গক্রমে মনে পড়ে গান্ধীজীর কথা৷ ভুদেব কল্পিত নেতৃপুকষেব লক্ষণ- 
গ্রাশব সঙ্গে তার কা আশ্চয মিল। )। 


বঙব্যানর্ণধ--অতথ্য পাঝহাব 


ভানতখধাব সকা দৌবেখ মু কবণ লেখকেন এতে ধর্মহান। কলশুপ্রবণতা, 
অক্য(পববৃশ৩।, সাম্মনন শক্তিব অভাব, বিদ্যাহীন৩1, ধনহানতা, আযুব স্বক্পতা 
সব কব গঙীব৩ম উত্স ধর্মহীনতা। ধর্মহান৩| তিনভাবে প্রকাশ পাচ্ছে। 
এব_পবতৌবি ক স্বাথপবতা অথাৎ প।ধলৌ।কক ক্ষে৫্রে অপবেব কৃত পুণ্যপাপ 
প| অপন্বে ভুত শ্খছুঃখসঙ্গনে উধাশীনত1 | সকশেই বাক্তিগত ধর্মনাধনে মগ্ন 
অন্যেব সম্পকে একা অমনোযোগী । লেখকেন মতে_-“এহ গুদাসীন্যই পাঁপ। 
সেহজভা আবধর্ম ণমশঃ শর এব সোপানে অন্বেহণ কবিতেছে, দেশমধ্যে 
সভাভুভি দশ দিন স্বরতব হহতেছে এব সম্মিলনশক্কি ক্রমশঃই নান হইমা! 
যাহতেছে | ৫৫ হ্ৃতবাং লেকের [শক্ষা * সমাজে? হিতস।ধনেব জন্য একটি 
বিশেব ব্যবস্থ। নে পা প্রযেজন | 

ছুঃ--অভেদে ভেদবুদ্দি অর্থাৎ ধর্শস1ধন।য কম, জ্ঞান এবং ভক্তি এই তিণটি 
বিষে বিভেদ স্থট্টি কবা। শন্দি না হলে কাজে প্রবৃন্তি জাগে না, কাজ না৷ হলে 
শিক্ষ। হব ন॥ শিক্ষা না হলে জ্ঞান জন্মায় না আন জ্ঞান ছাঁডা মুক্তি হয না। 
বি্ফ এ বোধ এখন নেই বললেহ চলে । 
ভিশ-_ধর্মেব ব্যাপকত্ব লে।প অর্থ।ৎ প্র।তঃণ|নে শয্যাত্য।গ থেকে বাত্রে শয্যা গ্রহণ 
পযন্ত সাবাদিনবা।পী-_-আমাধেব য| কিছু কাঁজ তাব সবটাই যে ধর্মসাধনা তা৷ 
আব মনে কবা হয না। ধর্মসাধন।কে এখন নির্দিষ্ট দিনে নি্িষ্ট সমযপীমায আবিদ) 
করা হচ্ছে। ধর্মভাঁবকে জীবনে সমস্ত কাজে জাগিষে বাঁখাই আধশাস্ছের 
অভিপ্রেত। সেট অভিপ্রেত সাধনেই ভাবতধাসী আবাব তা গৌবধব অজন 
কবতি পাবে। 

ধর্ম বলতে ভূদেব কর্মকেই মনে কবছেন। যাব যা কাজতা স্বভাবে 
একা গ্রচিত্তে সম্পন্ন করাই ধর্মসাঁধন। । 


১৩৬ ভঁদেব মুখোপাধ্যায় ও বাংল! সাহিত্য 


কর্তব্য নির্ণয়--সত্র নির্ধারণ 


বুদ্ধি ছু'ভাবে কাজ করে_ সংকলন ও বিকলন। সংকলনের দ্বারা ব্যষ্টীভূত পদাথ 
সকলের সমষ্টিসাধন করে প্রয়োজনোপযোগী পদার্থের স্ট্টি করা হয় আর 
বিকলনের দ্বারা সমষ্টিভূত বস্তব বিচার করে তার উপাদীনসমূহকে আবিষ্কার করা 
হয়। সমাজের অবস্থাভেদে যখন দ্রব্য এবং ভ।ব সংঘটনের বিশেষ প্রয়োজন, 
তখন সংকলনশক্তি প্রাধান্ত পাঁয়। আর সমাজে ভাবান্তর উপস্থিত হলে যখন 
সংঘটিত ভাব এবং ধস্তর সম্বন্ধে চিন্তাব আধিক্য হয়ে ওঠে তখন বিকলনশক্তি 
গুরুত্ব লাভ করে। সংকলনশক্তির কাজ সংঘটন আর বিকলনশন্তির কাজ 
বিচাব। বুগ্ধিন ক্রিয়াশীলতার তারতম্যকে ভুদেব এভাবে ব্যাখ্যা করেছেন । 

ভারতসমাজেও যুগে যুগে কখনো সংকলনশক্তি কখনো বা বিনলনশক্তি 
প্রাধান্য পেষেছে ! ভারতসম|জের বর্তমান অবস্থায় সংকলনশক্তিরই কাধকাঁরি'ত। 
প্রবল হওয়া উচিত । যা আছে এখং তন যা এসেছে তাদের মিলিয়ে ব্তমাঁনেব 
উপযুক্ত কার্যস্থত্র নির্ধারণ করা! প্রযোজন বলে লেখক মনে করেন । তীর মতে 
এখন কর্মেরই প্রয়েেজন | প্রত্যেকটি গৃহস্থের যা নিদিষ্ট কর্তব্য তা আন্রিকভাবে 
সম্পন্ন করাই কর্ণ, সেই কর্মই শ্বরপূজা, সেই কর্মই ধর্মসাধনা। পাবিবারিক এবং 
সামাজিক ক্ষেত্রে সন্তান এবং আত্মীয়-পরিজন, শ্বদেশী এবং বিদেশী প্রতিবেশী বাজ। 
রাজপুরুষ, বহিরশ্রমিক সকলেব প্রতিই সুনির্দিষ্ট কর্তব্য এবং ব্যবহার সম্পাদন করা 
একান্ত প্রয়োজন । প্রতিবেশীণ সঙ্গে সদয় ব্যবহার এবং ধব কাজে সহযোগিত। 
করা, ছোটবড়ো সব কাজেই রাজার হস্তক্ষেপ প্রার্থনা না করা, বিদেশী াজপু*যের 
সঙ্গে ব্যবহারে নম্র কিন্তু নিভীক সত্যবাঁদিতা বজায় রাখা, দেশীয় বাজপুরুষের 
প্রতি উপযুক্ত অন্ত্রম প্রকাশ করা, রাজার জাতীয় লোকের সঙ্গে ব্যবহাগ্েও 
সত্যবার্দিতা বজায় রাখা এখনকার কতবা | 


কর্তবাদনণয় - সূত্রের ন্যাখ্যা 
নব্য ইউরোপীয় পণ্ডিতদের মতে সমাজই ধঞ্চের যূল। কিম্ত আধশাস্ত্রমতে ব্রদ্মই 
ধর্মের মূল বলে স্বীরুত। অনেকে একথা স্বীকার করতে না চাইলেও ধর্মই যে 
সমাজের স্থিতি এবং বুদ্দির একমাত্র কারণ সে বিষযে কিছুমাত্র মতভেদ নেই। 
প্ধর্মই সামাঞ্িক সকল শক্তি এবং নিয়মের আত্মা ।৮৫৬ 

দুর্বল ভারতসমাঁজেরও বলবুদ্ধির একমাত্র উপায় ধর্মবুদ্ধি। ধর্ম বলতে কর্মকেহ 
বোঝায় । “যে যেকাধদ্ছারা সাক্ষাৎ সম্বন্ধে অথবা পরম্পর। সম্বন্ধে, পরাথপরত। 


প্রবন্ধকাঁর ভূদেব ১৩৭ 


প্রবল ভইবে, সম্মিলনের ঘনিষ্ঠতা জন্মিবে, আত্মসং্যম বধিত হইবে এবং 
পাশবভাবের নৃূনতা ভইবে, তাহাঁতেই সমাজের বলবৃদ্ধি হইবে। যিনি যাহাই 
বলুন, নিজ সমাজমধ্যে সহানুভূতি বিস্তারের ব্যাঘাতক, মনেব সংকীর্ণতা সাধক 
এবং বিলাস বাসনার উত্তেজক কোন অন্ঠানই ধর্মকাষ হইতে পারে না 1৮৫৭ 

ধর্মমাধনার দ্বার৷ স্থখলীভ হয়-_একথা কিন্তু ঠিক নয়। প্রত ধর্মমাধনার 
পথ শানিত ক্ষুরধ।|রের ন্যায় দুর্গম ৷ ধর্মের সঙ্গে স্থখের যে সম্পর্ক তা দূর সম্পর্ক, 
কখনো কখনো বন্ধ অন্ুুসন্ধ।নেও তা দেখা যার না। ধম থেকে বক্ষা হয, অধর্ম 
থেকে বিনাশ । “ধর্ম ধারণ কবে বা বক্ষা করে হাতে হাতে সুখ দেয় না।৮৫ 

“অতএব ধর্মীধম স্থখছুঃখের কথা নয়, থাকিবার ব| না থাকিবার কথা । এখন 
ভারতসমাজেরও ঝ।।চবার মধিবার কথা দাড়হয়াছে, হহ।র সুখের ব| ছুঃখের কথা 
অতি দূরগত হইয়াছে । সেইগন্য যে একমত্র শক্তি সর্বশক্তির মূল, যে শক্তি 
রক্ষণকার্ধে সমর্থ ধাতাঁর সহ।য়ত।য় সকল বিদ্ব বিপত্তি দূর হয়, তাহ।রই শরণাপন্ন 
হওয়া আবশ্যক ।”৫৯ 

স্থখবেধহ ধর্সাধনর প্ররুত লক্ষণ এন আপ্ত ধারণ থেকে ইউরোপে একটি 
মতখা গড়ে উঠেছে। তাকে বাংলায় “হিতবাদ” বলা হয়েছে । এতে বলা 
হয়েছে যাতে অধিক সংখ্যক লোকেব আঁধক পরিম।ণ স্থ ভয় তাই ধর্, 
আব যাতে অধিক সংখাক পোৌকের অধিক পরিমাণ ছুঃখ হয় তাই অধর্ম। 
ব্যক্তিগত হ্থছুঃখের মঙখাদ অপেক্ষ। এই “হিতবাদ' অনেকাংশেই উৎকৃষ্ট । 
কিন্ত এ মতবাদটি ঠিক সমীচান নয় । কাবণ অধিক পরিমাণ গ্ুখ বা অধিক 
সংখ্যক পোক এসব কথাব ব্যবহারক প্রয়োগ অত্যন্ত দ্বরহ। প্রয়োগকালে 
হিতবাদীর। জ্বাঙসারে অথবা অজ্ঞ।তসাবে নিজের শিজের মন্কল্সিত জিনিসকেই 
লেকের হিতবর বণে ব্যাখ্যা করেন । যাই হে।ক, ধর্ম কারো মনগডা হয় না এবং 
শ্রখবোধও ধর্মের লক্ষণ বলে নিদিষ্ট হতে পাবে না। বরং ধর্মে ব্যবহার অভ্যস্ত 
হয়ে উঠলে চরিত্রের উন্নতি হয় কিন্তু ধর্মকাষের স্থখান্ভব লঘু হয়ে যায়। ধর্ম- 
কার্ধে স্থখান্ুভব অন্ন হওয়৷ চরিত্রের উন্নতির লক্ষণ | কিন্ছ পাপকার্ষে ছুঃখানুভব 
কম হওয়া চরিত্রের অপকর্ষের পরিচায়ক | স্থতব্রাং সুুখছুঃখকে ধর্মাধর্মের লক্ষণ 
বলে নির্দেশ করা ভুল । 

যে ধর্মসীধন। বলতে অধ্যাত্মসাধনা বোঝায় ভুঁদেণ তারও স্বরূপ ব্যাখ্য। 
করেছেন। 


১৩৮ ভুর্দেব মখোপাধ্যাষ ও বাংলা সাহিত্য 


কর্তব্যনির্ণঘ__সন্লেব প্রযোগ 
ভাবতসমাজেব পক্ষে ধর্তমানে বিশেষ ভযেব কাবণ ছুটি । এক বিদ্যাহীনতা, দুই 
ধনহীনতা!। 

বিদ্যাতীনতা-_শিক্ষ! ছু'প্রকাব-_ প্রাথমিক ও উচ্চ । ইংবেজ শাসনে প্রাথমিক 
শিক্ষাৰ বিশেব কো?নাউ ঈন্নতি হমর্ন। ব্বং শিক্ষাব গভীবতা কমেছে । আগে 
যে শ্রেণাব লোকে প্রাথমিক শিক্ষা গ্রভণ করত এখন* তাঁবাই কবে। বর্তমান 
প্রাথমিক শিক্ষা নিনাহ্ট অকিধি্বকব | ৪ বকম শিক্ষাব হাঁসনুঘিতে ভাবত- 
সমালেব কিছু5 ভিতািত হতে পাবে না। 

ইংবজী উচ্চশিক্ষা দেশীঘ উচ্চশিক্ষাব স্থান গ্রতণ কপেছে | কিন্ধ ইংবেজী 
ভাষাব শিক্ষ।প্রসাঁলেব সঙ্গে ধেশীম ভাম|ক চচা কমে এসেছে । তবে যেসব শ্রেণীব 
লোকে আগে উচ্ষশিক্গী নিত ণ! এখন তাদেব মধ্যেও ইণ্বেজী শিক্ষা প্রবেশ 
কবেছে । "বে যে বিজানবিদ্া ইউপোপীম বিদ্ঞাব সাবাৎসাব আমাদের দেশে 
তাঁন আলোচনা নেই খললেই চশে । এখানে বিজ্ঞানের গল্প শোনানো ভয মান্র। 
বিজ্ঞান শিক্ষ।ব প্রকৃত পসাব হলে মআফশাস্ব সম্পর্কে ভ্রান্ত ধাবণীবও নিবসন 
হতো।। ক|বণ আশ|স্ত্রে ভৌ[৩ক শক্তিব প্রসাব এব মন্তম্তেব সাধনচেষ্টীব প্রভাৰ 
এবং অখণ্ড ধগুাঘমান কফালেব [নধবধিন্ন একপে স্বীকৃত হহযাছে যে অপবাপব 
দেশেব ধর্মশ।ম্বের হ্যা বিজ্ঞানেব সঠিত আযশাম্বের বিন্ুখাত্র বিবোধ নাহ । 
প্রত্যুত ইউবোপীয বিজ্ঞনেব শবাবিষ্কত অনেকানেক তথ্যেব অ।ভ।স আযশাস্ত্রে 
প্রাপ্ধ হওয়া যায এবং খিজ্ঞান আরও অনেবদৃব অগ্রগমী হহতে পবিলে তবে 
সমস্ত শাস্ত্রেন্ত তথ্যেব নিকট পৌছিতে পাঁবিবেন 1৮৬ 

দেশেব বিগ্ঠ।হীনত| দ্ূব ববাব জন্য ভূদে সমাজেব পক্ষে কি কবণাষ তাব 
উল্লেখ কবেছেন । -াব মতে 

“বিছ্যাহীনতাব পবিহ বর্ষে সমীজেব কবণাষ (১) দেশীষ শাস্ছে শিল্পাদিব 
প্রগাঁ চচা, (২) ইউবোপীয শিল্প ও [ন্জ্ঞানেব অন্তশীলন, (৩) শান্ত্রালোচনাব 
সহিত বিজ্ঞানেব সম্মিলণ এবং (১) বাঁজনীতি বিখষক আঁলোচনাব সভা! 
স্থাপন ।”৬১ 

১) দেশের শিক্ষকদেব অবস্থা ব্তমানে অত্যন্ত হীনতা গ্রাপূ হযেছে । তারা 
তেজোঁহীন এবং ভিক্ষোপজীবী হযেছেন। তীঁদেব পুনঃসংস্থাপন ও উন্নতিব চেষ্টা 
কবতে হবে । দেশীষ উৎকষ্ট শিল্প প্রভৃতি যা আজে! সজীব আছে তাব শিক্ষা এবং 
বক্ষাব জন্য যতু কবতে হবে । 


প্রবন্ধকাব ভূদেব ১৩৯ 


১) ইউবোগীয বিঙ্ঞানবিষ্া শিক্ষা কবাঁ* একান্ত প্রযোঁজন। “সমাজবক্গ|ব 
উদ্দেশ্রো সাধিত হইলে উঠ একটি পরুত ধর্মকার্যই ভবে ।”৬২ শাস্বে আছে-_“অবব 
লোক হইতে « শ্রচ্ধামুক্ত'হহযা শ্ুভন বী বি্যাব গ্রঞণ ন'বিবে । সকল স্থ|ন হইতে 
বিবিধ শিল্প বিগ্ভ।ব সমনমন কবিবে 1৬৩ দেশে শিল্প এবং বিজ্ঞানের সম|নধন 
ছু'ভাবে শুতে পাবে। 

“এক, স্বদেশের মধো কতকগুলি কলকাখখাঁনাব প্রতিষ্ঠাপুবক তাহাঁত্তে বেতন- 
ভোগী শিন বিজ্ঞানবিদ হউবে।পীঘ লোক নিযুক্ু কবিযা সেহ সকল লোবেখ ছাবা 
দেশীষধিগেব শিবিজ্ঞল শিক্ষার উপাঘ কর্বঘা দেওযা। অপব, কতকশাপ দেনীয 
লোককে হউবোপে প্রেবণ ববিষা বিজ্ঞান এস শিল্প শিক্ষা হলে তাহাদিগকে 
প্রত্যানঘন নব1 17৬৪ 

ভূদেবেব মতে খাত বিদেশগমনেব উপযুক্ যাত।দেব পাঠ সমাপন হতয। 
চবিত্র নির্দিট হ৩যা/ছ এবং যাতাবা দেশে প্রতাগত হহয| শিক্ষ|দ।ণ কায জ্রনির্বা 
কবিতে পাঁবাপ ৮৬৫ 1*্নি পলছেন শিলবিচ্ঞাদি সখানসনেব জন্য বিধেশযাতর 
সমাজেব প্রতি সম্পূর্ণ ভক্িসম্পন্ন লোবেল পক্ষে নিখিদ্ধ নয । ভিদশাত্ব ৪ সমাজ 
কোনো প্রকাব প্রত সৎকাজেস প্য।ঘাঁণক নম | উপযুক্ত লোক প|প্রঘ। না গেলে 
বিদেশী কাককল্দেব ণদোশ আপা প্র*। 

* “বিজ্ঞানেৰ অন্নণীননে তথোপলন্ধি তেজন্থিনী ঠম | এঈজনা স স্কৃঠ দর্শন 
শাস্বাধি শিক্ষা সভিত উউবোপীঘ িজ্ঞাসেল সম্মিশশ সাধন সদ্গা 
অত্াবশ্তাক | * 

৭) বাজকয 1শক্গাব নন বাজনৈ তণ সভ। প্রভৃতির অন্তাগান অতা। 'শাণ | 
এসব সভাষ বাজনৈতি+ আন্দোলন অপেক্ষা বজনীতিব আশোচন।/"৮ বাশ। 
ফল তপে। এব কলে অক।বণ উংবেজগ্রী(* কমে যাবে 

ধন৩1নতা-খধনভী*তা। পবিহার কব|ব উপাগ তিনটি | এক, খ্তপ ন।ঘণ, 
দ্িতীষ ক্ষতিণ নিব।ব্ণ, তৃতীয আষেব রূদ্দিসাধন |”৬৭ 

এই তিনটি ঈদ্বশ্যকে সি কবতে হলে প্রয়োজন () বিশসতাণ ণাথব, 
(২) অকাঁষে অর্থবযপ পবিভাঁব, (৩) বৈদেশিক প্রবাদিব ভ্রয লাথপ, (৭) দেশীঘ 
সালিশে থাবা মোকদমাব নিষ্পনি, (৫) যৌথকাববাবে দাবা শিলেব ৭7 
বাণিজ্োব উন্ন।ত।”৬৮ 

ভাঁবতবাসী সাধাবণভাবে বিলাসী না হলেও ভাবতাগত ই"বেজদেব বিলাস- 
বহুল জীবনেব অন্কবণে এবং তাঁদের মন্ৃষ্টি সাধনের জন্য অযথ] অর্গব্ম ণবে 


১৪০ ভূদেব মুখোপাধ্যায় ও বাংল! সাহিত্য 


থাকেন। “দেশীয় জনগণের এই ক্ষুত্রাশয়তা' এবং চিন্তদদৌর্বল্য ছাডিনে হইবে। 
তাহার যদি হ্বদেশীয় জনগণের প্রতি সহান্সভূতি বিস্তারের যত্ত করেন, তাহা 
হইলেই ইউরে।পীয় অগ্চকরণ ছাঁড়িতে পারিবেন এব তাহা পাঁঁবলে হংব।জ জাতির 
চক্ষেও গৌরব[ন্বত হইবেন । ধীবপ্রঞ্তিক ইংবাঁজ স্বভাবতঃ খোসামোদ ভালো- 
বািতে পারেন ন। | এখং ধনিগণ তাহাদের মন বাখিব।র জন্ত যেবপে নিজদেশের 
পূর্ব-পুকধদিগের এবং শাণ্বের অবমানণ1 বরিয়। চলেন তাহ। দেখিয়। তাহাদের 
প্রতি মনে মনে ওাচ্ছিল্যই ববয়া থকেন 1৮৬৯ “সুতরাং এ ধরনের অর্থব্যম লাঘব 
করা এবশন্ত প্রয়োজন । 

দেশীয় শিল্পের রক্ষা এখং উন্নতিব জন্য চেষ্টা করাও আশু কর্তব্য । বিদেশী 
বিলাসদ্রব্য একেবারে কেনা] উচি৩ নয । তবে বৈজ্ঞানিক যন্ত্র, পুস্তক।দি. যাহ! 
হইতে নৃতন কিছু শিখিতে পা] যায়, তাহ সকল অবস্থাতেই বিদেশ হইতে লওয়। 
উচিত ।”৭* 

মামলা মোকদমার ব্য।পারেও অযথা বাজছে না গিষে দেশীয় সলিশের 
মাধ্যমে তার নিষ্পত্তি করলে অকারণ অর্থব্যয অনেন কম হয় বলে ভুঁদেব মনে 
করেন। 

অন্র্ব(ণিজ্যেও ক্রমশ বিদেশী প্রাধান্গ বাডছে। এ বাপাবেও দেশী জনগণের 
তৎপর হয়ে সম্মিণিত প্রয়াসে অগ্রসণ হ ওধ। দরকার । এতে সমাজেব বপ বক্ষা 
হবে। 

দেশীয় ধনিকসম্প্রদ।য়েব উচিত একত্রে সম্মিলিত হযে অংশাদ1" কাববার চালু 
কর|। দেশী কারিগর ও যন্ত্রপাতি এশে 1বভিন্ন শিল্পে প্রতিষ্ঠ। কবলে স্ধ্ণ পাওমা 
যাবে। তা না হলে এ ব্যাপারেও ইউবেপীয়বাই অগ্রসর হবেন এবং দেশীয় সম্পদ 
বিদেশে চলে যাবে | বিশেধ কবে ইংলণ্ডে শ্রমিকের মন্ুবী দিন দিন বুদ্ধিব মুখে । 
এ অবস্থায় এদেশে যখন স্বনখ্যমে মণ্ুব পাওয়া যায়, তখন হংরেজলা এখানে 
কাঁববাষ খুলতে বেশি আগ্রহী হবেন। আর ভাবতীষ জনগণ মজুরধ।র হয়েই 
থাকবেন। 

আমুব খর্বতা-_-ভারতবাসীর আযুব খবতার প্রধান কাবণ ধ[রিজ্র্য, লেখকের 
মতে দ্বিতীয় কাবণ আচার-্র্টতা, দেশীয় আচাব বক্ষ কয়ে চলাই এদেনীফ লোকেব 
পক্ষে শ্রেয় । আচার অর্থে ব্রত পূজাদি উপব1স নষ, বিধিপাঁলন। এতে শরীর 
মন ছুই দুঢ হয়ে ওঠে, আমর বৃদ্ধি হয় এবং সথসন্তান লাভ হুয়। 

সমাজ সংস্কার-_“নমাজ প্রচলিত কোন ব্যবস্থা, ব্যবহার অথবা অনুষ্ঠানের 


প্রবন্ধকার ভূর্দেব ১৪১ 


পরিব্ কবিয়। নূতন ব্যবস্থা, ব্যবহার অথবা অন্নট্টানের প্রবর্তনকে সমাজের 
সংস্কাব বলে ।”৭১ ভারতে আগেও এ ধরনেব সংস্কার হয়েছে কিন্তু সে সংস্কার অন্ধ 
অন্থকরণমূলক নয় । ছুদেবের মতে সমাজ সংস্কারের চেষ্টাটি--“€১) সমাজের 
বক্ষার নিমিত্ত, অতএব রক্ষাকার্ষের অন্তকুল যে ধর্ম তাহার অন্গত হওয়া আবশ্াকঃ 
এবং (২) মহাত্সিগণের অর্থাৎ অনেক প্রধান ব্যক্তির অন্থমোদিত স্থতবাং কোন 
বাক্তি কর্তৃক অন্ুষ্ঠিত নয় এবং পণ্ডিতদিগের পরামর্শান্িসারে স্ৃতরাং তাহাদিগের 
সম্মতিত্রমে হওয়া আবশ্যক | তাহা হইলে এ সংস্কারের ব্যবস্থা বেদের সদৃশ মান্য 
হইবে (৮৭২ 

বততমান সমজসংগগার গ্রচেষ্ঠার দে(ষ হলো-_ 

“€১) প্রবৃত্তিমার্গে বিদেশীয় রীতির অন্ুকরণেচ্ছাই বলবতী থাকে, 

(২) ব্যক্তি বিশেষের বাহাছুরীর প্রখ্যাপন হয় । 

(৩) দেশীয় পণ্ডিতবর্গেব প্রতি ত|চ্ছিপা প্রদর্শনই তাহার একটি মুখ্য অঙ্গ । 
তদ্দিন্ন বৈদেশিক পাঁজাব সহাম্য প্র/পির জন্য নব্য সংঙ্কারকদিণকে অতিশয় 
লাঁশায়িত হইতেই দেখা! যায় স্তর|ং আত্মসখজের সংরক্ষণ এসকল সংপারের 
একমাত্র উদ্দেশ্য হয় না।”৭৩ 

ভূদেব সেজন্য এ ধবনের সংখখরু গরচেষ্ট।কে সমর্থন করেন নি। 

“কিন্ধ স্বদেশী বছ্াাব বাহুল্য, ইউন্সে।পীম বিজ্ঞানে চচ। এবং গ্রচাব, কপ 
কারখ।নার প্রতিষ্টা, যৌথকারখাবের বুদ্ধ, দেশীয় শিল্পে বক্ষা ও বা।ণজ্োব বিস্তর, 
সালিন প্রণালীর সন্বর্ধন, স্দাচ।র প।পন এইবপ বিষষ গ্রলিতে চেষ্টার দ্ব।বা সমাজের 
যে সংক্ ন হইতে পারে, তাতে দেশীয় কে” | ক্ষণ বাল্ব শন্ভিমতি হইতে 
পারে না, তাগাতে র।জ সাহাযোবধও প্রয়োজন হয় না, হাহাতে ধের বৃ্ধি হইয়। 
সম।জের রক্ষা সাধন হয় ।' "৪ ঈতরাং এ ধরনেব সংঘ | ভুদেতখব অ।ভগ্রেত । 

কঙবা [নর্ণন প্রস্গে ভৃদেবের বক্তব্যেব সর হশলো-ম্বদেশ এবং সম।জ সম্পর্দে 
ভারতখ।সী হিন্দুদের মনোযোগ এবং শ্রা আনবর্ষণ করবা । ইংবেী [বিদ্যার অন্ধ 
অন্করণ না করে তাব মধ্যে যা! প্রকৃত শিক্ষণীষ অ।ন্থবিকভাবে তাব চগা কবা এবং 
জীবনের দক ক্ষেত্রে কর্মে উদ্যোগী ২ওয়। ভারতবাসীর পক্ষে আশ্ত কঠব্য। সেজন্য 
যেমন প্রয়েেজনে বিদেশ যাওয়া উচিত তেমনি দেশেও নানা প্রচেষ্টা শুক করা 
দরক।ব। 

“সামাক প্রবন্ধের পঞ্চম অধ্যায়ে-_“ভবিষ্যবিচার-_সাধাঁরণ কথা"য় ভূঁদেব 
বলেছেন, 


১৪২ ভুদেব মুখোপাধ্যায় ও বাংলা সাঠিত্য 


“মানসনুষ্টি ক।যক্রণ সম্বন্ধে প্রতিনিয়ত এবং স্থিরতররূপে সম্বন্ধ বাখিলে 
অগ্গরাগ, বিরাগ, আসক্তি, বিদ্বেষ, প্রসাদ এবং গ্লানি প্রভৃতিভাবের ন্যুনতা হইয়া! 
প্রকূত তথ্যে'পলন্ধির পথ পরিষ্কত থাকে । কিন্তু সামাজিক ঘটনাবলীর বিচারে 
মণের এঁ সকপ ঘটণার সহিত আপনাদের স্থখছুঃখের এত ঘনিষ্ঠ সংশ্রব, উহারা 
বাল্য সংন্ব।রবপে মনের এমন সারভৃত হইয়া থাকে এবং উহাদ্িগের সহিত 
ওচিহ্য।নৌচিত্য ধর্মাধর্ম এপং যোগ্যাযোগ্য প্রভৃতি বোধসকল এমন হুক্রূপে 
অন্ুক্াত হইশ্না যায় যে, নোধ হয় কোনে। ব্যক্তিই একান্ত পক্ষপাতপরিশৃন্ত ভইয়া 
সমাজতন্বেব বিচাবে কৃতকাম হইতে পারেন না 1৮ 

এবপর তিনি বলছেন--আমি ভারতবর্দের ইংর!জাধিকাঁব সম্বন্ধে যাহ] যাহ। 
বলিয়।ছি, ওহাব কোনে। কথাই আমাব 'অন্তব।গ অথবা বিরাগমলক ণা হয় তজ্জন্য 
চেষ্টা কবিয়াছি |” 

“স।মার্জিক প্রবন্ধের বিস্ত(রিত আলোচনায় আমবা দেখেছি যে, একান্ত 
পক্ষপাতপবিশৃন্” হয়ে সামাজিক ঘটনাবশীব বিচারের দুৰ'তাকে ভুঁদেব অতিক্রম 
করতে পেরেছেন । 

ভাবতবর্ষের হংরাজ|ধিকাব এব” তার ভবিষ্যৎ ফলাফল সম্পনে ভূ্দেবের 
স্থচিন্ধিত অভিমত এবং কষম্ দৃবদ্দশিতা! গশ্থথ।নিব এ তিহাঁসিক মুপাকে বিশেধভাবেই 
বৃদ্ধি করেছে। ভারতবর্ষেব হণ্াজাধিকার সম্পকে তিনি য৷ যা বলেছেন তাৰ 
কোনোকিছুই টার অন্তরগ অথবা বিব।গমৃলক হয়শি, ববং টার দৃষ্টি ভঙ্গিব উদারতা 
এবং শ্বচ্ছতা বিজ্ঞমনের সপ্রশংস মনোযোগ আকর্ষণ কবেছে। বাংপাব প্রজ্ঞাদীপ্ণ 


গ্রবন্ধ সঠিত্যের ইতিহ।সে “সামাজিক প্রবন্ধ” নিঃসন্দেহে মশীষী তৃদেবেব সবশ্রেষ্ঠ 
দান। 


পরিশেষে আমাদের বক্তব্য এই যে, যদিও নানা জ।তি নাশ খত, নানা ভাষা- 
ভাষী অধ্যুষিত সুব্শ।ল ভারতসমাজকে প্রেক্ষাপটে রেখে এহ প্রবন্ধমাপ। রচিত 
হয়েছে, তবুও তা৷ একাস্তত|বেই বাজণীতিনর্তর | ভখিষ্যাবচার__ম|ধার্ণ কথায় 
(পঞ্চম অধ্যায়) ভুদেব বলেছেন--“ভূত বিবয়গুালর বিচার কারয়াই ভাবী 
ব্যাপারের অনুভব হয় এবং মেই অনুভবের উপর নির্ভর করিয়া! বতমনের কতব্য 
অবধারণ করা যায় ।” এখানে ভূদেব যে কঙবোর কথা বলতে চেয়েছেন তা 
রাজনৈতিক করব্যেরই কথা৷ তাই ভূদেবের হ্বদেশচেতনার় অন্যতম উজ্জল দৃষ্টান্ত 
হিসাবে চিহ্নিত “সামাজিক প্রবন্ধের প্রকৃত নাম হওয়া উচিত ছিল “রাজনৈতিক 
প্রবন্ধ'--এই আমাদের অভিমত। 


সামাজিক প্রবন্থ 


১। 


| 


৮ | 


৯ | 


১১ | 


১৩ | 


জাতীযভাৰ্‌ 
জাতীযভাঁন £ 
অধিবাবী ভেদ 
জাতীযভাব £ 
ইাব উপাদ।ন 
জাতীঘভাব £ 
ভাবতবনে মুসলমান 
জ| ঠীযভা £ 
ভাবতবধে খীগ্ুন 
জ|ঙাঁষভাব £ 


প্রবন্ধকাব ভূদেব 


এড়কেশন গেজেটে প্রকাশেব তাবিথ £ 


১৪শে পৌষ ১২৯৩ 
আই আখ 
১৬ই মাঘ , 
২৩শে খ।ঘ 


৩০শে মাঘ 


এতিভাসিক অভিব্যক্তি ১৪ই ঘান্খুন » 


জতীঘভাব £ 
কওবা শির্ণস 
ভিন্দসম।দ 
শিপদসমাজ « 
অপবাপব সমাজ 
শিশ্সমাজ * 
বৈজ্ঞণিৰ ভতিভাস 


[গশাসঃ |? 


২১শে ফাগুন 5 
১৮শেবাদন  , 


৫ চৈত্র 


১৭শে চৈ৭ 


উপম।খুক সমাজততন্ব ৩বা বৈশাখ ১২৯৪ 


তিশ্সম।জ £ 
প্যবঙ্গাঙ্গ এ 
ভিন্পুসম।জ £ 
খাজ৩ বাজ্যশা।সন 
ভিন্দসমীজ £ 
ইংবাজি সমাগম 
পশ্চাত্যভাব £ 
স্বগপবতা 
পাশ্চাত্যভাব £ 


১০ই বৈশাখ 
৩১শে বৈশাখ ঠ 
৭ই জ্যেষ্টা » 


১২ইকাতিক » 


“ই জান্তষাবি ১৮৮৭ 


২১শে জাযাবি » 


“৮শৈে জান্যাকত » 


891 সেংএ্যাবি 


১১ই ফেব্রুবাবি , 


২৫শে সেক্রুযাবি 


৪41 মচ 
১০ই মচ 


১৮৪ মাচ 

“ল। এপ্রিল 
১৫হ এপ্রল ৮ 
২২শে এপ্রিল « 
১৩ই মে ৪ 
২০শে মে রঃ 


২৮শে অকোবব 


১৪৪ ভূদেব মুখোপাধ্যায় ও বাংল! সাহিত্য 
উন্নতিশীলতা ২৪শে অগ্রহায়ণ ৮ ৯ইডিসেম্বব ৮ 


১৭। পাশ্চাত্যভাব £ রা 

উন্নতিশীলতা ই পৌষ ».. ২৩শে ডিসেম্বর » 
১৮। পাশ্চাত্যভাব £ 

সাম্য ২৩শে পৌষ রঃ ৬ই জানুয়ারি ১৮৮৮ 
১৯। পাশ্চাত্যভাব £ 

ধ্হিকত। ১৪ই পৌষ ১২৯৫ ২৮শে জানয়ারি » 
২০ | পাশ্চাত্যভাব £ 

স্বাতন্ত্রিতা ২১শে পৌষ , . ৪ঠা জানুয়ারি ১৮৮৯ 
২১। পাশ্গত্যভাব £ 

বৈজ্ঞনিকতা ২৮শে পৌষ » ১১ই জানয়ারি ২১ 
২২। পাশ্চাতাভাব £ 

বৈজ্ঞ।নিকতা ৬ই মাঘ ». ১৮ইজানয়াবি » 
২৩। পাশ্চাত্যভাব £ 

বৈজ্ঞানকতা ১৩৯ মাঘ ». ২৫শেজান্য়ারি » 
২৪। পাশ্চাতাভাব £ 

রাজার সমাজপ্রতিভূত্ব ২০শে মাঘ ৮ লা ফেব্রুয়াবি 
২৫। পাশ্চাত্যভাব ঃ 

তাহার উপসংহার ২৭শেমাথ » ৮ইফেব্রুয়ারি » 
২৬। ইংবাজাধিকাব £ 

বণিকভাব ১২ইফান্তন » ২২শেফেব্রুয়ারি » 
২৭। ইংরাজাধিকার £ 

বাজভব ১৫ই ভাব্বু ১২৯৬ ৩০শে আগষ্ট 
২৮। হইংরাজ।ধিকার ঃ 


বৈদেশিকভাব ২৭শে ত্র » ১৩ইসেপ্টেম্বর  * 
২৯। ভবিষ্যবিচা £ 

সাধারণ কথা ১২ই আশ্বিন » ২ণশেসেপেম্বর ৯, 
৩০ | ভবিব্যবিচার £ 


ইউরোপের কথা খরা কাঁতিক ৮ ১৮ই অক্টোবর % 


৩৩। 


৩৩৬ । 


৩৭ । 


৩৮ | 


প্রবন্ধকার ভূদেব 


১৮৮৯ 


ভবিষ্যবিচাঁর : 
ভারতবর্ষের কথা! 
উপনিবেশযোগ্যত। নই কাতিক ১২৯৬ ২৫শে অক্টোবর 
ভবিষ্যবিচার : 
ভারতবর্ষের কথা 
ধর্মপ্রণালীবিবয়ক ২৩শে কাতিক » ৮ই নভেম্বর ৮ 
ভবিষ্যবিচার : 
ভারতবর্ষের কথা 
ভাষাঁবিষয়ক ১ল। অগ্রহায়ণ » ১৫ই নভেগ্গর রি 
ভবিষ্যবিচার : 
ভারতবর্ষের কথা 
সামাজিক রীতিনীতি বিষয়ক 
৮ই অগ্রহায়ণ ০ ২২শে নভেম্বর নট 
ভবিষ্যবিচার : 
ভারতবর্ষের কথ। 
আথিক অবস্থাবিষয়ক ১৫ই অগ্রহায়ণ » ২৯শেনভেম্বর » 
ভবিস্যপিচার : 
ভারতবর্ষের কথা জৈবনিক অবস্থাবিষয়ক 
২২শে অগ্রহায়ণ » ৬ই ডিসেম্বর » 
ভবিষ্যবিচার-__তাহার উপসংহার 
২৯শে * % ১৩ই » % 
কর্তব্য নির্ণয়-_নেতুপ্রতীক্ষা 
৬ই পৌষ ২০শে ডিসেম্বর » 
কর্তব্যনির্ণঁয়--অতথ্য পরিহার 
১৩ই পৌষ » ২৭শে ডিসেম্বর » 
কর্তব্যনির্ণয়__স্থত্র নির্ধারণ 
২০শে পৌষ » ওরাজানুয়ারি » 
কর্তব্যনির্ণয়-_স্ত্রের ব্যাখ্যা 
২৭শে পৌষ » ১০ইজাহুয়ারি » 


ভূ-১ 


১৪৬ ভূদেব মুখোপাধ্যায় ও বাংল সাহিত্য 


৪২। কর্তব্যনির্ণয়-_স্ুজের ব্যাখ্যা 
৫ই মাঘ ১২৯৬ ১৭ইজানুয়ারি ১৮৮৯ 
৩। উপসংহার ১২ই মাঘ » . . ২৪শে জানয়ারি » 


পারিবারিক প্রবন্ধ 
গ্ন্থপবিচয় 
বচনাকাল ১২৮২-৯৩ বঙ্গাব্, ১৮৭৬-৮৬ খ্রীন্টাব্দ। প্রবন্ধগুলির বেশিরতাগ প্রথমে 
এডুকেশন গেজেটে প্রকাশিত হয়। পুস্তকাকারে প্রথম প্রকাশকাল ১৮৮২ শ্রী। 
প্রথম সংঘরণ-_প্রবন্ধসংখ্য ত্রিশ | 

ভূদদেবের জীবৎকালে শেষ সংস্করণ প্রবন্ধসংখ্য। সাইত্রিশ । ভূদেবের মৃত্যুর পরে 
শেষ সংস্করণ প্রবন্ধসংখ্যা ৪৮। ১৩৫৬ সনের শ্রাবণ মাসে চুঁচুড়া বুধোদয় প্রেস 
থেকে প্রকাশিত পারিবারিক প্রবন্ধের প্রবন্ধসংখ্যা ৪৮। এই গ্রন্থে সংকলিত 
অতিথিসেবা, পরিচ্ছন্নতা, পশ্বািপালন, ভাইভগিনী, নিরপত্যতা, শিক্ষা ভিত্তি, 
চিরকৌমার, শয়ন এবং নিতাদি, দলাদলি, এই কয়টি প্রবন্ধ ভূদেব সম্পাদিত 
এডুকেশন গেজেটে প্রকাশিত হয়নি । তিনটি পায়ে (২৪+৭+৮+ ) মোট 
৩৯টি প্রবন্ধ এডুকেশন গেজেটে ভূদেব কর্তৃক প্রকাশিত হয়। 

প্রথম পর্যায়ে প্রবন্ধগুলি প্রকাশ করার সময় ৮ই মাঘ ১২৮২, ২১শে জান্রয়ারি 
১৮৭৬ শ্রী, ভূদবেব এডুকেশন গেজেটে লেখেন-__ 

বেঙীয় পরিবার ব্যবস্থা এখং ব্যবহার সন্বন্ধীয় কতিপয় প্রবন্ষ'--এই শিরো- 
নামান্কিত একখানি হাতের লেখা বহি আমাঁদিগের নিকট রহিয়াছে । ধাহারা এ 
পুস্তকের কৌন কৌন অংশ দেখিয়াছেন তীহাঁর৷ সকলেই অন্থরোধ করিয়াছেন 
প্রবন্ধগুলি মুদ্রিত হইয়া জনসমাজে প্রচারিত হয়। এ অনুরোধ পরতন্ত্র হইয়া 
আমরা এ পারিবারিক প্রবন্ধগুলি ক্রমশঃ এডুকেশন গেজেটে যথাস্থানে প্রকাশ 
করিতে দিলাম । পাঠকবর্গ দেখবেন প্রবন্ধগুপি একজন গৃহস্থ ব্যক্তির পারিবারিক 
অভিজ্ঞতাজনিত প্রকৃত মনোভাবের পরিচায়ক |” 

দ্বিতীয় পর্যায়ে পারিবারিক প্রবন্ধ রচনা! শুরু হলে, ১১ই মাঘ ১২৯১ সন, 
২৩শে জানুয়ারি ১৮৮৫১ এডুকেশন গেজেটে লেখা হয়-_ 

'পাবিবারিক প্রবন্ধ' নামক পুস্তকের রচয়িতা কোন আত্মীয় বিশেষের অনুরোধে 
এবং তীঁহািই প্রস্তাবান্সারে পরিবার প্রতিপালন সম্বন্ধে তাহার নিজ অভিজ্ঞতা- 
মূলক অপর কয়েকটি প্রবন্ধ রচনা! করিয়াছেন, এবং মূল গ্রন্থথানি যেরপে প্রথমতঃ 


্রব্ষকার ভূদেব 


১৪৭ 


এই পত্রিকার 'প্রাপত স্তনে” মুক্রিত হইয়াছিল, এই নৃতন বচিত প্রবন্ধ গুলিও সেইবপ 
প্রাপ্ত স্তষ্থে, মু্রিত হইতে দিয়াছেন।” 


'পাঁরিবারিক প্রবন্ধ প্রথম পর্ধায় : 

১। পাঁরবারক প্রবন্ধ ঃ (১২৮২ সন, ১৮৭৬ খ্রী- প্রথম পর্যায় ) 
১ম। বাল্যবিবাহ ৮ই মাঘ, ২১শে জানুয়ারি 
২য়। দাম্পত্য প্রণয় ১৫হ মাঘ, ২৮শে জানুয়ারি 
৩য়। উদ্বাহসংস্বাব ২২শে মাঘ, ৪1 ফেব্রুয়ারি 

৪র্ঘ। স্ত্রীশিক্ষা ২৯শে মাঘ, ১১ই ফেব্রুয়ারি 
৫€ম। গহনা গভান ৭ই ফাল্গুন, ১৮ই ফেব্রুযারি 
৬্ট। গৃহিণাপনা ১৪ই ফাল্গুন, ২৫শে কেব্রুয়ার 
৭ম। সতাব ধর্ম ২১শে ফাস্কুন, ৩রা মাচ 

[1 পবের সপ্তাহে আছে নবম প্রবন্ধ, অষ্টম প্রবন্ধের উল্লেখ নেই । 

ঈম। সৌভাগাগর্ব ২৮শে ফাল্গুন, ১০হ মার্চ 
১*ম। দম্পতি কলহ ৫ই চৈত্র, ১৭ই মার্চ 
১১শ। চাঁকব প্রতিপালন ১২ই চৈত্র, ২৪শে মাচ 
১২শ। কৃত্রিম শ্বজনতা ১৯শে চৈত্র, ৩১শে মাচ 

১৩শ। কুটুম্বতা ২৬শে চৈত্র, "ই এপ্রল 

১৪শ। জ্ঞাতিত্ব ৩য়া বৈশাখ ১২৮৩, ১৪ই এপ্রিল ১৮৭৬ 
১৫শ। পিতামহ ঠাকুর ১০ই বৈশাখ ».. ২১শে এপ্রিল * 
১৬শ। পিতামাতা ১৭ই বৈশাখ »5 ২৮শে এপ্রিল » 
১৭শ। পুত্রকন্তা ২৪শে বৈশাখ ১, ৫ই মে ॥ 
১৮শ। পুত্রবব ৩১শে বৈশাখ». ১২ই মে এ 
১৪শ। জেয়াচ “ই জোষ্ট » ১৯শে মে £ 
২০শ। গৃহশূন্যতা ১৪ই জ্যেষ্ঠ এ ১৬শে মে » 
২১শ। ছিতীয় দারপরিগ্রহ ২১শে জ্যেষ্ঠ ৮5 ২ব। জুন * 
২২শ। বহুবিবাহ ২৮শে জোষ্ঠ ৮৪ ১১ই জুন % 
২৩শ | ধর্মচর্যা ৩রা আযাট »5 ১৬ই জুন £ 
২৪শ। সন্তান পালন ২০ই আধাঢ় 5 ২৩শে জুন * 
২৫শ। সন্তানের শিক্ষা ১৭ইআবাঢ় 5 ৩০শে জুন ॥» 


১৪৮ ভূদেব মুখোপাধ্যায় ও বাংল! সাহিত্য 


প্রথম পর্যায় “পারিবারিক প্রবন্ধ' রচনা! শেষ । পরপর ছু'সঞ্তাহে সপ্তম ও নবম 
প্রবন্ধ রচিত হয়। তারপরে ক্রমধিক থাকে । অথচ অষ্টম প্রবন্ধ এডুকেশন গেজেটে 


ছাপা হয়নি । 

পারিবারিক প্রবন্ধ দ্বিতীয় পধায় : 
১। ডাক্তার দেখান ১১ইমাঘ ১২৯১ ২৩শে জানুয়ারি ১৮৮৫ 
২। কাজকর৷ ১৮ই মাঘ » ৩০শেজানয়ারি » 
৩। একান্নবতিতা ওরা ফাজনা ৮ ১৩ ফেব্রুয়ারি » 
৪ | চিনিতে পারিলেন না ১০ইফান্ধন » ২০শেকফেব্রুয়ারি » 
৫। আচাব বক্ষা ১৭ই ফাল্দন » ২৭শে ফেব্রুয়ারি ” 
৬। লঙ্জ। অতিপবিত্র পদা ২৪শে ফান্তুন » ৬ই মার্চ 
৭। পঞ্চাশোধের্ব বনং ব্রজেৎ ১লা চৈত্র » ১৩ই মার্চ ্ 

পারিবারিক প্রবন্ধ তৃতীয় পযাঁয় : 
১। কন্তাপুত্রেব বিবাহ. ১লা জোট ১২৯৩, ১৭ই মে ১৮৮৬ 
২। বৈধব্যব্রত ১৫ই জ্যষ্ঠ » ২৮শে মে 
৩। বোগীর সেবা ২২শে জ্যৈঠ ১ 621 জুন রী 


৪। গৃহে ধমীধিকবণ ২৯শে জ্যোঠ » ১১৯ ভ্রন * 
৫। গৃহকার্ষের ব্যবস্থা €ই আধা, ১৮ই জুন রর 
৬। অর্থসঞ্চয় ১২ই আধা ১ ২৫শে জন ্ 
৭। ভোজনাদি ১৯শে আযাট » ২রা জুলাই », 
৮। গৃহে মৃত্যুঘটন। ৯ই আশ্বিন» ২৪শে সেপ্টেম্বব ১ 


সূচীপত্ত 
বিষয় 
১। বাল্যবিবাহ ৭। দৃম্পতি কলহ 
২। দাম্পত্য প্রণয় ৮। লঙ্জীশীলতা 
৩। উদ্বাহসংস্কার ৯। গৃহিণীপনা 
৪। স্ত্রীশিক্ষ। ১০। গহনা গড়ান 
€ | সতীর ধর্ম ১১। কুটুম্বতা 


৬। সৌভাগাগর্ব ১২। জ্ঞাতিত্ব 


প্রবন্ধকার ভূদেব ১৪৯ 
১৩। কুত্রিম স্বজনতা ॥.. ৩১। বনবিবাত 


১৪। অতিথিসেবা ৩২ | বৈধবাত্রত 

১৫। পরিচ্ছন্নতা! ৩৩। চিরকৌমার 

১৬। চাঁকর প্রতিপালন ৩৪ | ধর্মচর্যা 

১৭। পশ্াদি পালন ৩৫। আচার রক্ষা 

১৮। পিঞাম» গাকুর ৩৬। গুনে ধর্মীধিকরণ 

১৯। পিতামাতা ৩৭। গ্শ্কারধের বাবস্থ। 

২০] পত্রনন্যা ৩৮। কাজ বব 

২১। ভাইভগিনী ৩৯। একন্নবতিতা 

২২। পুন ০০ | "মণ সধন্স 

২৩। নন্।পুত্রের বিবাহ ১১। চিশিতে প।বিনেন না 

২৪। জেঘচ ৪১ | গৃহে মু্তাখটনা 

১৫। নিরপঠাভা! ৪৩। ডাকার দেখানো 

১৬। সমন্ভন প।শন ৪০1 বোগীব সেবা 

২৭।| শিক্ষাভিন্তি ৪৫ | ভোজনাদি 

২৮। সন্ত/নের শিক্ষা ৭৬। শয়ন এবং নিড্রাদি 

২৯। গুহশনাতা ৪$৭| দলাদলি 

৩০। দ্বিতীয দারপতিগ্রত ৪৮ পঞ্চাশোধের্ব বনং ব্রজেৎ। 
পাঁরবারিক প্রবন্ধ 


স্চন] [ লেখকের বক্তব্য ] 
“আমাদিগের পারিবারিক ব্যবস্থা! আমার চক্ষে ভাল পাগিয়াছে । যেজন্ে এবং 
যেরপে ভাল পাগিয়াছে তাহ প্রকাশ কবিতে প্রবুন্ত হইলাম । যদি প্রবন্ধ গুলিতে 
মনের কথ! ঠিক করিয়া বলিতে পারিয়! থাকি, তবে শ্বজাতীয় অন্য বাক্তির মনেও 
স্বত্ব পারিব।বিক অবস্থা ভাল বলিয়া বোধ হইতে পারিবে, এখং তাহ] বোধ হইলে 
এই পরাধীন হীনবীর্য অবজ্ঞাত জাতির মধ্যে জন্মগ্রহণ কবা চিরন্থন বিড়ম্বন। 
বলিয়। সৌধ হইবে না। কারণ উপাঁসনাপ্রণাঁলীই বল আর পর্মপ্রণালীই বল 
আর সামাজিক প্রণালীই বল আর শাসনপ্রণীলীই বল এক পারিবারিক ব্যবস্থাই 
সকলের নিদাঁনভূত ৷ 

«“আমাদিগের পারিবারিক স্থখ অধিক-_এটী শিতান্ত অল্প কথা নয়। যদি 


১৫০ ভূদ্দেব মুখোপাধ্যায় ও বাংল! সাহিত্য 


পারিবারিক সুখ অধিক, তবে ধর্মও অধিক আর ধর্ম অধিক থাকিলে কখন ন। 
কখন অবশ্ই মহিমশীলিতাঁও জন্মিতে পারে ।”১ 


মন্তব্য 
পারিবারিক প্রবন্ধ লিখতে লিখতেই ভূদেবের মনে সামাজিক প্রবন্ধ রচনা করার 
ইচ্ছ! জাঁগে। কারণ পারিবারিক ভিত্তির ওপরই সমাঁজের বিরাট সৌধ গড়ে 
উঠেছে। এ সম্পর্কে ভূদেবের নিজের স্বীকৃতি আছে ।২ 

নামকরণ থেকেই বোকা! যায় সংকলন গ্রন্থটির আলোচ্যব্ষয় বাঙালী হিন্দুর 
পারিবারিক জীবন । শ্বধর্মনিষ্ঠ ঝাঙালী ব্রাহ্মণ ভূদেব মুখোপাধ্যায় ব্যক্তিগত ক্ষেত্রে 
শাস্ত্রনির্দেশিত জীবনচর্ার একটি আদর্শ দৃ্ান্তত্বরূপ ছিপেন। পারিবারিক প্রবন্ধের 
পাতায় পাঙায় তার সেই ব্যক্তিগত জীবনের ন।না ঘটন] ন।ন! স্থৃতি বারে বারে 
আত্মপ্রকাশ করেছে । তাই মতের মিল থাক আর ন। থাক, বক্তব্যের আন্তরিকতা 
সম্পর্কে পাঠকেব মনে কোনো সংশয় থাকে না । 

আলোচ্য গ্রন্থে ভূদেব বাঙালী হিন্দুর পাবিখারিক জীবনের খুঁটিনাটি সমস্ত 
বিষয় নিয়েই আলে।চনা করেছেন । প্রবন্ধগুলি দীঘ সময় ধরে বচিও হলেও 
পরিবার সম্পর্কে ভূদেবেব ধারণার কোনো পরিবর্তন হয়নি-_একথা লক্ষ্য কব 
যায়। বরং বলা চলে এ সম্পর্কে দীর্ঘদিন ধরে পর্যালোচনা বরে তার মনে যে 
ধারণার স্থটি হয়েছিল, তাকেই তিনি প্রধন্ধাকাবে রূপ দিয়েছেন । 

বিবাহ, দাম্পত্য সম্পর্ক, পিতাম।তা, পুত্রকন্তা॥ পুত্রবধূ, অগ্ঠানয শাত্মীয় সম্বন্ধ 
পারিবারিক কর্তব্য, সামাজিক কর্তব্য- কোনো কিছুই ভুদেবের দৃষ্টি বাইরে 
পড়েনি । পারিবারিক জীবনে মোটামুটিভাবে রক্ষণশীল হলেও, অনেক ক্ষেত্রেই 
তিনি সংস্কারমুক্ত আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় দিযেছেন । 

ভূদদেব বাল্যবিবাহের একান্ত পক্ষপাতী ছিলেন। তিনি খিখাস করতেন 
প্রকৃত দীম্পত্য প্রণয়সম্পর্কের প্রতিষ্ঠা এ পথেই সম্ভব । বাল্যবিবাহ, দাম্পত্য 
প্রণয়, স্ত্রীশিক্ষা প্রভৃতি প্রবন্ধে তিনি একথাই ধলেছেন। পুরুষ কিংবা! নারী 
কারোরই দ্বিতীয় খিখাহের তিনি একান্তবিরোধী ছিলেন । তার মতে এতে চিত্তের 
অসংযম বোঝায়। প্ররুত দাম্পত্যপ্রণয় নরনরীর জীবনকে কতট! সার্থক করে 
তোলে 'লৌভাগ্যগর্ব' এবং "গৃহশূন্টতা'ম সে কথাই বলা হয়েছে। দাম্পত্যসম্পর্কের 
মনভ্তত্ব বিশ্লেষণে ভূদেব নিপুণ পর্যবেক্ষণ-শক্তির পরিচয় দিয়েছেন । 

পারিবারিক কতবা সম্পর্কে তূদেবের দৃষ্টিভঙ্গি উদার । সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ এবং 


প্রবন্ধকার তৃর্দেব ১৫১ 


স্যায়পরায়ণ হয়ে গৃহকর্তাকে এইস্র কর্তব্য সম্পন্ন করতে হবে। ভূদেবের মতে 
সংসারের সমস্ত কর্তব্য গৃহকর্রাকে হ্বয়ং সম্পাদন করতে হবে, গৃহকর্তা সর্বোপরি 
সে সম্পর্কে সমস্ত সংবাদ বাখবেন। সন্তানের শিক্ষায় লক্ষ্য রাখতে হবে তারা! 
যেন সর্বতৌভাৰে প্ররুত মানুষ হয়। পিতামাতাকে সেজন্য আদর্শচারী হতে 
হবে। বডে সংসারে গৃহকর্তাকে অরুত্রিম অপক্ষপাতী এবং ন্যায়ান্গামী হতে 
হবে। এমনকি বিধবা মার সংসারে যেখানে পুত্র কর্তা সেখানে প্রয়োজন হলে 
পুত্রকে মার ক্রটিগুলি সসম্মানে সংশোধন করে দিতে হবে। গৃহে ধর্মাধিকরণ, 
গৃহকার্সের ব্যবস্থা, সন্তান পালন, প্রভৃতি সম্বন্ধে এই হলো তীর বক্তব্য । ভুদেব 
একান্নবর্তী সংসানের বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন না; এখানে তার দৃষ্টিভঙ্গি 
আধুনিক । তাঁর মতে একান্নবতিতার মূল কারণ দরিদ্রতা। এর ফলে একজনের 
ওপর নির্ভরশীলতা জন্মায় এনং পরিখারের অন্যান্যের মধ্যে উপার্জন করার ইচ্ছা 
কমে আমে । তবে একান্নবতিতার গুণ হলো-_এর ফলে বশ্যতা, ত্যাগশীলতা 
সমদূশিতা জন্ম । তবু সবদিক বিবেচনা করে তিনি একান্নবতিতাকে খুব সমর্থন 
জানাতে পারেন নি। উর মতে “***বডালীরা পৃথগন্ন হইতে ইচ্ছা! করেন না, 
এবং পুথগন্নবতী পরিবারের নিন্দা করিয়া থাকেন। এরূপ হইবার কারণ আর 
যাহা থাকুক, এতদ্দেশীয় জনগণের দারিব্র্য দশা যে একটি তাহার মধ্যে মুখ্য, 
তদ্ধিষয়ে আমার কোনে! সন্দেং হয় না। যদি বাঙালীদের প্রতি পবিবারে 
একজন মাত্র কতী এবং উপায়ক্ষম ন] হইয়া অনেকেই কৃতী এবং উপায়ক্ষম হইত 
তাহা হইলে পৃথগন্ন হইয়। থাকিতে কষ্ট অল্প হইত, এবং পৃথগন্নবতিতা, পরিবারের 
সম্পত্তিশ(লিতা এবং বলব্তীর পরিচাণক বলিয়া নিন্দনীয় না হইয়া বিশেষ 
প্রশংসার যোগ্য বলিয়াই পরিগণিত হইত। বস্তুত পৈতৃক ধনবিভাগের সৌকয, 
সব্ণ ভাইগুলিব কিছু কিছু উপার্জন ক্ষমতা, তীাহাদিগের পরম্পর স্বতন্তরভাবে কাধ 
করিবার অধিকার এগ্তণি দেশের মঙ্গণ এবং উন্নতির পক্ষে অতীব প্রার্থনীয় । 
এই সকণ ভাবিয়া আমার হচ্ছ হয় যে লোকে পৃথগন্নবতিতার নিন্দা না করিয়া 
বরং তাহার প্রশংস।াই করিতে শিখে |”৩ 
( একান্নবতিতা ) 
চাঁকয প্রতিপালন”, 'পশুপাখির প্রতিপাঁলন+, “অতিথিসেবা* "গৃহকাধের ব্যবস্থা? 
“রোগীর সেবা' প্রভৃতি প্রবন্ধে তিনি সংসারী মানুষের ওই সব কতব্যের যথাযথ 
অনুশীলন সম্পর্কে নিজ অভিমত প্রকাশ করেছেন । 
আর একটি প্রয়োজনীয় বিষয় ধের্মচর্যা” । ধের্মচযা” নামক প্রবন্ধে তিনি এ 


১৫২ ভুঁদেব মুখোপাধ্যায় ও বাংল! সাহিত্য 


বিষয়ে আলোচনা করেছেন । এ বিষয়ে তিনি রক্ষণশীল হলেও অন্ধ নন। তার 
মতে ধর্মবিপ্রব উপস্থিত হলে চিরন্তন ধর্মকেই অন্ধভাবে আকড়ে থ।কতে হবে এমন 
নয়, বুদ্ধিবৃত্তিকে জাগরিত রেখে যুক্তি দিয়ে শান্ত্রকে বুঝে তবে তা মানতে হবে। 
নিজের মনকে কোনো কিছু সম্পর্কেই বিদ্বেষ দুষিত হতে দিতে নেই । পরিবারে 
কারো মনে কোনো সন্দেহ দেখ দিলে ত৷ প্রকাশ করার সাহস দিয়ে, যুক্তি ছাবা 
সে সন্দেহ দূর কবা উচিত । ধর্মসম্পর্কে প্ররুত মনোভাব গোপন করার চেষ্টা 
অবৈধ । তাছাডা সমাজে কোন প্রকুত কীবণ ন1 থ|কলে শুধু শুধু ধর্মবিপ্রব উপস্থিত 
হবে কেন? 
এ সম্পর্কে তার বনব্য- 
প্রকৃত দোষ না খকিলে কখনই কোন বিপ্লবের বীজ সম।জমধ্যে অস্কুরিত হইতে 
পারে না। বাস্তব আমাদিগেব সনাতন ধর্মপ্রণশীতে কতগ্তলি অশাস্ত্ীয়, 
অযৌক্তিক, অনিষ্টকর ব্যাপার সংশ্লিষ্ট হইয়া গিয়ছে। আমাদগের মধ্যে 
অনেকস্থলেই কেবল আচরের আটাআটি ঝ|ড়িরা ধ্ভাবেব অন্তঃসারশ্ন্যতা 
জন্মিয়।ছে, আম|[দগের জাতীয় সপুন্নতিব প্রতিধ্ন্ধবম্বৰপ কতকগুণি কুসংখার 
সমাজের গতিরে।ধ কবিয়। ধগ্ীয়মান হইয়াছে। যাহ।বা প্ররুত প্রস্তবে এহ সকল 
দোষ বুঝিতে পাবিয়াছেন, ত|[ধিগের নকপেরহ কঙবা যে, কায়মনোবাক্যে 
এসকপ দোখের উচ্ছেদ কবির নিমিত্ত চেষ্টা কবেন 1৮৪ 
( ধমুচযা ) 

বাঙালীব সাম[ভি+জ।বনে ছুটি খড়ে। সম্পক জ্ঞতিস্ব এবং কুটুম্বতা । ভুদেব 
জ্ঞাতিত্ব প্রন্ধে বণছেন__হহলৌকক স্বাথ মন্বন্ধহ জ্ঞাতিত্র সম্পককে অবনত করে 
তোলে-_সম্পত্তিই সেন স্বার্থ । তাহ সম্পত্তি ভাগ করে দেওয়হ উচিত। একে 
জ্ঞাতিপালনে পরাজুখতা খশা ৮লে না। তেমনি কুটুম্বঙা। এ সম্পকটি বডে। 
জটিল, এর সমীধান কন্য।সম্প্র্(তা এবং কণ্যা গ্রহীতা দুই কুট্কেই সমন চোখে 
দেখা । কুটুম্ববা কুটুম্বেব গৌবব চান-_তাহ গৌবরববুদ্ধিকাব+ ক|জে সবদ। কুটুম্দেব 
সঙ্গে পরামর্শ করে চললেই এ সম্পর্ক বজায় থাকে । এঝুট্ু্ত।» প্রবন্ধে, এ হলো 
ভূদেখের সযৌক্তিক অভিমত । 

পারিধবিক প্রবন্ধের আলোচনা থেকে বোঝ। গেশ দাম্পত্যসম্পর্ক বিষয়ে 
ভূর্দেব অত্যন্ত রক্ষণশীল ছিলেন, কিন্তু পাঁবিবাবিক শিক্ষা সম্পকে স্টার দৃটিভঙ্গি 
ছিল উদার । ভূদেবের সমস্ত অভিমতের মূল কথা যুক্তি দিয়ে বিচার করে গ্রহণ 
করা। যে-সব ক্ষেত্রে তাকে বক্ষণশীল বলে বোঝা যায়, সেখানেও তিনি যুক্তি 


প্রবৃন্ধকাব ভুদেব ০৫৩ 


স্বাবাই তা দেখাতে চেষেছেন । তবে কালে পবিবর্তনেধ সঙ্গে সঙ্গে বাঙালীব 
মানমিকতাবও ুম্পষ্ট পবিবর্তন ঘটে গেছে। তাই দাম্পত্যসম্পর্ক বিষযে ভূদেবেব 
মতামত আজ আব সম্পূর্ণ গ্রহণযোগ্য মনে হয না । তেমনি গ্রহণযে।গ্য নয কন্য। 
সন্তানেব প্রতি তাৰ মনোভাব । তিনি মনে কবতেন পিতৃধনে কন্যাব অধিকার 
থাকা উচিত নয। বিপ9্ত আজকেণ দিনে আহনেব চোথে পুত্র আব কন্যা সমান 
সমান । অন্যান্য বিষধ সম্পর্টে তাঁব বন্তব্য আজকেব দিনে কমবে।শ প্রযোজ্য । 
বিশেষ কষে একান্নবর্তী পবিপাবেব সম্পর্ব আঁ কেণ দিনে তে। ত্রমশত ক্সীণ ভষে 
আসছে । 

প।বিবাবিক প্রবন্ধে! সাহিত্যিক মূল্য ভাষাব সহজ শ্বচ্ছন্দ গতিতে, বক্তব্য 
প্রকাশে সম্পূর্ণ উপযোগী প্র।ঞলঙাষ | ব্যক্ডিগত স্থাতি কখনো! বা বৌতুক 
বচনাব আবর্ষণ ঝ|ভযেছে | “দাম্পত্যবন্পণে? লাঁব বৌতুকপোধ বিশেষ ঈজ্জশ হষে 
উঠেছে। 1৩নি দাস্পত্যবলহ নবসনেব পাঁচটি নম ।নদেশ কখেছেন। 
তাব পঞ্চম নি-মটিতে তিনি বলছেন? “যতক্ষণ বিবাদ না মিটে অণ্গ্াকর্ম| হত্যা 
থাকিও। সম্সাব উৎসন্ন টক, কটি বহিখা যাউক, যতক্ষণ |ববাদভগ্তন না 
হহবে ততক্ষণ কোণ কাঁজহ কৰা ভভতে পাবে না, অপব কাব সহ কথা 
তইতে পাবে না, খাওয়া হইতে পাবে ন। বুমান ভইতে পাবে না_বিশেধত ঘুমনটি 
বোন ণমেহ হইতে পাবে না। 

“উল্লিখিত পাঁচটি ।নযমত "কতপ বিশেষত পঞ্চম নিষমটি এবং তালব শেখ 
ভাগে কথাটি সকশ নিশনেব সাব নিঘম |” 

ভূদেব মাশসেব অসধ্ধ|নে পাাববাবিক গ্রধন একটি উল্লেখ যেগা চাববা।গি | 
পাঁবিবাবিক প্রবন্ধেল ভুমিকাধ তুঁদেবেব সুখী « সার্থন দ।ম্পত্যঙ্গীবনেণ চি্টি 
অঞ্বঙ্গ অনষ্ঠ্ল সঙ্গে শ।বা “যেছে | ণলও মূলা কম নম । 


আচাব পবদ্ধ 


গ্রন্থ পবিচম 
বচন[কাল ৩১।১।১৮৯০ খেকে +৯1১৮৯৩ পধন্ক এডুকেশন গেজেট পিকয, 
পৃশ্পাকাকীবে প্রকাশকাঁ ১৮৯৫ খ্বীঃ-এব ২বা ফেব্রুযাবি, বঙ্গা্দ ১৩০১। 


১৫৪ ভদেব মুখোপাধ্যায় ও বাংল! সাহিত্য 


সূচীপত্ 
বিষয় 
১। উপক্রমণিকাধ্যায় 
২। নিত্যাচাব প্রকবণ 
প্রথম অধ্যায় প্রাতঃরুত্য 
দিতীয় অধ্যাম পূর্বাহকৃত্য 


তৃতীয অধ্যায় মধ্য।জরুত্য 

চতর্থ অধ্যায় অপবাত্ণ, সায়।ঞ্, বাত্তিরুত্য 

পঞ্চম অধ্যায় প্রকরণেব উপসংহার 

নৈমিত্বিক।চাব প্রকবণ 

প্রথম অধ্যায় প্রকরণেব বিষয় নৰপণ 

দ্বিতীয় অধ্যায় সংন্বাবকর্ম, গর্ভসংক্কাব 

ততীয অধ]ায় সংক্গাবকর্ম, শৈশবসংস্কাব 
র্থ অধ্যায় সংক্চাবকর্ম, কৈশোবসংঘ্|ব 
পঞ্চম অধ্যায় সংস্সীবকর্ম, যৌবনসংগ্গাব 
ষষ্ঠ অধ্যাম শ্রাপকত্য 

সপ্তম অধ্যাযফ ব্রত পূজাপার্ণার্দিব বিষয় 
পবিশিষ্ট (১) ব্রতপূজাদিব তাঁপিকা। 
পরিশিষ্ট (৮) স্ত্রীশুর।দধিব আচাব। 


আচার প্রবন্ধেব উৎসর্গপত্রে ভূদেব লিখেছেন “দেশীয় পবম পবিত্র সচ|র পালন 
ইহ এব পাঁবলৌকিক হিতসাঁধন পক্ষে কিরূপ কার্যকর, তাহার জ্ঞান বিদেশীয় 
শিক্ষা প্রাবল্যে এবং সঙ্ঞান ও সভক্তিক শান্তরশিক্ষার ক্রটিতে দেশমধ্যে নন 
হইবার উপক্রম হইতেছে । শাস্জ্ঞানের ও সাচার পালনের স্জ্ৰল দৃষ্টান্ত 
তোমাদেরই পূর্বপুঞ্ষদিগের মধ্যে আখি প্রত্যক্ষ করিয়াছি । সেই পরমধন 
তোমাদের মধ্যে অবিক্লৃতভাঁবে থাকিয়া যায় ইহাই আমার একান্ত অভিলাষ । 
তোমাদের ও তোমাদের ন্যায় দেশীয় যুবক ও বালকবুন্দের আচার শিক্ষার 
আমনুকুল্যে এবং স্বজাতীয় পরমপবিব্ত্ শাস্ত্রের মহত্ব উপলব্ধির সাহায্যে এই আচ।র 
প্রবন্ধগুণি লিখিয়াছি।”১ 

উপরোক্ত এই দীর্ঘ উদ্ধৃতিটিতে ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের “আচার প্রবন্ধ" রচনার 


ও 


প্রবন্ধকার ভূদদেব ১৫৫। 


উদ্দেশ্যটি ম্পষ্ট হয়ে উঠেছে। তার মধ্যে একটি কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । 
শান্ত্রচর্1 আর সদাচার পালনকে তিনি পরমধন বলে বিশ্বাস করেছেন এবং তাকে 
অবিরুতভাবে রক্ষা করতে চেয়েছেন । বস্ততপক্ষে সমগ্র গ্রন্থটির মধ্যে ভুদেবের 
এই উদ্দেশ্যটি অত্যন্ত স্পষ্ট এবং দুঢ়ভাষায় আত্মপ্রকাশ করেছে | প্রাচীন 
আর্ধসম।জের শাস্ত্রীয় আচারবিধিকে তিনি অবশ্য পালনীয় বলে মনে করেছেন 
এখং তার আন্মকূল্যে সযৌক্তিক সমর্থন জানিয়েছেন। 

আচার প্রবন্ধের উৎসগপত্রে তাবিখ পায়! যাচ্ছে ১৪ই ফেব্রুয়ারি ১৮৯৪ 
শ্রী । অর্থাৎ উনবিংশ শতাব্ধার শেখ দশক | সেই সময় বাংণ। দেশে খ্রীষ্টান 
মিশনরীদের ধর্মপ্রচার প্রয়াস অনেকটা প্রশমিত হবেছে, ব্র্ষধর্ম স্থপ্রতিষ্ঠিত 
হয়েছে, সঙ্গে সঙ্গে বিশেষত বাঙ্কমচন্দ্রের পেখনীশক্তিতে হিন্দুধর্ঝও নতুন 
প্রীণোছেশতীয় উদ্ে।(ধিত হয়েছে । ভুদেব এমনই এক সময়ে হিন্দুর পুরাতন আচার- 
বিধিকে পুনঃগ্রবতিত করতে চেয়েছেন। 

“আচ।র প্রবব্ধণ মৃশও ছু'তাগে বভক্ত। একভাগে শিত্যাচ।র প্রকরণ, আর 
একভাগে নৈমাস্তক৮ার প্রকরণ | নিত্যাচার প্রকণণে হিপ গৃহস্থের দৈন।প্দন 
কর্ণায় কর্মের তালিকা ও তাব |বক্সেবণ এখং নৈমিাত্তব।চ।র প্রকরণে 'কোনো 
হেতুর অবলম্বনে বা উপলক্ষে যে সক”! অনুষ্ঠান করণায়, তাৰ আলোচনা কর! 
হয়েছে । আচ।র প্রবন্ধ সাধারণভ।.শ শু গৃহস্থের জন্যে লেখা হলেও এতে 
প্রধনত ব্রাঙ্ষণ্য আচারখিধিব কথাহ আলে।চিত হয়েছে । কাবণ হিন্দু 
সমাজের সতজীবন যাপনের যে আদর্শ প্রচাবিত হয়েছে, “ভারতবর্ষে ব্রম্ষণেবাই 
সেই জীবন্ত আদশ হইবেন, ইহ'হ শাস্ত্রের উদ্দেশ্য |”২ ভুদেবের মতে “আ ধশাস্ধ 
মন্তষ্যকে উন্নতিস।ধনেব নিমিত্ত সমস্ত উৎসাহ প্রদ।ন করিয়া এবং তাহার প্রকৃত 
পথগু।ল পুঙ্ান্পুঙ্ঘরূপে দেখাংয়া দিয়া এত বলেন যে, যে ব্যক্তি, প্রদর্শিত পথে 
যতদূর য|ইতে প|রিঝে, সেই পবিমাণেই সে ব্যক্তি উৎকর্ষ লভ করিবে । ****** 
আর্ষশাঙ্্ আদর্শ নির্দেশের দ্বাবাই লে|কের শিক্ষাসাধন করেন । কেহ গাদর্শেব 
অবিকল অন্তরূপ ণা হইলেই একেবারে তাহার প্রত্যাখ্যান কবেন না। এই 
তথ্যের অবগতি হইলে অনেকট।ভ্রমপ্রমাদের নিরসন হয় এবং লোকে বহু পরিমাণে 
আশ্বস্ত এবং শঙ্কাশূন্য হইয়া গন্তধ্যপথে স্থির লক্ষ্য হইঘা চণিতে পারে 1” 

ভূদেব শাস্্রোক্ত সমস্ত আচারকেই অকুগ্ভাবে সমর্থন জ|নিয়েছেন। তবে 
যুগধর্মের প্রভাবে মানুষের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা গ্রণালীর যে পরিব্তন ঘটেছে 
তার সঙ্গে সামগ্তস্ত রেখে কব্ণীয় অনুষ্ঠানের সময়ন্থটীর যে কিছু পরিবতন 


১৫৬ ভূদেব মুখোপাধ্যায় ও বাংলা সাহিত্য 


আবশ্তক হতে পারে একথাঁও বলেছেন | কিন্ত তা বলে সেগুলিকে বজন কবাব 
কথা বলেননি । প্রীতঃ মধ্যান্থ, অপবাহু, সায।হু এবং বাত্রি সমস্ত 1নবাত্রিকে 
এই পাঁচভাগে ভাগ কবে বাভন্ন সমষে যে সব ব্বণীয অঠষ্ঠান, তাঁব সমর্থনে তিনি 
যা বলেছেন, তাতে বক্ষণশীল মনোভাবটিই স্পষ্ট হযে উঠেছে । ভুদেব যখন এই 
প্রন্ধগরন্থটি বচন] ণবেন তখন উনবিংশ শতাব্দী শেৰ হতে চলেছে । তাবপব 
আজ বিশ শত|বীও প্র/ম শেষেব াঁছাবছি এসে পৌচেছে। এছ দীর্ঘ সমযেব 
মধ্যে ভাবতবর্ষেব সামাজিক জীবনে যে বিপ্লব ঘণে গেছে, যে বপান্ঠব সে শভ 
কবেছে তা অতি বিম্মষবব। প্র অশীবচব আগেকাব সমীজমানসেব সঙ্গে 
আজকেব সম[জমানিসেব পার্থক্য আকাশ পাতাল । তাহ 'অ।চাব প্রবন্ধে, উক্ত 
সমস্ত বিধান এবং অনুষ্টেয বর্মন্কে আজবেব দিনে বিনাধিচাকে শুধুমঞ শাস্েব 
নির্দেশ বলে মেনে চলা 'মাব সম্গব নয । শাস্মোক আর্শ ব্রাঙ্গণ আজকেব 
দিনে কোটিকে গুটিক | অন্যধমেব সঙ্গে আধধ 5ব তৃলন। করাখ সময ভুদেবেব 
বক্ষণশণ মনোভ|বটি স্ম্পষ্ট হযে উঠেছে । নোন্ভিব|চাব প্রকবণে শ্রাঞ্ধরুত্যেব 
উপসংগাঁণে তিনি বলছেন- ' ম|যপর্মেব একাঁপম]র্ এবং অন্যান্য ধর্মপ্রণাশীব 
সমস্ত লত্যা তুপনা কলা উনাই প্রম।|ণত হয যে আনাধমন্ত পূর্ণ, অপণ সকল 
অ|ংশব এবং কোনো কোনোটি অঙ্ি ভাবুৰতা দেবে ধর্জেব মদ উীজ্বন 
ব।খযা থাকে ।৪ তবে নৈমিত্তবাঁাব প্রকৰণে ভিন্ুব জন্ম থেকে মৃগ্য পযন্ত 
কবণায অগ্ষ্ঠানেব যে প্যাখা। ভূদেখ কবেছেন ৩। সত্যহ স্থনাব। বক|বণ এতো 
পববওন সত্বেও স।ম|ঁজিক হিশ্দুব ধমী। জীবনে অন্প্র।শন, উপনষন, (ত্রাঙ্গণ ও 
ক্ষত্রিষেব ক্ষেত্রে), বিবাভ এবং আদ শাস্ত্রশির্দোশত পথেং চলেছে । আঘদুষির 
সম্পূর্ণতা এহ সণ অন্তাণে স্ুন্দবশ|বে 7০ উঠেছে । সমস্ক শু৬্বর্ধেব এঠন|ম বুখি- 
শা্থে অন্ষ্ঠ|নে |পতৃপুবখেস যে ম্মবণ অনষ্ট।দ তাঁব আ।্য।ত্িব মৃণ্যকে স্বাকাব 
না কবশেও এব যে এবটি ।ণশেষ হ।দিব মুশ্য আছে একথা অনশ্বীকয। মনে 
হয এহ জন্যে এই সব অগ্রষ্টানেব যে ধাঁবাখহিকতা শ্রাচীনকান থেকে চলে 
আসছে তা আজও অশ্বপ্ন। 

পাবিবাবিক প্রবন্ধের মতো! “আচাব প্রন্ান্ধ'ব ভাষ।9 সহজ এবং প্রাগ্ুণ। 
বক্তব্যে কোথাও কেনে! অস্পষ্টতা নেহ । প্রবন্ধনাবেব 'মন্যতম প্রধান গুণ বক্তব্য 
বিষষ সম্বপ্ধে লেখকেব ধাবীব ন্বদ্ছত| ভূদেবো বচনাঘ স্পষ্ট হযে উঠেছে । 
“আচাব প্রবন্ধ লেখকেব পবিণততম ভাষাব সাক্ষ্য দান কবে। 

একটি উদীহবণ-_ 


প্রবন্ধকার ভূদেব ১৫৭ 


“ভগবান ভান্তকার বলেন- শান্্োদভাসিত ইন্দরিয়গণ দেবতা আর স্বাভাবিক 
বা তমোগুণাত্বক ইন্দ্িয়গণ অন্থুর ৷ 'উহ্াদিগের যুদ্ধক্ষেত্র মন্য্যশরীর | ইস্টরিয়- 
বৃত্তির তমোগুণ নিজিত হইলেই দেবতার জয় হয় অর্থাৎ শান্ত্রাচারের ফল হয়। 
সেইজন্য ধর্মই শাস্ত্াচারের মূল । 

( উপঞ্মণিকাঁধ্যায়__ধর্মোশ। মূলানি ) 


পাঠ্যপুস্তক 
শিক্ষাবিদ ভূদেব কয়েকটি পাঠ্যপুস্তক ও রচনা করেন । 
ইতিহাঁস এবং বিজ্ঞানের উপর এই সব গ্রন্থ রচিত। 
বিজ্ঞান বিষয়ক : প্রীরুতিক বিজ্ঞান, ১ম, ২য় ভাগ ক্ষেত্রতত্ব। 
গ্রন্থ পরিচয় : 
প্রারৃতিক বিজ্ঞান ১ম ভাগ ১৮৫৮ শ্ীএ রচিত ৪ প্রকাঁশিত। 
বিষয়ক্চী : জডের গুণ, গতিব নিয়ম, ভাবসামা | 
প্রারৃতিক বিজ্ঞান ২য়ভাগ ১৮৫৯ শ্রী-এ বচিন্ত ৪ প্রকাশিত । 
বিষয়ন্চী : যন্ত্রবিজ্ঞান ও বাম্পীয় যন্্। 
প্রীকৃতিক বিজ্ঞান দুইখণ্ড একত্রে সংযৃক্ত সংঙ্গরণ হিসাবে প্রকাশিত হয় ১৮৭৭ শ্রী। 
ক্ষেত্রতত ১৮৬২ শ্রী প্রকাশিত । নর্ম্য।ল ত্বলে কাঁজ করার সময় এটি 
রচিত। ভুদ্ব ১৮৫৬ শ্রীএর জন মাসে হুগলী নর্মাল 
স্থলে প্রধানশিক্ষক হিসাবে নিযুক্ত হন। তাহলে গ্রন্থটি 
১৮৫৬-৬২ শ্র-এর মধ্যে রচিত | 


বিষয়স্চী : ইউক্লিডেব প্রণম তিন অধ্যায় টাক ও অতিরিক্ত 
প্রতিজ্ঞা সমেত । শ্রীযুক্ত কষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় 
অনুদিত ইউক্রিডের গ্রস্থকে অবলম্বন করে বচিত। 
ইতিহাস 
১। পুবাবৃত্তসাব ১৮৫” শ্রী প্রকাশিত । 
(প্রাচীনকালের প্রথমবারের বিজ্ঞাপন থেকে জানা যায় নানা ইংরেজী 
বিবরণ ) পুস্তক থেকে পুরাবুত্তসাঁর' সংকলিত । পশ্চিমে মিশর- 


দেশ থেকে পূর্বদিকে পারশ্তসাম্রাজা পর্নন্থ নানা জনপদ- 
বাসী কতকগুলি প্রধান প্রধান জাতীয় লোকের প্রাচীন- 
কাঁলের বিবরণ এতে সংক্ষেপে দেওয়। হয় । 


১৫৮ ভূদেব মুখোপাধ্যায ও বাংল! সাহিত্য 


২য সংক্কবণে গ্রীমেব ইতিহাস এবং ৫ম সংস্করণে রোমের 
ইতিহাস এই সঙ্গে যুক্ত হয। 
ভদেবেব জীবৎকালে গ্রন্থটিব চৌদ্দটি সংস্কবণ প্রকাশিত 
হয। প্রতিটি সংস্করণেই কিছু কিছু নতুন অধ্যাষেব 
সংযোজন কবা হয়। চতুর্দশ সংস্ষবণ ১২৯৭ বঙ্গাব্ে 
( ১৮৯০ খ্রী) প্রকাশিত হয। 

২। বোমেব ইতিহাস ১৮৬৩ শ্রী পুবাবৃত্তসাব থেকে নিষে স্বতন্্ভাবে মুদ্রিত। 
গ্রীসেব ইতিহাসও এই সঙ্গে প্রকাশিত হয । 

৩। ইংলগ্ডেব ইতিহাস ১৮৬২ থ্রী প্রথম প্রকাশিত। ১ম সংস্কবণে ১৮৫৭ গ্রী 
পযন্ত, ৫ম সংঙ্গবণে ১৮৮৬ শ্রী পযন্ত, ষষ্ঠ সংস্করণে 
১৮৯১ শ্রী পষন্ত বিববণ আছে । 
ষষ্ঠ সংঙ্কবণে ইংশগ্ডেব ইতিহাসেব প্রধান প্রধান ঘটনাব 
সঙ্গে সমসামধিক ভাবতবর্ষীষ এবং অন্যান্য দেশেবও কিছু 
বিববণ সংযোজিত । 

প্রথমবাষেব বিজ্ঞাপন থেকে জানা যাঁ__ 

“ফলতঃ এই ক্ষুদ্র গ্রন্থে ইংলগীষ ইতিহাঁসেব বাঁজকাযসংক্রান্ত কতকগুপি প্রধান 
প্রধান ঘটনামাত্রের সংক্ষেপে উল্লেখ ৰবিতে পাবা গিযাছে ।” 


বাহ্গালার ইতিহাস 

তৃতীযভাগ বাংলাব ইতিহাস" প্রথমভাগ নবাব আলিবর্দি খাব 
শাসনকাল পযন্ত লেখেন বামগতি ন্যাষবত্বু, 
দ্বিতীয ভাগ লর্ড বেন্টিকেব শাসনকাল পর্যন্ত--বচযিত৷ 
ঈশ্ববচন্ত্র বিদ্যাসাগব | 


তৃতীখভাগ-_ভুদেব বচন! ববেন। আটটি অধ্যায়ে বচিত 
এই গ্রন্থে-_স্যার চার্শস মেটকাক থেকে শুরু করে স্যাব 
জন লবেন্স-বীডন-এব কাল পর্যন্ত বাংলাদেশের 
ইতিহান বণিত। পনিশিষ্টে বাংলাদেশের ভৌগোলিক 
বিবববণ দেওয! হযেছে । 
প্রতিটি গ্রন্থের ভূমিকা এবং স্থচীপত্র দেওয়া হলে! | তা থেকেই গ্রন্থরচনাব উদ্দেশ্ঠ 
এবং গ্রন্থেব বিষয়বস্ত সম্বন্ধে জানা যাবে । 


প্রবন্ধকার ভূদেব ১৫৭ 


পুরাবৃত্তলার 
প্রথমভাগ 
(প্রাীনকালের বিবরণ ) 


প্রথমবারের বিজ্ঞাপন : 


“বাঙ্গ(লাভাষায় ইতিহাসগ্রন্থ অধিক নাই | কিন্তু যে সকল বাঙ্গালা বিদ্যালয় স্থানে 
স্থানে সংস্থাপিত হইয়াছে এবং হইতেছে, তাহাতে অন্যান্য বিষয়ের সহিত মনুয্- 
জাতির প্রকৃত ইতিবৃত্তের বিষয়ও কিঞ্চিৎ কিঞ্িৎ শিক্ষা! দেওয়1 প্রয়োজনীয় বোধ 
হয়। এ প্রয়োজন সাধন করিবার অভিপ্রায়ে নান! ইংরাজী পুস্তক হইতে 
'পুরাবৃত্তসার' সম্কলিত হইল । পশ্চিমে মিশরদেশ হইতে পূর্বদিকে পারস্যসাআাজ্য 
পর্যন্ত নানা জনপদবাসী কতিপয় প্রধান প্রাচীন জাতীয় লোকদিগের স্থুল স্থুল পূর্ব 
বিবরণ সমুদয় সংক্ষেপে বর্ণনা করা, আর মন্ুষ্যসমাজ যে নিয়ত পরিবর্ধন এবং 
পরিব্তনশীল, ইহ। ুম্পষ্টরূপে প্রত্যয়িত করা, ইহাই এই খণ্ডের উদ্দেশ্য । কিন্তু 
এই উদ্দেশ্য সাধনে যে সম্পূর্ণরূপে কৃতকার্য হইয়াছি কদাচিৎ ভ্রমক্রমেও এমত 
দুরাশা সঞ্চিত করি নাই । 


পরিশেষে বক্তব্য এই যে, বাঙ্গাল! দক্ষিণ খণ্ডের বিদ্যালয়সমূহের অফিসিয়েটিং 
ইনস্পেকটর শ্রীযুক্ত ভ্যাণ্ড সাহেবের বিশেধ যত্ে এই পুস্তক মুদ্রিত করিতে দেওয়া 
হয় এবং ইহার মুদ্রণকালে হুগলী নর্মাল বিদ্যালয়ের স্থযোগা অধ্যাপক শ্রীযুক্ত 
রামগতি স্যায়বত্ু ইহার শোধনার্থ বিশিষ্ট সহায়তা করেন । 


দ্বিতীয়বারের বিজ্ঞাপন : 


পুরাবৃত্তপারের কোন কোন অংশ দুর বোধ হওয়াতে এবারে সেই সকল অংশ 
পরিত্যাগ এবং গ্রীক জাতির বিবরণ নতুন সংযুক্ত করিয়া ইহা! পুনমুদ্রিত করা 
গেল। 

পঞ্চমবারের বিজ্ঞাপন 

রৌমকজাতির বিবরণ সংযুক্ত করিয়! পুরাবৃত্তসার পুনমূুপ্রিত হইল। 

নবমবারের বিজ্ঞাপন 


প্রায় প্রতি অধ্যায়ে কিছু কিছু নৃতন কথার এবং নৃতন নূতন বিষয় লইয়া কয়েকটি 
নৃতন অধ্যায়ের সংযোগ করিয়! পুরাবৃত্তপার পুনমমুত্রিত হইল। 


১৬০ ভূদেব মুখোপাধ্যায ও বাংলা সাহিত্য 

দশমবাবেব বিজ্ঞাপন 

স্থানে স্থানে সামান্য পবিবর্তন এবং তৃতীষ প্রকবণে একটি নৃতন অধ্যায সন্নিবেশিত 
কবিষা পুবাবুন্তসাঁব পুনর্ুত্রিত হইল । 

ভ্রযোদশবাঁবেব বিজ্ঞাপন 

স্থানে স্থানে সামান্ত পবিবর্তন কবিষ! এবং পঞ্চম গ্রকবণে একটি নৃতন অধ্যায 
সংযুক্ত কবিষ! পুবাবুন্তসাব পুনমূর্ধিত হইল। 

পঞ্চদশবাবেব বিজ্ঞাপন 

পুবারনুপাবেব প্রথম তিনটি প্রকবণ বিবিধ প্রবন্ধ ছ্বিতীয ভাগে মুদ্রিত হইযাছে। 
এক্ষণে মিশবীধ প্রভৃতি প্রাচীন জাতীষিগের এবং গ্রীস ও বোমেব ইতিহাস 
একত্রে (প্রকবণগুলিব সংখ্যামাত্র পবিবতিত কবিয1) ডিমাই আট পেজি (ভূদেব 
গ্রস্থাবলীব অপব পুস্তকগুলির স্তায একই ) আকাবে মুদ্রিত কব! হইল । মধ্যে 
কিষ্দিন পুব।বত্তসাঁব হইতে গ্রীস এবং বোমেব ইতিহাঁসভাগ বিশেষরূপে বিদ্য।লষ 
সকপে পঠিত হয দেখিযা, এ ছুইটি ইতিহাস স্বতন্ত্ৰপে মুদ্রিত কবা হইযাছিল। 
চৈত্র ১৩২৩ 

গ্রীন এবং বোমেব ইতিহাস 

( পুবাবৃত্তসাব হইতে ) 

সপ্তদশবাব মুধ্ধিত 

সন ১৩০১ 

প্রথমবাবেব বিজ্ঞ'পন- পুবাবৃত্রসাবেব প্রথম বিজ্ঞাপন 

দ্বিতীযবাবেব বিজ্ঞাপন 

পুরাবৃন্মাবেব কোন কোন অংশ দুবহ বৌধ হওযায এখাবে সেইসকল অংশ 
পবিত্যাগ এবং গ্রীকজা তিব বিববণ নৃতন সংযুক্ত কবিষা ইহা! পুনর্মক্রিত কবা৷ গেল । 
পঞ্চমবাবের বিজ্ঞাপন 

রোমকজাতির বিবরণ সংযুক্ত বিমা পুবাবৃত্তসার পুনমুত্রিত হইল। 

নবমবাবেব বিজ্ঞাপন 

প্রা প্রতি অধ্যাযে কিছু কিছু নুতন নৃতন বিষষ লইয! কযেকটি নৃতন অধ্যাষেব 
সংযোগ কবিযা পুরাবৃত্তসাব পুনমুন্রিত হইল । 

দরশমবাবেখ বিজ্ঞাপন 

স্থানে স্থানে সামান্য পবিবর্তন এবং তৃতীষ প্রকরণে একটি নৃতন অধ্যাষ সম্নিবেশিত 
কবিষ। পুবাবৃততসার পুনমুর্দ্রিত হইল। 


দ্বাশবারের বিজ্ঞাপন 


প্রবন্ধকার ভূর্দেব ১৬১ 


এবারে পুরাবৃত্তসারের মূল্য বার আনা হইতে নূন করিয়া আট আনা করা গেল। 


ভ্রয়োদশবারের বিজ্ঞাপন 


স্থানে স্থানে সামান্ধ পরিবর্তন করিয়। এবং পঞ্চম প্রকরণে একটি নূতন অধ্যা 
সংযুক্ত করিয়া পুরাবস্তসার পুনমূর্ক্িত হইল । 


পঞ্চদশবারেব বিজ্ঞাপন 


পুরাবৃত্তসার হইতে গ্রীন এবং ঝোমের ইতিহাস ভাগই বিশেষরূপে বিদ্যালয় সকলে 
পঠিত হয় দেখিয়া এ দুইটি ইতিভ।ন এইপ।বে শ্বতন্রবপে মুদ্রিত করা গেল এবং 
পুত্তকের মূল্য শ্যন করা গেল। 


রোমকজাতির বিবরণ 
প্রথম অধ্যাম 


দ্বিতীয অধ্যাষ 


তৃতীয় অধ্যায় 


ইট[লিদেশের প্রকৃতি ও বিভাগ--এ দেশনিবাসী 
প্রাচীন জ।তীয়দিগের সংক্ষিপ্ত বিবরণ__বে।মের পুর্ব বস্থা 
-উহার প্রকৃত প্র।চীন ইতিবৃত্তের অভাব_-রোমীয়- 
দিগের সাম।জিক ব্যবস্থা--শ।সনপ্রণালী--বিবিধ প্রকার 
সাধারণী সভা-_ধর্মপ্রণালী-_রাঁজতন্ত্রভার নাশ | 
স।ধারণতন্ত্র শাসনপ্রণ।লী সংস্তাপন__লাটিন জাতীয়- 
দ্রগের পর।ভব-_পেট্রিসীয় এবং প্রিবীরদিগের মধ্যে 
বিবাদারন্ত-_ট্রিবিভন প্রভৃতি কর্মচারীদিগের নিয়োগ 
কোরাইওলেজস--ভূমি-বি ভ। গ-বিষয়িনী ব্য বস্থা_ 
প্রিবীয়দিগের বলবৃদ্ধি_-শ।সনপ্রণালীর পবিব্র্ত__নৃতন 
ব্যবস্থা প্রণয়নের প্রস্তাব । 

দ্বাদশ ফলকের ব্যবস্থা--দিসেম্বর নিয়োগ-_পুনর্ার 
কমন্স নিয়োগ-_বিয়াইনগর জয়--গল জাতীয় লোকের 
দ্বারা রোমের দাহ- লিষীনীয় ব্যবস্থা-_প্রিটরের নিয়োগ 
__গ্রিবীয়দিগের ক্ষমতা বৃদ্ধি__লাটিন ও সাম্রাইট 
জাতীয়দিগের সহিত যুদ্ধ-_পিরহসের সহিত যুদ্ধ 
ইটালির লোকবিভাগ-_-শাসনপ্রণালী | 

প্রথম পুনিকযুদ্ধব- রোমীয়দিগের বৈদেশিক অধিকার 
বৃদ্ধি -কার্থেজীয়দিগেষ কর্তৃক ম্পেনদেশ অধিকার-- 


১৬২ ভূদেব মুখোপাঁধ্যায ও বাংলা সাহিত্য 


হানিবল-দ্বিতীফ পুনিকযুদ্ব-_ম্যাসিডনবাজ, ফিলিপের 
সহিত যুদ্ধ--গ্রীসের স্বাধীনতা বিলোপ- _বোমীষদ্দিগেব 
মধ্যে অর্থলোভেব প্রবেশ । 

পঞ্চম অধাধ বোমীয নাগবিকর্দিগেব অবস্থ। এবং চবিত্র-_দুবু ত্- 
লোকেব সাহাযো আট্যদিগেব ক্ষমতাবৃদ্ধির চেষ্টা_টাই- 
বিবিষস গ্রাকস কেইযস গ্রাকস--স্ মিডিযাব যুদ্ধ-টিউটন 
এবং কেন্দ্রীধ লোকেব সহিত যুদ্ধ-_ইটালীষদিগেব 
বিধোহ- সেই বিপ্রোহ শান্তি--মিথি ডেটিসেব সহিত যুদ্ধ 
_-মেবইযস এবং সলা। 

ষষ্ঠ অধ্যায পম্পী-_নুলিষস পীজব--সিমিবো--দ লপতিত্রযেব 
সাখ।জা শাসন-_সিজবেব বীতিকল।প- পম্পীব ঈধা- 
উভযেব যুদ্ধ_-স্জিবেব সর্মকতৃত্ব_উ।ভাব অপমত্যু-- 
কটস এবং ক্য/মসিঘস--আনণ্টনি এব অনেবিষসেব 
সববতত্- শেখোক্েব অগস্টস নাম পবিগ্রহ | 

সপম অধ্যাষ : অগন্টসেব সাম্রাজ্য শাস্ন-_-তাৎকাশিক ধর্মপ্রণাপী, 
শরীষ্টী ধর্মের গ্রচাব-বোমীষ অর্গন।ধগেব ছ৪|চাব-- 
টাহবাবযস_-কালিগুপা-ক্লডিযস-_-নিবে। | 


অষ্টম অধ্য।ঘ গ।লক--ওথো--বিঢেলিষস- বেস্পেসিষ।ন--ঢ|হটস-_ 
ভোমিসিষ।ন। 
শবম অধ্যায : কমোডস-_পাটিনাকস--জুলিযানস--সেপ্টিমল সিবিযস 


_-কারাকালা-মেত্র।ইনস-_ইলাগেখানস আনেকজাওাব 
সিবিবস-_মীকাসিমিন--মক|সাইমস বাঁলবাইনস-_ 
গীডিযাঁন--ফিলিপ- ডিপিয়স-_গালস এমৌলিযানস-- 
ভালেবিয়ান__গালিএনস-_ত্রি'শন্দবাচাবের অধিকার 
ক্লাডিষাস-.আবলিষান জিনোবিষা--টাসিটস-_ 
ফ্লোরিযাঁন- প্রোবস-কেবস-_-হুমিরিযানস--কোবিনস 
_ডাইওক্লিসিযান। 
দশম অধ্যায ডাইওক্লিসিযান--অগস্টসদ্বব এবং সীজরদ্বযেব মিলিত 
বাজা- কনস্টানন্সস- __কনস্টাপ্টাইন--জুলিষান, জোবিষাঁন 
-_ বালেনটিনিয়ানস-_ প্রোসিয়ান-সঘিওডোরাস। 


একাদশ অধ্যায় : 


গ্রীসের ইীতিহাস 
সৃচীপত্র 

প্রথম অধ্যায় : 
দ্বিতীয় অধ্যায় 


তৃতীয অধ্য।য : 
চতুথ অধ্া।য : 
পঞ্চম অধ্যায় 


*ঠ অধ্যায়: 


সপূম অধ্যাষ 
অ্টম অধ্যাম ' 


নন্ম অধ্যাঘ 


দশম অধ্য।য 


একাদশ অধ্য।য় : 


ইংলণ্ডের ইতিহাস 
যষ্ঠ সংস্করণ 


১২৯৮ সাল 
বিজ্ঞাপন 


প্রবন্ধকার ভূদেব ১৬৩ 


আর্কেডিয়স এবং হানোরিয়স- আলারিক- _আটিলা-- 
তৃতীয় বালেন্টিনিয়াস__বিসিয়ব-_রমুূলস আঁগন্টলস-_ 
উপসংহার 


গ্রীস দেশে প্ররূতি এবং প্রদেশ বিভাগ 
প্র/টীন গ্রীসের নিবরণ--পৌবাঁণিক বু্ান্ত হবকুলিশ 
থিমিউস_-কলকিস এবং ট্রয়েব ঘুদ্রযাতরা 

গীসে শ্রজতন্ শাসনপ্রণাপী এবং মঙোৎ্সণ 
স্কাপনেব বিববণ 

ল[ইকর্গস এব সে।লন 

গীকধিগেব সভিত পবসিকদিগেব যুদ্ধ 
পসেনিযস--কাইমন--পেবিক্ষিস__এথেন্সেব চুডান্ত 
বুদ্ধি 

পিলপনিসীষ সুদ্ধ-_নিসিয়াসরুত সন্দি 

সিসিলি আব্রমণ, আলকিবাইডিস, এথেন্সের 
স্বাধীনত৷ 

নিংশদ্দব।চ|বেব শাসন- সঞেটিস--বিদ্যাচর্চ--পাবশ্ত 
স।মজ্য--জেনোৌফন--এজিসিপিয়স--আ'ন্টালকিডাস- 
রুত সন্ধি 

থিবসেব প্রাধান্ত--ফিলিপ- ডিমস্থিনিস-_ম্যাঁসিভো- 
নিয়ার প্রধানত 

আলেকজাগুরেব উত্তবধিকাবিগণ--গ্রীসে বৌমীয- 
দিগেব প্রাধান্য | 


এক্ষণে ইংলপ্তীয়দিগেব সহিত আমাদিগের এমত নিকট সম্বন্ধ হইয়াছে যে, 


১৬৪ , ভূদেব মুখোপাধ্যায় ও বাঁংল। সাহিত্য 


অনেকাংশেই উভয়জাতিয় সুখ-দুঃখ সমৃি, হস গৌরব ও অপমান একই কারণ 
হইতে সমুদ্ভূত হইয়া! থাকে । স্থৃতরাং উভয়েরই উভয়ের গুণদোষ পরিচিত হওয়া 
সবিশেষ আবশ্ক বলিয়! বোধ হয়। কিন্তু কোন দেয় লোকের জাতীয় 
প্রকৃতি তজ্জাতীয় ইতিবৃত্তত্বার৷ যেমন ম্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হইতে পারে, আর কোন 
উপায়ের দ্বারাই তেমন হয় না। বিশেষত ইংলন্ীয় ইতিহাস পাঠিন্ার। ষে 
বাজনিয়ম ও রাজ্যশাসনের স্ত্প্রণালী সমস্ত সর্বাপেক্ষা উত্কষ্টতবরূপে হৃদয়ঙ্গম 
হইতে পারে, ইহা সকলেই স্বীকার করিয়া থাকেন। গ্রন্থ বাহুল্য ভয়ে 
তৎসংক্রান্ত অনেকানেক প্রয়োজনীষ বিষয়ও পবিত্যাগ করিতে হইযাছে, এবং 
তজ্জন্য পাঠকবর্গের নিকট ক্ষম। প্রার্থনা করা আবশ্তক। 

যে সকল জগছিখ্যাত পণ্ডিতবর্গের প্রযত্বে ইংলগীয় ভাষা! ইহাব আধুনিক 
পূর্ণাবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে যে সকল ক্ষমতাবান এবং বুদ্ধিজীবি €) ব্যক্তিবহের 
কৌশলে ইংলগ্ডের শিল্পকার্য অন্য সর্বদেশের শিশ্পকারধ অপেক্ষা সমধিক 
গোৌরবান্বিত হইয়াছে যেরূপে কালক্রমে ক্রমশঃ ইংলগ্ীষদিগের বৈদেশিক অধিকার 
সমস্ত সম্ধধিত হইযা উঠিয়াছে, সেই সকল বিষধেব প্ররুত প্রস্তাবে কিছুমাত্র 
বর্ণন কবিতে পারা যায নাই বলিলেই হয। ফলতঃ এই ক্ষুত্র গ্রন্থে ইংলপ্তীয় 
ইতিহাসের রাজকাযসংক্রান্ত কতকগুলি প্রধান ঘটনামাত্রের সংক্ষেপে উল্লেখ করিতে 
পারা গিয়াছে । কিন্তু ইহা পাঠ করিলেও ইতিহাস পাঠের অন্ততঃ প্রথমোল্লিখিত 
উদ্দেশ্তুটি সাধন হইতে পারিবে, এই আশয়ে পুস্তক মুধ্রিত ও প্রকাশিত কর! গেল। 
পঞ্চমবারের বিজ্ঞাপন 
ইংলগ্ডের ইতিহাস সংশোধিত এবং ছুইটি নৃতন অধ্যাযেব স”যোগে পবিবধিত 
হইয়া পুনমু'্দিত হইল । পূর্ব পূর্ব সংস্করণে এতিহাসিক বিবরণ ১৮৫৭ শ্রীষটাব পর্যন্ত 
আসিয়াছিল এক্ষণে ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে পরিসমাপ্তি পর্যস্ত আসিল । 
ষষ্ঠবাযের বিজ্ঞাপন 
ইংলগ্ ইতিহাসের প্রধান প্রধান ঘটনার সমসামধিক ভাবতবর্ষায় এবং অপরাপব 
দেশীয় কতকগুলি বিবরণ টাকাকায়ে নিবেশিত এবং শেষভাগে ১৮৮৬ হইতে 
১৮৪১ শ্রীষ্টান্ের বিবরণ সংযুক্ত করিয়া এই পুস্তক যষ্ঠবার মুক্রিত হইল। মূল্য ১ 
টাকা হইতে ॥* আনা কর! গেল 


্রবন্ধকার ভূদেব ১৬৪ 


বাঙ্ছালার ইতিহাস 

তৃতীয় ভাগ 

হুচীপত্র 

প্রথম অধ্যায়: স্যার চার্লস মেটকাঁফ 
লর্ড অকলগ 

ঘিতীয় অধ্যায়: লর্ড এলেনবর! 

তৃতীয় অধ্যায় : লর্ড হাঁডিঞজ 


চতুর্থ অধ্যায়: লর্ড ডালহৌসি 
পঞ্চম অধ্যায়: লর্ড ক্যানিং (হালিডে ) 


ষষ্ট অধ্যায় : লর্ড ক্যানিং__ 
স্যার জন পিটার গ্রাণ্ট 
( ১৮৫৯--৬২) 
সঞ্চম অধ্যায় : লর্ড এলগিন 
স্যার সিসিল বীডন 
অষ্টম অধ্যায়: স্যার জন লবেন্স 
_বীডন 
পরিশিষ্ট : 


বঙ্গদেশের ভৌগোলিক বিবরণ 


বাবধ প্রবন্ধ (১ম ভাগ ) 


নাটক সমালোচনা__ 

“বিবিধ প্রবন্ধ” প্রথমভাগে তিনটি প্রবন্ধ সংকলিত হয়েছে । তিনটিই সংস্কৃত 
নাটকের সমালোচন৷ । ভবভূতির উত্তরচরিত, শ্রীহ্ষের রত্বাবলী এবং শূত্রকের 
মৃচ্ছকটিক আলোচনার বিষয় হয়েছে। সাহিত্যরমিক ভূদেবের অন্তলোকের 
দ্বারোদ্ঘাটনে এই সমালোচনাত্মক প্রবন্ধগুলি বিশেষ সহায়ক । তিনটি প্রবন্ধই 
প্রথমে এডুকেশন গেজেটে প্রকাশিত হয় এবং তার মৃত্যুর পরে পুস্তকাকারে 
প্রচারিত হয় । 

উত্তরচরিত-- এডুকেশন গেজেটে প্রকাশিত হয় ১২৮৭, ৩০শে জোট 

থেকে ৩০শে শ্রাবণের মধ্যে । 

রত্বাবলী-- একই পত্রিকায়, ১২৮৭, নই আশ্বিন থেকে «ই 


১৬৬ ভুদেব মুখোপাধ্যায় ও বাংল। সাহিত্য 


অগ্রহায়ণের মধ্যে, আবার ১২৯০, ১২ই 'জ্যে্ঠ থেকে 
১৬ই আধাটের মধ্যে । 
মৃচ্ছকটিক-_ একই পত্রিকায় ১২৯৪ সালের ৭ই মাঘ থেকে ১১ই 
চৈত্রের মধ্যে । 
ভূদেবের মৃত্যু পরে» ১৩০২ সালে, ইংরেজী ১ল! জুন ১৮৯৫, তিনটি প্রবন্ধ একত্রিত 
কবে পুস্তকাকারে প্রকাশ করা হয় । 
মুকুন্দদেব মুখোপাধ্যায় রচিত “ভূ্দেব চরিত--৩য় ভাগ" পৃষ্ঠা ২১৪ থেকে এই 
সমস্ত তথ্য সংগৃহীত হয়েছে। 


'বাঁবধ প্রবন্ধ 

প্রথম ভাগ 

উনবিংশ শতাব্দীতে শিক্ষিত বঙলীব মধ্যে দেশীয় স।হিত্য ও সংস্কৃতির প্রতি 
আকর্ষণ প্রবণ হজ্জে উঠেছিল । পাশ্চাত্য স।হিত্যপাঁঠ এ বিষয়ে সহায়ক হয়ে 
ছিল। তারই ফলে প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত)পে নতুণ করে বিচার করার আকাজ্কা 
দেখা দিল। বিগ্াসাগব১ বাজেন্দ্রল।লৎ প্রমুখ পণ্তিতগণ এই আলোচনার 
স্বত্রপাত করেন। তবে এব! দুজন বিস্তারিত আলোচনায় গ্রবেশ করেন নি। 
এর ভারতী অলংকার শাস্ত্রের আলোকেই প্রাচীন সাহিত্যকে দেখেছেন । 
সাহিত্যে এর! স্বভাবান্থকারিতাব পক্ষপ।তী | কিন্তু সমালোচনা যে আধুনিক 
রীতির সঙ্গে আমরা পরিচিত অর্থাৎ সাহিত্যকে ভেঙে ভেঙে না দেখে 
সামগ্রিকভ।বে তাকে উপভোগ কবা, সে বীতিব প্রথম দৃষ্টান্ত বঙ্ষিমচন্দ্রের 
সমালোচনা । এই সমালোচন।টি ভখভূতির উত্তববামচরিতেব ওপর রচিত ।৩ 
বন্ধিমচন্দ্রও স্বভাবান্বকীবিতাকে শ্বীকাব কবেছেন কিন্তু তাকেই চুডান্ত বলে মেনে 
নেননি। বশেছেন “শক্টিচাতিষ থাবা চাই। 'উত্তরচরিত' সমালোচনায় 
বহ্ছিমচন্দ্র বিস্তারিতভাবে ভবভূতিব সেহ শ্্টিচাতুষের দৌবগুণ নির্ণয় করেছেন। 
ভূদেব মুখোপাধ্যায় বহ্ধিমচন্ত্রের পথেই অগ্রসর হয়েছেন। 


ভূদেবের *বিবিধ প্রবন্ধ' ১ম ভাগ তিনটি প্রবন্ধের সংকলন। প্রবন্ধগুলি 
“এডুকেশন গেজেট” পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। ভূদেবের পরলোকগমনের 
পরে এগুলি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়।৪ সাহিত্যরসিক ভূদেবের একটি অপূর্ব 
পরিচয় এই গ্রন্থে উদ্ঘাটিত হয়েছে । সংস্কৃত এবং ইংরেজী উভয় সাহিত্যেই 
ভূদেবের পাত্ডিত্য ছিল গভীর। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য বিস্তার মধ্যে এক আশ্চর্য 


প্রবন্ধকাণ ভূদেব ১৬৭ 


সেতৃবন্ধন ঘটেছিল তার মনে । আর তারই ফলে তার নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি একটি 
বিশিষ্টতা প্রাপ্ত হয়েছিল। তীর সমালোচনায় তিনি কোথাও কোনে! ভারতীয় 
আলংকারিক ব৷ পাশ্চাত্য সমালোচকের মতবাদের উল্লেখ করেননি । কিন্তু তবুও 
এই ছু-এর মধ্যে একটি সামগ্রস্যবেধ তার রচনায় সহজেই অন্গভূত হয় । 

বন্থিমচন্দ্রের উত্তরচরিত সমলোচনার (১২৭৯ বঙ্গাৰব) আটবছর পরে 
১২৮৭ বঙ্গাব্দে ভূদেবের প্রথম সমালোচন। ত্তরচবিত, প্রকাশিত হয়। ভূদেৰের 
সমালে।চনটিকে বঙ্কিমচন্দ্রের উত্তরচরিত সমলে।চনার উত্তর বলা চলে । 
বঙ্ছিমচন্ত্র তার প্রবন্ধে উত্তরচরিতের তৃতীয় অস্ককে কাব্য হিমাবে অপূর্ব বণে স্বীকার 
করেও সমগ্র নাটকের পক্ষে তাকে অনাবশ্যক বপে মত প্রকাঁশ করেছেন। 
ভূদেবের আলোচনা এই তৃতীয় অস্কটিকে নিয়েই । দাম্পত্য জীবনরসের শেষ 
কবি ভনভূতির আ।শ্চঘ মাঁনবচিন্তাভিজ্ঞতা কিভাবে এই তৃতীয় অঙ্কটিকে উজ্জল এবং 
সমগ্র ন।টকের পক্ষে অপরিহার্য করে তুলেছে, অপূর্ব সহদয়তায় ভূর্দেব তাকে 
ফুটিয়ে তুলেছেন । 

ভূদেবের দ্বিতীয় প্রবন্ধ 'পত্বাবলী” ৷ বত্বাবলীর রচয়িতা শ্রীহর্ধ। সমগ্র সংস্কৃত 
স|হিতো এই নাটকটি অনন্যতাকে ভুঁদেব উপলব্ধি করেছেন । পাশ্চাত্য মতে 
নটকের স্থান, ক।ল ও নাট্যক্রির।র মধ্যে এক্য থ।কা চাই। আর সেই সঙ্গে 
থ|কা চাই স্বাতাবিকতা। সাধ।রণ জীবনে আমণ। 'অন্বাভ।বিক আচরণকে বলে 
গাঁকি নাটকীয় । কিন্তু প্রকৃতপক্ষে নাটকের পাত্রপাত্রীর আচরণে বাস্তবন্থলভ 
স্বরতাঁবিকতা না থকলে তার নাট্যগ্ুণ নষ্ট হয়। সংস্কৃত সব নাটকেই এই ছুটি 
গুণেন অভাব দেখা যায়। এপিক থেকে এখম|ত্র ব্যতিক্রম 'রত্বাবলী”। তূরদেব 
বত্বু'খসার এই বিশিষ্টতা। দেখানোর সঙ্গে সঙ্গে আগ একদিকে পাঠকের দুটি 
আকর্ষণ ক্টেছেন। নরনারীর দাম্পত্যজীবনে প্ররৃত প্রণয়বন্ধন শিথিল হশে 
্বমীপ্ীর আচরণ কেমন আতিশয্যপূর্ণ হয় দাম্পত্য জীধনের সেই সুম্ষ্মতাকে ভূদেব 
পাঠকের প্রত্াক্ষগোচর করেছেন । পত্বাবলীব বাজ! উদয়নের মনে মহিষী 
বাসবদত্ত। সম্পর্কে প্রকৃত প্রেমান্থরাগের অভাব ছিল । নাট্যকার সেই অভাবকে 
কেমন শিল্পসম্মততাবে প্রকাঁশ করেছেন ভূদেব তা বিশ্লেষণ করেছেন । আর তারই 
পাশাপাশি সাগরিকাঁর উদ্দেশ্যে উদয়নের উক্তিতে যে আতস্তরিকতা৷ অনুভূত হয়েছে 
প্রবন্ধকার প্রথমটির সঙ্গে তার তুলন। করেছেন। এইভাবে ষে মানবচিত্তা ভিজ্ঞতা 
তৃদেব উত্তরচবিতে দেখেছেন, তা-ই আর একভাবে প্রতিবিদ্বিত হয়েছে রত্বাবলীতে । 

তৃতীয় প্রবন্ধ শু্রকের “মৃচ্ছকটিকে'র ওপর রচিত। মৃচ্ছকটিকে ভূদেব প্রাধান্য 


১৬৮ ভদেব মুখোপাধ্যায় ও বাংল সাহিতা 


দিয়েছেন চবিভ্রকে। এই নাটকের নাষক চারুদত্ত এবং দ্বিতীয় প্রধানচবিত্র 
শবিলকের মধ্যে তিনি যথাক্রমে হিন্দু আর্ধ এবং ইউবোপীষ ছ্াচের জীবনাদর্শকে 
আবিষ্ার করেছেন। এদুষ্টিভঙ্গি অভিনব । 

এইভাবে এই তিনটি সমালোচনাব মধ্য দিষে সাহিত্য-সমালোচক ভুদেবেব 
একটি স্ষম্পষ্ট পরিচয প্রকাশিত হয়েছে। প্রবন্ধগুলিব বিস্তারিত আলোচনায় 
এই উক্তিব যথার্থতা! বিচার কব যাবে। 


উত্তরচারিত 
বঙ্কিমচন্দ্র ও ডদেব 
উত্তবচরিতেব প্রথম সার্থক আধুনিক সমালোচক হলেন বহ্িমচন্্র। ভূদেবের 
উত্তবচরিত সমালোচনা বস্কিমচন্দ্রেব এই সমালোচনার উত্তর, একথা! আগেই 
বল! হযেছে । স্থৃতরাং বস্কিমচন্ত্রেব এই সমালোচনাটিকে বিশেষভাবে বিচার করার 
প্রযোজন আছে। 

বঙ্ছিমচন্ত্র সমগ্র উত্তবচবিত নাটকটিবই শখ।লোচনা কবেছেন। কিন্তু প্রাধান্য 
দিয়েছেন তৃতীয অহ্কটিকে। ভবভূতিব কবিত্বশক্তি সম্পর্কে তাব মনে কোনো 
সন্দেহ ছিল না । প্রথম অঙ্ক আলেখ্যদর্শন এবং তৃতীষ অঙ্ক ছাযায় তাব পবিচয 
উজ্জল হযে উঠেছে । বিশেষ কবে তৃতীয অঙ্কে তা চবমোৎকর্ষ লাভ কবেছে-_ 
'কাব্যাংশে ইহাব তুল্য বচনা অতি ছুল ভ।” তাছাড বহ্কিমচন্দ্রের মতে ভব্ভূতির 
চরিত্র-্ছজনক্ষমতাও প্রশংসনীয় ৷ বাসন্তী, চন্দ্রকেতু, লব, তমসা, মুরলা, গঙ্গা, 
পৃথিবী সার্থক হৃষ্টি। ভবভূতিব আবেকটি ক্ষমতাও অপরিসীম । যখন যে রস 
উদ্ভাবনের ইচ্ছ! কবেছেন তখনই ৩াব চবম দেখিষেছেন | বঙ্ষিমচন্দ্রের ভাষাঁষ 
_“তীহাব লেখনীমুখে কেহ উছলিতে থবে, শোক দহিতে থাকে, দত্ত ফুলিতে 
থাঁকে ** কবি যখন যাহা দেখাইয|ছেন, এবেবাবে নাষক নাঁষিকাব হৃদয় যেন 
বাহির কবিষ! দেখাইযাছেন । বসোদ্ভ।বনী শক্তিতে তবভূতি পৃথিবী প্রধান 
কবিদিগেব সহিত তুপনীয । একটিমাত্র কথা বলিষ। মানবমনোবৃত্তির লমুদ্রবৎ 
সীমাশুন্যতা চিত্রিত কব মহাঁকবিব লক্ষণ । ভবভূতিব রচনা সেই লক্ষণাক্রাস্ত । 
(পৃ.১৮৫)। সবশেষে ভবভূতির ভাঁষাপ্রসঙ্গে বন্ধিমচন্দ্র বলেছেন-“মে ভাষা অতি 
চমৎকারিণী” কিন্তু এতো প্রশংসা সত্বেও বন্ধিমচন্ত্র তবভূতিব সামগ্রিক হৃষ্িক্ষমতা 
সম্পর্কে বিশেষ প্রশংল! করতে পারেননি । তাঁর মতে 'উত্তরচরিতে ভবভূতি 
অনেকদুর পযন্ত বাল্মীকির অন্বর্তী হইতে বাধ্য হইঘাছেন, সুতরাং তাহার 


প্রবন্ধকার ভূদেব ১৬৯ 


্টিমধ্যে নবীনত্বের অভাব এবং স্থষটিচাতুর্ের প্রচার করিবার পথও পান নাই। 
চরিত্রহ্জন সম্বন্ধে ইহা বল! যাইতে পারে যে রাম ও সীতা! ভিন্ন কোনে নায়ক- 
নায়িকার প্রাধান্য নাই। সীতা রামায়ণের সীতার গ্রতিরুতিমাত্র। রামের চরিজ্র 
রামায়ণের রামের চরিত্রের উৎ্কষ্ট প্রতিক্তিও নহে। ভব্ভূতির হস্তে সে 
মহচ্চিত্র যে বিকৃত হুইয় গিয়াছে, তাহা পূর্বেই প্রতিপন্ন কর1 গিয়াছে । সীতাও 
ত্রাহার কাছে, অপেক্ষাকৃত পরসাময়িক স্ত্রীলোকের চত্িত্র কতকদুর পাইয়াছেন।, 
(পৃ.১৮৪)। এই প্রসঙ্গে 'আলেখ্যদর্শনে” বানচরিত্রের যে রূপ প্রকাঁশিত হয়েছে 
সে সম্পর্কে বস্কিমচন্দ্রের মন্তব্যটি ম্মবণ কর! যেতে পারে । “তাহার (রামচন্দ্র) 
চরিত্রে বীরলক্ষণ কিছুই নাই। গাস্তীর্য এবং ধৈধের বিশেষ অভাব। তাহার 
অধীরতা দেখিয়া কখন কখন কাপুরুষ বলিয়। দ্বণা হয়। সীতার অপবাদ শুনিয়া 
রামচন্দ্র যে প্রকার বালিকাঁসলভ বিলাপ করিলেন তাহাই ইহার উদ্বাহরণস্থল |, 
(পৃ. ১৬৪ )। 

তৃতীয় অঙ্কের কাব্যত্বের প্রশংসা করলেও নাটকের সামগ্রিক বিচারে বঙ্ষিমচন্তর 
এই অঙ্কটিকে অপ্রয়োজনীয় বলে মনে করেছেন । বাল্সীকির রামায়ণে শীতা- 
বিসর্জনের পরে রামলীতার পুনমিলন হয়নি । কিন্তু ভবভূতির নাটকে রামসীতার 
পুনর্মিলন ঘটেছিল | তাই বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছেন-_“নাটকের যাহ কার্ধ, বিসর্জনান্তে 
রামসীতার পুনর্মিলন তাহার সঙ্গে ইহার কোনো সংশ্্রব নাই । এই অন্ক পরিত্যক্ত 
হইলে নাটকের কার্ধের কোনো হানি হয় না। সচরাচর এরূপ একটি সুদীর্ঘ 
নাটকাঙ্ক নাটকমধ্যে সন্নিবেশিত হওয়া বিশেষ রস্ভঙ্কের কারণ হয়। যাহা কিছু 
নাটকে প্রতিকৃত হইবে তাহা উপসংহৃতির উদ্যোজক হওয়া উচিত। এই অঙ্ক 
কোনো! অংশে তদ্রুপ নহে । বিশেষ ইহাতে রামবিপাপের দৈর্ঘ্য ও পৌনংপুন্য 
অসহা। তাহাতে রচনা কৌশলের বিপর্যয় হইয়াছে” । (পৃঃ ১৭৫)। 

বস্থিমচন্দ্রের এই ছুটি উক্তি বিশেষ আলোচনার অপেক্ষা বাখে। 

ভবভূতির এই নাটকটির মূল বিষয় কি? একদিকে রামসীতার অতৃপ্যপ্রেম 
_ছুঃখ ছুর্বিপাঁক স্থদীর্ঘ বিচ্ছেদেও যা দুর্বল হয় না, অনাদিকে পোকাপবাদ । এই 
লোকাপবাদ যেমনি কঠোর তেমনি অনতিশ্রম্য । এই ছু-এর সংঘর্ষই এই নাটকে 
রূপায়িত হয়েছে । নাটকটির সর্বত্র এই লোকমতের দুর্বার শক্তি অনুভূত হয়েছে। 
সীতাবিসর্জনের জন্য রামচন্দ্রকে নিন্দা করেছেন অনেকে, কিন্তু লোকমত অগ্রাহ 
করে সীতাকে ত্যাগ না করাই যে তার পক্ষে উচিত হতো! একথাও কেট জোর 
কবে ব্লতে পারেননি । সমস্ত তৃতীয়াঙ্ক জুড়ে সেই দুনিবার লোকশক্তির কাছে 


১৭০ ভুঁদেব মুখোপাধ্যায় ও বাংল! সাহিত্য 


অনির্ব।ণ প্রেমের পরাজয়ের বেদনাই রামচন্দ্রের আকুল কান্না হয়ে ঝবে পড়েছে। 
মানবজীবনাভিজ্ঞ কবি ভবভূতি দাম্পত্য-প্রেমেরও শ্রেষ্ঠ রূপকার |. তার সেই 
স্্টিশক্তিরই উজ্জল দৃষ্টান্ত তৃতীয়াঙ্কের রামচন্দ্রব_যিনি মহাঁকাব্যের বীরনায়ক নন 
_যিনি নাটকের এন কোমল-হদয় মান্তধ, যিনি প্রেমিক স্বামী | যে পঞ্চবটী 
বনে তিনি একধিন সীতার সঙ্গে আনন্দময় দিনগুলি অতিবাহিত করেছিলেন 
সেই ধনের পশুপাখা, গ।ছপালা, সীতার লালিত করীশ|বক, তাদের বিশ্রম্ত।লাপের 
স্বৃতিপূত শিপ।তপ, গতাকুগ্জ, সেহ গোদাবরী আশ সীত।র প্রিয়সথী বাসন্তী 
এইসব মিলে স্থদীর্ঘ বারো বছরের পুঞ্জীভূত বেধণ।র রুদদ্বার খুলে দিল । এখ|নে 
ব।জসভা নেই, সভাসদ নেই, প্রজাবুন্দ নেহ । এখনে একদিকে প্রেমেব সহশ্র- 
স্তিআর একদিকে বিরহী প্রেমিক । এমন অবস্থায় এমন পরিবেশে যা মানায় 
তা কান্না! । তাই তৃতীয়ান্কে বামচন্দ্রেব কান্না তাব চরিত্রকে মহিমাচ্যুত কবেনি, 
বরং ভাকে মানবিকবসে সিঞিত করেছে। এহ প্রসঙ্গে বঙ্ষিমচন্দ্রেব তাব্র মন্তবাকে 
মেনে নেওয়া! সহজ নয় ৷ ভুদেব ন্ুধীঘ আলোচণায় ব|মচন্ত্র ও ছায়!সীতাব প্রতিটি 
আচরণ ৪ উ্কিকে বিশ্লেষণ কবে এই মান বক্বসকেহ্‌ ফুটিয়ে তুলেছেন । 
বস্কিমচন্দ্রেব দ্বিতীয় বন্তবা, সমগ্র নাটকটিব পক্ষে তৃতীযসঞ্* অপরিহা্ধ নয় । 
৬দ্দেব বঞ্ধিমচন্দ্রেৰ এহ মন্তব্যেবও বস উদ্ভব দিয়েছেন। প্রথমত তিনি সমস্ত 
ঘটন। এবং সংল।প বিশ্সেবণ কবে দেখিয়েছেন যে ছাখাসাতা খেহ গ্রস্ত বামের এম 
মাত্র। রামের নিজের উক্তিতেই ত।ব প্রমাণ আছে-__ অথবা ঞুতঃ প্রয়তমা | 
নূনং সঙ্থপ্প।ভ্যাস পাটবোৎপাদ এব খামভগ্রন্ত অ্রথঃ ॥' অথবা কোথ|য় প্রিয়তমা ? 
ইহা রামের কল্পন।ভ্য।ম পট্»তাজশিত ভ্রম | এ প্রসঙ্গে ডুদেখ পিখেছেন__ মৃত" 
বন্ধুক ব্যক্তিরা যে সময়ে সময়ে বিশেষত স্বপ্পাবস্থ।য় আপনা ধিগের হায়মধ্যেই 
সেই সেহ বর ইঙ্গিত পবামর্শ[ধ গ্রহণে কৃতাথমগ্য হইয়া থাঁকেন, ছায়াময়। 
সীতা রামের প্রেমময় হৃদয়ের সেহ অবস্থাব পাঁরচায়কঃ | ( পৃঃ ৩৮ )। কারণ ছায়া- 
ময়ীর ও রামের পঞ্চবটী প্রবেশ, তগ।য় অবস্থান এব, সেখান থেকে যাওয়া একই 
সময়ে ঘঢেছিল। ভুদেব বম পাতা এবং তমস। ও খসপ্াব প্রাতটি ডান্জ 
প্রত্যন্তি এবং আচরণ পুঙ্থানুপুঙ্খভাবে বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন যে তার সবই 
রামচন্দ্রের মনৌগত-ভাবের প্রক।শ মাত্র। ভূদেব তৃতীয়াঙ্ককে তাই রূপক বলে 
নির্দেশিত করতে চেয়েছেন। [তান বলছেন-_তৃতীয়াঙ্কের সমস্ত ব্যাপার 
হ্বপ্পে বা মোহে যেমন হইয়! থাকে, সেইৰপ ক্ষণক।শমধ্যেই শিশ্পন্ন, এবং তৃতীয়ান্কের 
উক্তি প্রত্যুনক্তি সকল এক রাম হৃদয়ের বিলোড়নম্ব্ূপ এমন ভাবে 


প্রবন্ধথকার ভূ্দেব ১৭১ 


আভাসিত। স্থতরাং সমুদয় তৃতীয়াঙ্কটি রামের বিরহমোহেরই রূপকবর্ণণায় 
পধবদিত, এরূপ মনে কর! অসংগত হইতেছে না৷ ।* (পৃ. ৩৮ )। 

এখন এই ছায়াসীতার অবতারণ|ব নিগুঢ় উদ্দেশ্টটি কি, তা বিশেষভাবে 
প্রণিধানযোগ্য । প্রেমময়ী সাঁধবী স্ত্রী অনুরাগের গাঢতার জন্যই শ্বামীর প্রেমের 
পরিচয় পেতে ইচ্ছ। করেন । স্ত্রীর বিরহে স্বামীর প্রকৃত অবস্থা কি রকম হয়েছে এটি 
জানায় সাধবীর তৃপ্তি । তাই ছায়।সীতার অবঙারণা। শীতাকে কোন্‌ অপরাধে 
ত্যাগ করেছিলেন, সেকথা রামচন্দ্র সীতাকে জানাননি । এক্ষেত্রে বাঁমচন্দ্রের 
অবিচলিত প্রগ|ঢ প্রেমেব, সীতা-বিসঞ্জনের জন্য ত।ব আন্তরিক অনুতাপের এবং 
লোকলজ্জা নিবারক কোনো প্রকাশ্ট ব্যবহাবেব নিদর্শন ছাড়া পরিত্যক্ত সীতা 
সামান্য মাত্র আত্মগৌরব থাকতে পরিত্যাগকারী স্বামীকে গ্রহণ করতে পরেন না। 
ভুদেব ন[বীহদযের এই দিকটি সন্ধদ্ধে বিশেষ অবহিত ছিশেন। তিনি এ প্রসঙ্গে 
লিখেছিলেন-_প্সাঁধবীদিগের হৃদয়ে আত্মগৌবব অতি প্রবলভাবেই বিব।জ কবে । 
তীহাঁবা যতই কে।মলা, শীতলা, আত্মবিসর্জনে প্রবণা এব আত্মবিলোপে সক্ষমা 
হউন, তাহাদিগেব সাধবীতাটিই জপন্ত হুতাশনস্বৰপ । জগতীতপে সাব্বীপ্রতিমা 
সীতাও স্ুতরা" একটি অগ্নিশিথা।” (পৃঃ ৪১)। স্বর্ণপীত। প্রসঙ্গে সীতাব 
উক্তিতে এই আত্মগৌবববোধেন কিভাবে চবম প্রকাশ ঘটেছে, ভুদেব তা 
বিশ্সেখখ করেছেন। সেজন্যে ব।মসীতার পুনমিলনেব উপযুক্ত অবস্থা সৃটি 
করার জন্যে রামেব দুখ ও অন্ততাপ প্রকাশের প্রয়োজন ছিল। কিন্তু দুঃখ 
আর অন্ততাপ প্রকাশ করলেহ চলবে না, শীতাবও তা জানা চাই। তাই 
ছায়ামমীর কল্পনা । ভৃর্দেব বলেছেন-__রামসীও|ব পুনমিপন সম্বন্ধে ভবভূতি 
কৌনো খুত রাখেন নাই । তিনি তৃতীয়াঙ্কে ঝামেব বিরহশোক বর্ণনাবসবে 
বামসীতার পুনমিলনেৰ পথ সম্যকৃৰপেই পরিক্ত করিয়। রাখিয়াছিলেন ।' 
(পুঃ ৬১)। তাই সপম অঙ্কে মুছিত বামচন্দ্রে চেতণ৷ সম্পাদনে অকন্ধতীর 
অন্থবোধে সীত। বামচন্দ্রকে গিয়ে যখন স্পর্শ করে বললেন--“সমসসসছু অজ জউন্ডো' 
“আর্ধপুত্র সমাশ্বস্ত হও তখন তা- কিছুমাত্র অস্বাভাবিক মনে হলো না। কিন্তু যদি 
তৃতীয়াস্কে বণিত বামের বিলাপাদি পূধে শ্রুত না থাকিত, তাহা হইলে এ কথা 
এবং এ কার্ধটি বড়োই বিসদৃশ বোধ হইত ।, (পৃ. ৪৪)। 

“অতএব ভবভূতির পক্ষে সীতাকে গতগ্রাণবস্থবৎ করিয়া র।মের বিরহছুঃখ 


দেখাইবার নিতান্তই প্রয়োজন হইয়াছিল ।” (পৃঃ ৪৪)। 
বিশেষ করে উত্তর১»রিত ন।৮ক। তাহ কিভাবে বর্ণনা করলে রামের প্রতি 


১৭২ ভূদেব মুখোপাধ্যায় ও বাংল! সাহিত্য 


দর্শকের বিরূপতা দুর হবে এবং সীতাও ্বমহিম্নয় প্রতিষ্ঠিত থেকে রামের সঙ্গে 
পুনমিলিত হবেন ভবভূতি তার সাথক পরিবেশ সৃষ্টি করেছেন এই তৃতীয় অঙ্কেই। 
দাম্পত্যমনন্তত্বের স্থুনিপুণ রূপকার ভবভূতির স্ত্রি এই ছায়া” নামাঙ্কিত তৃতীয় 
অস্কটি তাই সমগ্র নাটকের পক্ষে অপরিহাধ । শুধুমাত্র কবিত্বগুণই এর একমাত্র 
গুণ নয়। 

উত্তরচরিত সমালোচনায় বঙ্কিমচন্দ্র সাহিত্যন্থির উদ্দেশ্ট সম্পর্কে একটি 
মনোজ্ঞ আলোচনার শেষে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে সৌন্দ্ঘসথট্টিই সেই 
উদ্দেশ্ট । সেই সৌন্দধসুষ্টিক্ষমতার মানদণ্ডেই তিনি ভবভূতির রচনার মূল্যায়ন 
করেছেন। ভৃর্দেব এদিক দিয়ে বিচাঁর করেননি । ভবভূতি কি উদ্দেশ্টে বান্মীকির 
রামায়ণকে অনুসরণ না করে নাটকে রামসীতার পুনমিলন ঘটিয়েছিলেন-__ভূদেব 
তার একটি মনস্তাত্বিক ব্যাখ্যা দিয়েছেন । বাল্মীকির আশ্রমে অভিনয়ের সময় সীতা- 
বিসর্জন দৃশ্ঠের নির্মমতা! সহ্য করতে বলছেন তার এ “পরিয্রায়স্ব পরিস্রায়স্ব' উক্তি 
রামায়ণ পাঠকসাধারণের হৃদগত শোকের পরিচায়ক । তিনি বলছেন “ঝামায়ণ 
পাঠকের মনে এই ভাব উদয হয় যে সীতার ন্যায় গৃহিণী এবং রামের ন্যায় গৃহীর 
সংসারের অবস্থা যদি চরমে এইরূপ হয়, তাহা৷ হইলে জগতে সংসার-নুখের বাসনা 
আর কে করিবে? স্থতরাং তাহাদের মতে রামায়ণের নির্বহনকার্য অন্যরূপ হইলে 
ভালে! হইত। তবভৃতি লক্ষণের মুখ দিয়া সেই ভাবই ব্যক্ত করিয়াছেন এবং 
এইজন্যই তিনি বাল্মীকির হইয়া রামসীতার পুনমিলন সাধনপুবক সেই শোক 
নিবারণ ও সেই প্রার্থনার পূরণ করিয়াছেন। (পৃ. ৪০ )। 

এই বিচার ভূদদেবের সহ্ৃদয় হৃদঘের সংবাদই প্রকাশ করে। সমগ্র নাটকটির 
আলোচনায় ভূদদেবের যে মনটি প্রকাশ পেয়েছে তা যেমন সুম্ধ্ম অঙ্ভূতিশীল, 
তেমনই মানবহদয়ের বিচিত্র ভাবতরঙ্গের উতানপতন সম্পর্কে সচেতন । 

পরবর্তীকালে ববীন্দ্রনাথ যেমন শকুম্তল1 ও কুমারসম্তব নাটকের আলোচনায় 
কালিদাসের দৃষ্টিতে দাম্পত্যজীবনের আঁধর্শচিত্র অঙ্কন করতে গিয়ে, আসপে 
শিজেবই হষ্টি-শক্তির ও আশ্চয সংবেদনশীপতার পরিচয় দিয়েছেন, ভূদেবও 
তেমনি ভবভূতির মানব-চিত্তাভিজ্ঞতার কথা! বলতে গিয়ে নিজেরই সক্ষম পর্যবেক্ষণ- 
শক্তির পরিচয় রেখেছেন । দাম্পত্যজীবনের নানা ভাবলহরী, তার স্থক্ম অ্গভূতির 
নানা রূপ সম্পর্কে ভূদেব বিশেষ অবগত ছিলেন। তীর 'পারিবারিক প্রবন্ধের 
নান গ্রবন্ধেই তার পরিচয় পাঁওয়া যায় । এখানেও তীর সেই রসোপলবির হুম 
চারুতা আমাদের মুগ্ধ করে । সহানুভূতি, আত্মগানি, অভিলাষ এবং আত্মগৌরব 


প্রবন্ধকার ভূদেব ১৭৩ 


এইসব ভাব কেমন করে রামসীতাবু পাঁরম্পরিক প্রেমকে উন্মোচিত করে নাটককে 
অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌছে দিল, ভুদেব তার যে বিষ্লেষণ করেছেন তা৷ অতুলনীয় । 
সাহিত্যরসিক ভূদেবের এই দুর্লভ প্রকাশ প্রবন্ধটিকে একটি নৃতন মূল্য দিয়েছে । 

[ বদ্ধিমচন্দ্রের উত্তরচরিত সমালোচনার উদ্ধৃতি যোগেশচন্ত্র বাগল-সম্পাদিত 
*বন্কিমরচনাবলী দ্বিতীয় খণ্ড থেকে সংকণিত ] 


রতদাবলী 


পূর্বেই বলা হয়েছে যে আধুনিক সমাপোচণ।ব একটি প্রধান লক্ষণ সাহিত্যকে 
সামগ্রকভাবে বিচার করা । এতে একটি অখণ্ড রমোপলন্ধি পাঠকের মনকে 
ভরে তেলে । বসোপলন্ধির মেই অখণ্ডত৷ ভূদেবের প্রথম ছুটি সমালোচন৷ 
উত্তরচরিত ও বত্বাবলীকে হ্থায়গ্রাহী করে তুলেছে । ছুটি নাটকেই পাব্রপান্রীরা 
বাজার ঘবের | ছুটি নাটকেই দাম্পত্যজীবনের চিত্র ৰপায়িত। কিন্তুমে জীবন 
এক নয়। উত্তরচরিতে দ।ম্পত্যপ্রেমের একনিষ্ঠত। এবং গভীরতা আর বত্ববলীতে 
তার একান্ত অভাব। উত্তরচরিতে দ্বাদশ-ব্সরের বিচ্ছেদেও মে প্রেম অনির্বাণ 
শিখায় প্রোজ্জল আর বত্বাবলীতে নিত্যমিলনের মধ্যেও নায়কের মনে অন্য কোনে 
বিরহিণীর প্রণয়াম্পদ হবার আকাক্ষা। যদ্দিও বত্ব(বলী সমালোচনার শেষে 
সমালোচক উদয়নের একাধিক পত্রী গ্রহণের পক্ষে শাস্ত্র থেকে সমর্থন খু জেছেন, 
তবুও দ্বাম্প্যজীবনের রহুস্যকে অনুভব করবার মতো ম্পর্শসচেতনতা যে তার 
ছিল, ত৷ পাঠকের মুগ্ধ মনোযোগ আকর্ষণ করে। উত্তরচরিতে মনস্তত্ব বিশ্লেষণই 
মুখ্য হয়ে উঠেছে । কিন্তু রত্বাবলীতে নাটকের দোষগুণেরও বিচার আছে। 
বিহ্নিমচন্দ্র ও ভদেব অধ্যায়ে উত্তরচরিতের এই মনস্তাত্বিক ব্যাখা। সম্পর্কে 
বিস্তারিত আলোচনা কর! হয়েছে । এখানে বত্াবলীর বিষয় আলোচন। করা 
হচ্ছে। 

'রত্বাবলী” আলোচনায় তৃদেব প্রথমেই “নান্দী” বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন যে 
নান্দী রচনায় শ্রীহর্ধ অতুলনীয় । বলেছেন- “নাটকের নান্দীর মধ্যে সমুদয় গ্রন্থের 
আভাস প্রদান-পূর্বক নান্দীর সার্থকতা সম্পাদন, একমাত্র কবি শ্রীহর্ষই করিয়াছেন । 
এবং তাহার ছুইখানি নাটকের মধ্যে প্রথম প্রণীত নাগানন্দ অপেক্ষা পরবর্তীকালে 
প্রণীত রত্বাবলীতে এ বিয়ে অভূতপূর্ব নিপুণতা প্রকাশ করিয়াছেন ।৬ রত্বাবলীর 
প্রস্তাবনাও যে সাঁথক তারও সুন্দর আলোচনা করেছেন। রত্বাবলীতে স্থান কাল 
আর নাট্যক্রিয়ার এঁক্য আবিষ্কার ভূদেবের গ্রীক নাটকবিচাবের আদর্শ সম্পর্বে 


১৭৪ ভূদেব মুখোপাধ্যায় ও বাংল! সাহিত্য 


সচেতনতার পরিচয় দেয়। এ প্রসঙ্গে কান্িদাসের শকুন্তল! কিংবা ভবভূতির 
উন্রবামচরিতের রচনায় যে ক্রুটি পবিলক্ষিত হয় ভূদেব তারও উল্লেখ করেছেন ।" 
রত্বাবলী-প্রসঙ্কে তাই তিনি লিখেছেন “বত্বাবলীয় তদীয় নাট্যোল্লিখিত ব্যাপার 
সমম্তের সংঘটকাল এবং সংঘটনস্বন একোগ্ধমে এক বঙ্গভূমিতেই প্রদর্শনের 
উপযোগী হয় এরূপ করিয়া ব্যবস্থিত করিয়াছেন। বত্বাবলী নাটিকার চারিঅঙ্কে 
ব্ণিত অভিনেয় সমস্ত কার্ধপরম্পর| একদিবসের সন্ধ্যার প্রাকাল হইতে পরদিবসের 
বাত্রিশেষের মধ্যে সম্পন্ন এমন মনে করা যাইতে পারে, এবং সেই ঘটনাবলীর স্থান 
উক্ত নাটিকার নায়ক রাজা! উদযনের বাটা এবং আহার প্রমে।দোগ্যান মাজ। 
অভিনেয় বস্তুর সহিত অভিনয়ের এবপ সান্নহিত সংগতিরক্ষ/ আর কোনো 
সংস্কৃত নটকের রচনায় দুষ্ট হয় না। আবার অভিনীত বস্তর শ্বাভাবিবতাও 
রতুাবলীতে দেখা যায় । রত্ু/বলীব অভিণয়দর্শক যে প্রকৃত ব্যাপারই দর্শন 
কযিতেছেন, এট ভ্রমের স্ুখস্বাদ তাহার আরো! একটি কাঁবণে লব্ধ হইতে পরে । 
বত্বাবলীর ঘটনাবলী ব|জ। বাঁজডাঁর ঘবে যেরূপ উপকরণ পইয়! যেরূপভাবে 
সচরাচর সংঘটিত হয় বা! হইতে পারে শুন। যায়, সেইরূপেই সম্পাদিত।”” দেশকাল 
পাত্র এবং নাঁটাক্রিয়ায় এঁকা ছাঁডাও আর একটি গুণে বত্বাবলী মণ্ডিত। 
নাটক দুখ্যত অভিনয়ে দেখবার--আলংকারিকেব ভাষায় দৃশ্ঠক।ব্য, শ্রব্যকাব্য 
নয়। তাই পাত্রপান্রীগণের কার্ধই নাটকে মুখ্য, তাদের সংলাপ নয়। ভূদেব 
একথার উল্লেখ করে পরবে বলছেন-কার্ধগুলি দেখা যায় এবং যাহা দেখা 
যায় মানসচিত্রে তাহার অঙ্কন যেবপ দুঢ এবং স্থায়ী হয় যাহা কানে শুনা বা মনে 
মনে অন্তমানমাত্র করা যায় তাহার বোধ সেরূপ দুঢ এবং স্থায়ী হম না। ফলতঃ 
উল্লিখিত পাত্রগণের দৃষ্টিলভ্য কাধপরম্পর।ই ন।টক বা দৃ্ঠকাব্যের জীবনম্বরূপ | 
সেই জীবন বত্বাব্লী নাঁটিকায় যেরূপ নিপুণতা৷ সহকারে প্রতিষিত হইয়াছে, অপর 
কোঁনো সংস্কৃত নাটকে সেরূপ হয় নাই ।...বগ্তত আম।দিগের বিবেচনায় নাট্য।ংশে 
রত্বাবপীর তুলা নাটক সংস্কৃতে দ্বিতীয় নাই ।* ভূদেবের এই বিশ্লেষণ নিঃসন্দেহে 
প্রশংসার দাবী রাখে । 

রত্বীবলী নাটকের আর একটি বৈশিষ্ট্যও ভূদেবের দুষ্টি আকর্ষণ করেছে। 
তা হলে। বাসব্দত্তার চবিত্র। সব নাটকেই যেমন দেখা যায় নায়িকা কোমলা 
সবল! দুর্বল! মুগ্ধা, বাঁসবদত্ত। তেমন নয় । তাঁর মধ্যে আত্মদমন/ উপেক্ষা এবং 
গাভীর্য প্রধান হয়ে উঠেছে। অবশ্ঠ ভূদেবের মতে এই বৈশিষ্ট্য বতবাবলী নাটকের 
মুন কথাসবিৎসাগরেই নিহিত। কিন্তু সে যাই হোক, এই বিশি্টতাটুকু লক্ষণীয় । 


প্রবন্ধকার ভূদ্দেব ১৭৫ 


রত্বাবলী সমালোচনায় ভূঁদেবেরু কবিমনের পরিচয় উদঘাঁটিত হয়েছে উত্তর- 
চরিত, শকুস্তলা ও রত্মাবলীর একত্র আলোচনায় । ভূদেবের মতে সমজাতীয় বস্ত 
ছাঁড়া তুলনা চলে না । এ তিনটি নাটকেও চলে নাঁ। তার মতে তিনটি তিন 
বিষয়ে প্রধান : উিত্তরচরিত গাস্তীর্ষে, শকুস্তলা বৈচিত্র্ে এবং বতাবলী 
পারিপাট্যে 1১৭ ফুলের সঙ্গে তুলনা করে বলছেন “একটি পদ্ম, একটি গোলাপ 
এবং একটি নবমল্লিকা'। পদ্মটি গভীর সরসীর নিল জলে অধিষ্ঠান করে, 
আপনার স্বচ্ছকান্তির ছায়ায়, আপনি হাসে, দেবদেবীর হাতে উঠে এবং 
জগছিধাত্রী ভগবতী চরণে সর্বাপেক্ষা সমধি শে(ভা পায় । গোঁলাপটি 
রাজ্যোগ্ভানে মধ্যস্লে বিরাজ করে। রাগরঞ্জনে সকলের নয়নাকষী হয়, ফুলের 
তোড়ার সর্বোপরি ভাগে উঠে এবং বিলাসভবনে সমাদরে পরিগুহীত হয়। 
নবমন্লিক।টির স্থান বিভবশ।লীবর আবম, নায়কনাঁয়িক।র নিভৃত পর্বটনের অবসরই 
ইহার ফুটিবার স্ময়, এ অন্গেণ অন্বর্তী এবং উহ|র মাল! কাযিনীর কবরী বন্ধনে 
অপূর্ব শোভ। ধারণ করে। এ তিনটি কুম্থমের মধ্যে একটি পুজার একটি 
আমোদের এবং একটি আদরের সামগ্রী | প্রথমটিকে লইয়! নির্জনে বসিলে তাহার 
মুল অন্যরপ্রসারী সৌরভে জীবাত্মা প্রসিক হুষ, দ্বিতীয়টির দিগন্তব্যাপী সৌরভ 
স্ববনধণ।দ্ধব উললসপূর্ণ হ ওয়া যায়, তূতীশটিকে সঙ্গে কবিয়। বিশেষ দুইজনে ন1 বসলে 
উভ|র সুল্গিগ্ধ আমোদের সম্যক উপলব্ধি হয় ন। | সহ্গধঘপাঁঠক ইহ। অবশ্তই বোঝেন 
যে প্ররুতরূপে উন্তরচরিতেব র্ুসগ্রণ করিতে হইলে ত|হ|কে স্থগভীর চিন্তায় 
অবগাহন কারয়! যাইতে হয়, শকুন্তল।র বূসগ্রহণ পাঠকমাব্রেরই সহজে হইয়া 
থাকে, এবং বতু।বলীর রসে আগ্তুত হইতে চাহিলে পাঠককে উহা! পাঠ করিয়া 
নিজ প্রিয়তম।কে শুনাইতে হয়। অতএব এই তিনখাণি গ্রস্থই তিন প্রকাণ, 
তিএটিই ব্বতন্ত্ররপে নিজগুণে প্রশংসনীয় ।”১১ 


রতু[বনীতে নাট্যকারের পরিমিতিবোধ ও স্থুরুচির পরিচয় পাওয়া যায় 
সাগবিকার বিরহবর্ণনা এবং নায়কের সেই বিবহের পরিচয়লাভের ঘটনায় । 
শকুন্তল! নাটকে বিরহিণী শকুম্তলার পদ্পপত্রে শয়ন দুম্মন্ত আড়াল থেকে দেখেছিলেন । 
ভূদেবের মতে এতে রুচিব সুক্তা! রৃক্ষিত হয়নি । অপরপক্ষে বত্বমবলীতে কদলী- 
গহে সাগরিক।র পন্পপত্রে শয়নের চিহ্ন এবং তার অঙ্কিত উদয়নের চিত্র দেখে 
রাজার মনে প্রেমের জাগরণ হলে! এবং বিছষক বসম্ভকের কাছে তার সেই 
অন্ুবাগের প্রকাশ আড়াল থেকে সাগরিকা নিজে শুনলেন । শকুন্তলার মতো 


১৭৬ ভৃদেব মুখোপাধ]ায় ও বাংল! সাহিত) 


সহজেই তিনি নিজেকে ধরা দেননি । ভূদের এই বর্ণনাঁকে নাট্যকারের স্থরুচির 
পরিচায়ক বলে মনে করেছেন । 

রত্বাবলীতে ভূদেবের খসোপলব্ির শ্রেষ্ঠ প্রকাশ উদয়নের মানসিক অবস্থার 
সুক্ষ বিশ্লেষণে । শারিকার মুখে সাঁগরিকার মনোব্যথার কথ। শুনে উদয়ন যা 
বলেছিলেন তার মধ্যে তাঁর অন্তরে অন্য প্রেমের আকাজ্কা ধরা পড়েছে । 
তারপর নানা আচরণে কেমন করে তা সার্থক হলে! সে বিশ্লেষণ অত্যন্ত 
হবায়গ্রাহী । 

তবে সমালোচনার শেষে ভূদেব যেভাবে শাস্ত্র থেকে উদ্ধার করে উদয়ন 
বাসবধত্ত। এবং বত্বীবতীর স্বরূপ বিশ্লেষণ করে উদয়নের একাধিক পত্বীকতার 
পক্ষপ|তিত্ব কবেছেন তাতে ভূদেবের বিশ্লেষণশক্তির পরিচয় পাওয়া যায় এবং তা 
বৈশিষ্ট্যমপ্তিতও বটে। কিন্তু এতে সহদয় রমিকের উজ্জ্বল সন্তাটি একটু নিশ্রভ হয়ে 
পড়েছে বলে মনে হয়। উত্তরচবিতকে যেমন বিশুদ্ধ রসালোচন। বলা যেতে 
পারে, বত্বাবপীকে ঠিক যেভাবে নির্দেশ করা যায় না। তবে সামগ্রিক বিচাবে 
রত্বাবলীতে সমালোচক ভূদ্দেবের একটি সার্থক পরিচয় পাওয়৷ যায় । 


মচ্ছকাঁটক 


উত্তরচরিত ও রত্বাবলীর সমালোচনায় ভূদেবের যে দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় পাওয়া যায় 
মুচ্ছকটিকে তা অন্ুপস্থিত। তাঁর বিচারশক্তির সুক্্তা ও বিশ্লেষণশক্তির প্রাঞ্চলতা 
মুচ্ছকটিকে সহজেই লক্ষ্য করা যাঁয়। কিন্তু এখানে কাব্যের রসাম্বাদন বড়ো হয়ে 
ওঠেনি, সমাজজীবন ও চরিত্রের প্রতিফলন নাটকে কিভাবে আত্মপ্রকাশ করেছে-_ 
সমালোচক তার বিচারকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। যুগধর্ম এখানে সমালোচকের দৃষ্টি- 
ভঙ্গিকে প্রভাবিত করেছে বলে মনে হয়। ভূদেবের প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়েছিল 
১২৯৪ বঙ্গাব্দ ( ৭ই মাঘ - ১১ই চেত্র ), ১৮৮৮ শ্রী (জান্য়ারি-_মার্চ ), এডুকেশন 
গেজেটে | এই সময় বঙ্কিমচন্দ্রের নেতৃত্বে ও মুখ্যত প্রচার” পত্রিকার মাধ্যমে হিন্দু 
ধর্ম ও হিন্দু জীবনাদর্শের মহিমা ও অেষ্টত্ব প্রচারের আন্দোলন প্রবল হয়ে 
উঠেছিল । ভূদেবের এই প্রবন্ধাটিতে যে তারই প্রভাব পড়েছিল, একথা! মনে করা 
অসমীচীন নয় ৷ ভূদেবের আবো৷ ছুটি প্রবন্ধ উত্তরচরিত ও রত্বাবলীর বিচারযীতির 
সঙ্গে মৃচ্ছকটিকের বিচাঁরবীতির পার্থক্য থেকে একথা অনুমান করা সহজ। 
ব্যক্তিগত জীবনে প্রাচীন ভারতীয় জীবনাদর্শের অনুসারী হলেও ভূ্দেবের মধ্যে যে 
একটি রূসপিপা্ কবিমন ছিল প্রথম ছুটি সমালোচনায় আর পরিচয় পাওয়া যায়। 


প্রবন্ধকাব ভূদেব ১৭৭ 


কিন্তু তৃতীয়টিতে মেই কবিমনটিকে খুজে পাওয়া সহজ নয়। এখাঁনে সাহিত্যের 
রসাম্বাদন নয়, আর্ধহিন্দুর শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠা করাই তার উদ্দেশ্ট। 

ভূদেবের মতে সংস্কতে সর্বাপেক্ষা প্রাচীন নাটক শূত্রকের মৃচ্ছকটিক। শূদ্রক 
কোন সময়ে কোথায় বাজত্ব করতেন, সেকথা জানা যায় না। ভূদেবও শূদ্রকের 
রাজত্বের কালনির্ণয়ের চেষ্টা করেন নি। এ বিষয়ে যুরোপীয়দের অভিমতকে তিনি 
অস্বীকার করেছেন এবং বিশেষ জোর দিয়ে বলেছেন-_. 

“যিনিই যাহা বলুন মৃচ্ছকটিক নাটক নিতান্ত অল্পদিনের বস্ত নয়। উহা৷ 
রামায়ণ ও মহাভারতের পরবতী তো৷ বটেই, বাঁজা চন্দ্রগ্প্েরও কিছু পরবতী । 
কিন্তু তাহা অপেক্ষা অল্পদিনের বলিয়া কোনোরূপেই প্রমাণিত হয় না । তবে 
একজন ইউরোপীয় পণ্ডিত বলিয়াছেন বটে যে মৃচ্ছকটিকের আধর্কনামক পুরুষটি 
যীন্ব গ্বীস্টের ছায়া! হইতে প্রাপ্ত । যদ্দি ওবপ কথা কিছুমাত্র শ্রদ্ধার যোগ্য হইত 
তাহা হইলে বিচার করা যাইত । ভাবতবর্ষের এতিহাসিক বিবরণ অথবা গ্রন্থাদি 
প্রণয়নের কাল নির্ণয় বাহিরের পহিত মিলাইতে গেলেই অধিক গোলযোগ হইয়া 
পড়ে। আত্যন্তরিক ঘটনামাত্র লইয়। তাহা দ্িগের পূর্বপরতার নির্ণয়ে সকল স্থলে 
ততট। গে(লযোগ হয় না। 

ভুদেব বলছেন মুচ্ছকটিক প্রাচীন বলেই তার রচনারীতি সরল | বিষয়টি 
বড়ো বর্ণন|কৌশন বডো! নয়। তবে ভাষার পারিপাট্য না থাকলেও খুচ্ছকটিক 
রচনাকৌশলশূন্য নয়। শ্রেষ্ঠ শিল্পের গুণই হলো তার শিল্পধর্মকে গোপন করা। 
মুচ্ছকটিকের শিল্প এমন সহজ ও স্বশু-্ফূর্ত যে শিল্পকৌশল আছে বলেই মনে হয 
না। 

ভূদেব এই শিল্পকৌশল ব্যাখ্যা করতে প্রথমে নাটকের নান্দীভাগের আলোচনা 
করেছেন। তারপর প্রস্তাবনার ব্যাখা! করেছেন৷ বত্বাবলীর সমালোচনাতেও 
ভূদেব নাশ্দী ও প্রস্তাবনার আলোচনা করেছিলেন এবং নান্দী বিচারে রত্বাবলীর 
এবং প্রস্ত(বনা রচনায় মূদ্রারাক্ষসের শ্রেষ্ঠতার কথা বলেছিলেন। নাটকের 
নান্দীতে তার মূলভাব এবং প্রস্তাবনায় সমগ্র নাটকের উপস্থাপ্য বিষয়ের আভাস 
শুচিত হয়। তাই প্রাচীন নাটকের কলাকৌশল বিচারে নান্দী ও প্রস্তাবনা 
বিশেষ উল্লেখযোগ্য | 

মৃচ্ছকটিকের নান্দীতে ছুটি স্নেক আছে। তার প্রথমটিতে দেবাদিদেব 
মহাদেবের পর্যন্কবন্ধ ভূজগবেষ্টনে দুট়ীকৃত, দ্বিতীয় ক্লোকে সেই নীলক্ মহাদেবের 
ঘোর শ্ঠামবর্ণ কণ্ঠে বিদ্যুল্লেখার ্ায় মহাদেবী গৌরীর উজ্জল গৌর ভুজলতার 

ভূ-১২ 


১৭৮ ভূদেব মুখোপাধ্যায় ও বাংলা সাহিত্য 


অবস্থান। প্রথম গ্লোকে মহাদেব শ্শানবুসী, ধ্যাননিমগ্ন, সমাধিস্থ, জগৎশূহ, 
সংসারশূন্য । দ্বিতীয় শ্লোকে হরগোরীরপ একত্রে সম্মিলিত, জগৎপূর্ণ সংসার 
জাজল্যমান। ভূদেব বলছেন--“সমুদ্রায় নাটকটিতেই এঁ ছুই কথা । এককথা, নায়কের 
দরিদ্রতা, অকিঞ্চনতা, সর্বশূন্ত্ব, দ্বিতীয় কথা তাহার প্রেমিকা প্রেয়সী লাভ এবং 
তৎসহ সমুদয় সাংসারিক নুখপ্রাপ্তি। অতএব মুচ্ছকটিক নাটকের নান্দীতেই 
সমুদীয় নাটকটির বীজ নিহিত হইয়া আছে।” (পৃঃ ১১৪ )। 
প্স্তাবনায় প্রারস্তে আছে রচয়িতার আত্মপরিচয় । তাঁর নাম শুদ্রক, তিনি 
রাজা ও দ্বিজন্খ্যতম | খগংবেদে এবং সামবেদে পণ্ডিত, বেদজ্ঞবর্গের শ্রেষ্ট এবং হস্তীর 
সহিত বাহুবুদ্ধে উন্মুখ, তিনি শতবর্ষ এবং দশদিন আরুষ্কাল ভোগ করিয়া পুত্রকে 
বাজ্যদান পূর্বক চিতাবে।হণে দেহ বিসর্জন করিয়াছিলেন (পৃঃ ১১৫)। ভূদ্দেব 
বলছেন এই শুএ্রক নামটাই কল্পিত। এরকম অনুমানের কারণ হিসাবে বলছেন, 
তৎকাঁপীন সম।জব্ণনার উদ্দেশে নাট্যকার এই নাটকটি রচনা কবেন। সমজ- 
বর্ণনাকারী লেখকগণ প্রায়ই নিজের নাম গোপন করে থাকেন । অতএব কোনো 
নাটকরচয়িত৷ সমাজের বৃহত্তম ভাগ যে শুদ্রজাতি তার ন।ম গ্রহণ করে আপনাকেই 
ক্ষত্রিয়গুণ এবং ব্রান্ষণপ্তণ সমান্বত এবং সমগ্র দেশের রাজা বলে বর্ণণা করে 
গেছেন। আর আধুঙ্ষাল একশত বৎসর দশদিন বলার অথ-_সমালে।চকের মতে 
- এক একটি সমাজ প্রতিরূপের বয়স একশত বৎসর ধরা হয় এবং দশদিন হলো 
অশোৌচকাল। সেই একশত দশ দিনের পরে সমাজ প্রতিরূপ পূবগত সমাজ 
প্রতিবপের পুত্রবপে আবিভূতি হয় (পৃঃ ১১৫)।” শ্রক নাম ও তার পরিচয় 
সম্পর্কে ভূদেবের বিশ্লেধণটি বিশেষভাবে লক্ষ্য করবার মতো । 
ন।টকের বক্তব্য বিষয়টি বিশধীভূত হয়েছে প্রস্তাবনার দ্বিতীয়ার্ধের একটি 
গানে । গানটিগ শেষ চরণ “সবং শুন্ত দরিদ্রস্ত/ শায়ক চারুদন্ডের জীবনে কিভাবে 
মিলে গেল নাট্যকার তার সাথক রূপ অঙ্কন করেছেন। সমাজে দরিদরর।ই সংখ্যায় 
বিপুল। সমাজচিত্রণে তাই দরবিদরতার চিত্রণ আবশ্তিক। নাট্যক।র তাই দরিদ্র 
চারুদত্তকে তার নাটকের নায়ক করেছেন । 
চাংদত্ত দবিএর কিন্তু আদর্শ চরিত্র । ্বদ্ংশজাত, স্থশিক্ষিত, সুভত্র, ক্তব্যপরা য়ণ, 
সমাঁজসেবী, আত্মন্থখবিমুখ। পরের মঙ্গলের জন্যই তার এই দারিদ্যবরণ। 
দারিদ্যকে চারুদত্তের কোনে! ভয় নেই। শুধু ছুঃখ এই দরিদ্রের গৃহে অতিথি 
আসে না, স্থহ্দজনেরা! শিথিলপ্রণয় হয়, দারিদ্র্য থেকে নানাবিধ দোষের জন্ম হয়, 
এই চিন্তাই চারুদত্তের দুঃখের কারণ । কিন্ত এত দারিত্রের মধ্যেও তাঁর পুজার্চনা 


প্রবন্ধকার ভূদেব ১৭৯ 


অব্যাহত আছে। বয়ন্ত মৈত্রেয় *এ নিয়ে প্লেষ করলে চারুদত্ত উত্তর দেন তগপন্া 
মন বাক্য ও বলিছ!র! দেবপৃজা গৃহস্থের নিত্যবিধি | 

ভূদদেবের মতে এখানেই মৃচ্ছকটিকের নায়ক চারুদত্ত আর্য প্ররুত হিন্দু। 
পৃথিবীর অপর সকল জাতি ধর্মচর্যা করে ফললাভের আশায় । কেবল “হিন্দু বিনা 
ফলাভিসন্ধিতেই ধর্মীচরণে শিক্ষিত। তিনি বিধি পালনেরই কর্তব্যতা জানেন ।, 
(পৃঃ ১২২)। ভৃদেব চার্দত্ত চরিত্রের এই আরধত্ব আরো! হুন্দয় করে ফুটিয়ে 
তুলেছেন নাটকের দ্বিতীয় প্রধান চরিত্র শবিলকের সঙ্গে তুলনামূলক আলোচনায়। 
দুজনেই বহুগুণান্বিত কিন্ত দরিদ্র ব্রদ্ষণ। কিন্তু ছু্নের জীবন সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গি 
আলাদা । শধিলক প্রত্ুৎপন্নমতি পুকষসিংহ ৷ ইনি রাজার কারাগৃহ থেকে ভাবী 
নৃপতিকে মুক্ত করে আনেন, ইনি রাজবিদ্রোহের অধিনেতা এবং ইনি পরিশেষে 
রাষ্টবিপ্নব সম্পাদন করে ছৃষ্টের দমন ও শিষ্টরের পালন করেন। কিন্ত ভূদেবের 
দষ্টিতে শখিলকের স্থান চারুদন্তের সমপষায়হুক্ নয়। কারণ ছুধিষহ দুঃখ এবং 
কঠিন বিপদের মধ্যে পড়েও চারুদত্ত কোনোদিন মিথ্যার আশ্রয় নেননি বা 
ধর্মচরণে বিরত হন নি । কিন্তু শবিলক উদ্দেশ্টসিদ্ির জন্য যে কোনো পথ 
অবলঘনে কিছুমাত্র দ্বিধ/বোঁধ কবেন না। ভূদেবের মতে তিনি ইউবে।পীয় উাচেন 
লোক। চারুদত্ত স।ত্বিক, শবিলিক রাজসিক পুরুষ ৷ শবিলকের শৌর্ধ আত্মগৌরব- 
মূলক রজোগুণসন্তীত। কিন্তু চারুদত্তের শৌস সত্বগ্তণপ্রধান, তার মূলে যশোলিদ্সা, 
আত্মেন্নতির আকাজ্ষা নেই-_অ।ছে বিশুদ্ধ ধর্মজ্ঞান । চারুদত্তের চবিত্রটিই সেই 
শৌর্ধের প্রতীক । ভূদেব অনেক উ্।হরণ সংগ্রহ করে এই চাারত্রিক শৌধেব 
পরিচয় দিয়েছেন । তিনি বিপৎকালেও মিথ্যা বলেন না, শরণাঁগতকে ত্যাগ 
করেন না, এমন কি যাব মিথ্যা ষডযন্ত্রে বসন্তসেন]! হত্যার অপবাঁধে তিনি প্রাণদণ্ডে 
দণ্ডিত হন, মুক্তিলভের পরে সেই ব্যক্তিকেই তিনি অকুহচিত্তে ক্ষমা! করেন। 
ভূদ্দেব বলছেন-_ 

“আর্য হিন্দুর বীরতা এইরূপ। ধষ্টতায় উপেক্ষা, অপকর্মে ঘ্বণা, সত্যে নিষ্টা, 
শবণাগতের প্রতিপালন, নিভীকতা, যশোরক্ষায় যত্ব, ধর্মপ্রভাবে বিশ্বাম এবং পরম 
অপরাধীর প্রতি ক্ষমা এই সাত্বিক বীরতা । এই বীরতার প্রতি আর কোনে 
জাতি এমত স্থম্পষ্টরূপে বুঝিতে সমর্থ হয় নাই ।১ (পৃঃ ১৩৭)। 

শুধু তাই নয়, ভুদেব যৃচ্ছকটিক নাটকে ভারতীয় জীবনের সাত্বিক ইতিহাসের 
লক্ষণও আবিষ্কার করেছেন । তার মতে ইউরোপীয়রা রজোগ্ণপ্রধান, কামক্রোধেরু 
একান্ত বশীভূত, পরধর্মদ্বেষী, যুদ্ধবীরই তার্দের কাছে বীর। কিন্তু ভারতীয়েরা 


১৮ ভূদেব মুখোপাধ্যায় ও বাংল! সাহিত্য 


্রা্মণ্যশিক্ষার গুণে রিপুদ্মনে সমর্থ, মতবিরোধ ঘটলে মারামারি, কাটাকাটি, 
পরপীড়ন বা! নির্যাতন ঘটে না। ইংরেজীশিক্ষিত নব্যেরা যে মনে করেন 
সনাতন হিন্দুরা বৌদ্ধদের প্রতি অত্যাচার করেছিলেন_মঠ মন্দির ধ্বংস 
করেছিলেন ভুদেবের মতে এ ধারণা সত্য নয়। মৃচ্ছকটিকে প্রমাণ আছে হিন্দু 
এবং বৌদ্ধরা পরম্পর অবিরোধেই বাস করতেন । ভুদেব বলেন 'সর্বেশ্বর মতবাদ 
হইতে পরধর্মবিদ্বেষ কখনই স্বতঃ উথিত হয় না। ভারতবর্ষে জালুম্বভাব এবং 
একেশ্বরবাদী মুমলমানেরাই আসিয়া ধর্মবি্বেষের আগুন ত্রমে ছড়াইয়৷ দেয়। 
তাহারাই মন্দির ভাঙিয়৷ মসজিদ নির্মাণ করে এবং তাহাদেরই দেখাদেখি শিখেরা 
যখন প্রবল হইয়াছিল তখন কোথাও কোথাও মনজিদ ভাঙিয়া মন্দিরাদি নির্মীণ 
করিয়াছিল ।, (পৃঃ ১৩৯)। 

এই অভিমত 'সামাজিক প্রবন্ধের রচয়িতা ভূদেবের এঁতিহাঁসিক দৃষ্টির 
পরিচায়ক । 

বসন্থসেনার রূপ ও জীবিকার মধ্যেও ভুদেব সেযুগের সামাঁজিক চিত্রটি তুলে 
ধরেছেন। বসন্তসেনা রূপোঁপজীবিনী হলেও চারুদত্তে সমপিস্তপ্র।ণা এবং মাতৃ- 
ব্যবসায়ে অনিচ্ছাবতী। তাই ম।তাকর্তৃক পুরুষান্তরগ্রহণে আদিষ্ট হলে বলেন-_ 
“জই মং জীঅংতীং ইচ্ছমি তা এববং ন পুণেব অহং অজ্ঞাও অণবি দত্ত” (অর্থাৎ 
“যদি আমাকে জীবিত থাকিতে ইচ্ছা করেন তবে মাতাকর্তৃক যেন আর এরূপ 
অনুজ্ঞাত৷ না হই ।' 

এহেন নায়িকা নিশ্চয় সাধারণ রমণী নন | ভূদেব বলছেন সেষুগের সমাজে 
রূপৌঁপজীবিকা একটা বৃত্তি বলে স্বীকৃত ছিল এবং বপোঁপজী বিনীর! নান! বিদ্যা 
পটীয়সী, শিক্ষিতা এবং মানণীয়! ছিলেন। বসন্তসেনার রূপের বর্ণনায় বোঝা 
যায় তিনি নিম়নাস! এবং কৃষ্ণবর্ণা ছিলেন। স্থতরাং তিনি অনার্ধবংশীয়৷ ছিলেন। 
সেযুগে বপোঁপজীবিনীবা সাধারণত অনার্যই হতেন। 

সাহিত্য সমাজজীবনের খায়াদপণ | সেই মায়াদর্পণে ভূদেব তৎকালীন 
জীবনযাত্রার প্রতিবিষ্ দেখেছেন। অবস্ট ভুদেবের পূর্বে বন্ছিমচন্দ্রই প্রথম উত্তর- 
চরিতের সমালোচনায় বান্মীকির রামের সঙ্গে ভবভূতির রামের তুলনাকালে ঝাম- 
চরিত্রে সেযুগের জীবনধারার প্রভাবের কথা বলেছিলেন। কিন্তু তাকে এমন 
বিস্তারিতভাবে ফুটিয়ে তোলেন নি । বঙ্ষিমন্দ্রের রচনার সঙ্গে ভূদেবের রচনার 
তুলনায় “নমালোচন! সাহিত্যের সম্পাদক অধ্যাপক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন 
--ভুদেবের আলোচনা বন্ধিমের মতো হুক্সদৃষ্টিসম্পন্ন ও মননশীলতাপ্রধান নয়। 


প্রবন্ধকার ভূদেব ১৮১ 


তাঁর সমালোচনার বৈশিষ্ট্য গভীধ অন্থপ্রবেশে নয় ব্যাখ্যার প্রীঞ্জলতায় । তার 
এই অভিমত সর্বথ! সমর্থনযোগ্য নয় । উত্তরচরিত ও বত্বাবলীর সমালোচনায় 
ভূদেবের হুক্ৃষ্টি এবং মননশীলতার পরিচয় সুম্প্ট। বক্তব্যের গতীরে প্রবেশ করে 
তিনি নাটক ছুটির মর্মকথা ব্যাখ্যা করেছেন । আর মৃচ্ছকটিকেও তিনি নাটকের 
গভীরেই প্রবেশ করেছেন। সমালোচনার সুচনাতেই শূত্রকের উক্তি উদ্ধার করে 
তিনি দেখিয়েছেন যে, সমাঁজরপের চিত্রণই নাট্যকাবের উদ্দেশ্য । ভূদেব সেই 
সমাজরূপের বিশ্লেষণের সঙ্গে সঙ্গে সমসাময়িককালের পরিপ্রেক্ষিতে নাটকের 
চরিত্রের মধ্যে আর্য হিন্দু এবং “ইউরোপীয় আর্ধে'র স্বরূপ সন্ধান করেছেন। সেই 
সঙ্গে আরো! একটি উদ্দেশ্ঠটকেও তিনি সিদ্ধ করেছেন । সামাজিকগণকে ব্যবহার- 
জ্ঞান ও অশিববিনাশে প্রেরণ দান করাও যে সাহিত্যের অন্যতম উদ্দেস্ঠ, ভূদেব 
সেই উদ্দেশ্টের প্রতি রসিকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন । ভারত-ধর্মের তথা হিন্দুধর্মের 
পুনরুজ্জীবন ও নবীকরণের মে চেষ্টা তখন চলেছিল এখানে ভুদেবের সাহিত্য- 
বিচারের সেই বৈশিষ্ট্যটিই পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে । তিনি ভারত-সাহিত্যে ভারত- 
ধর্মকে আবিষ্কার করেছেন। তাই মৃচ্ছকটিকের সমালোচনা লাহিত্যগুণের বিচার 
না হয়েও সাহিত্যবিচারের আর একটি নতুন মানদণ্ড রচনা করেছে। 


গববিধ প্রবন্ধ--দ্বতীয় ভাগ 


ভুদেবের মৃত্যুর পরে ১৩১১ বঙ্গাৰে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত। বিভিন্ন সময়ে ভূদেব 
নানাঁবিষয়ে যেসব প্রবন্ধ লিখতেন তারই কিছু কিছু বেছে নিয়ে এই সংকলনটি 
প্রকাশ করা! হয়। এর বেশিরভাগ প্রবন্ধ শিক্ষারদর্পণ ও এডুকেশন গেজেটে প্রথম 
প্রকাশিত হয়েছিল। বিবিধ প্রবন্ধ-দ্বিতীয় ভাগের গ্রন্থের আভাস'-এ বল৷ 
হয়েছে: 

(১) পুরাবৃত্তসার়ের প্রথমাংশও সাধারণ পাঠকের উপযোগী বলিয়া ইহারই প্রথম 
অধ্যায়ে সন্নিবেশিত করা! গেল। 

(২) সামাজিক প্রবন্ধ ছাপ! হইবার অনেক পূর্বে সমাজসঘন্ধে কতকগুলি প্রবন্ধ 
লিখিয়াছিলেন কিন্তু কোথাও ছাপান নাই । উহ! তাহার দেহত্যাগেরপর এডুকেশন 
গেজেটে মুদ্রিত হয়। এ গ্রবন্ধগুলির সহিত সামাজিক প্রবন্ধে প্রকাশিত 
অনেক বিষয়ে মিল আছে বটে কিন্তু কোনো! কোনো বিষয় একটু বিশদভাবে বর্ণিত 
থাকায় সেই প্রবন্ধগুলিরও কতক ইহাতে সন্নিবেশিত করা হইয়াছে। 

€৩) অর সম্বন্ধে বিস্তারিত প্রবন্ধ লিখিবার কল্পনায় যাহা একসময় টুকিয়া 


১৮২ ভুদেব মুখোপাধ্যায় ও বাংলা সাহিত্য 


বাখিয়াছিলেন মাত্র ; সাধারণ্যে প্রকাশ করিবার উপযোগী করিয়া বাখিয়। যাইতে 
পারেন নাই; অসম্পূর্ণ হইলেও তাহাতে তন্ত্রের শিক্ষাপ্রণালী সন্বদ্ধে দৃষ্টি আকর্ষণ 
এবং উহার সভক্িক অনুশীলন সম্বন্ধে সাহায্য হইতে পারে মনে করিয়া তৃতীয় 


অধ্যায়ে প্রকাশ করা হইল। 


গ্রন্থটি তিনটি অধ্যায়ে বিভক্ত। প্রথম অধ্যায়ে পুবাবৃত্তের কথা, দ্বিতীয় 
অধ্যায়ে সমাজের কথা, তৃতীয় অধ্যায়ে তন্ত্রের কথা। গ্রন্থটি সম্বন্ধে বিস্তারিত 
ভাবে আলোচনা না করলেও চলে। শুধু তৃতীয় অধ্যায়টির কথা উল্লেখ করা! 
যেতে পারে। এই অধ্যায়ে তিনি তন্ত্রের সাধনপদ্ধতির ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ 
করেছেন। অত্তরশান্ত্র সম্পর্কে তার স্থগভীব জ্ঞানের পরিচয় এই ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণের 


মাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে । 


প্রথম অধ্যায় 
পুরাবৃত্তের কথা-__ 


মনু স্থষ্টি, সত্যযুগ এবং জলপ্লাবন বিবরণ 
মানবজাতির সহিত দেবতার সম্পর্ক 
সত্যকালে মনুষ্যের বিশাল শরীর 
সত্যকালে মুষ্যেব সুদীর্ঘ আু 
মচ্ষ্যদিগের বর্ণভেদের প্রাকৃতিক ব্যবস্থা 
ভাষাভেদের প্রাকৃতিক ব্যবস্থা 
ভাষাভেদ বিষয়ক পুরাঁবৃত্ত_নানাদেশে মনুষ্য সঞ্চার 
মন্য্যসমাজ 
শাঁসনপ্রণালী 
ব্যবস্থাপ্রণালী 
শিক্ষাগ্রণালী এবং বাস্তবশিল্প 

মিশরীয় হর্ম্য প্রণালী 

গ্রীক +, » 

চীনীয় » « 

গথিক ৯» ১, 

মুসলমানীয় », 
অন্যান্য শিল্প এবং বিষ্তাপ্রণালী 


২৬--৩২ 
২৮ 
২৯ 
৩০ 
৩১ 
৩১ 


৩৭ 


প্রবন্ধকার ভূদেব 


ু্ধপ্রণালী 

ধর্মপ্রণালী 

মন্থয্যের পূর্বাপর অবস্থা সম্বন্ধে মততেদ 

যুগভেদের পরায়ক্রম 

অগ্রি ব্যবহার বন্ধন এবং পা্রাদি গঠনের পর্যায়ক্রম 
ভাষার পরায়ক্রম 

সংখ্যালিপির পরায় ক্রম 

মুদ্রাদি প্রচলনের পধায়ক্রম 


দ্িতীয় অধ্যায় 

সমাজের কথা-__ 

বঙ্গলমাজে অন্তঃশাসন 
জাতিভেদ 

বাঙ্গালী সমাজ 

সাময়িক পরিব 

জাতীয় ইতিবৃত্ত 

হিন্দুসমাজে খাওয়া-দাওয়া 
পরধর্ম গ্রহণ 

হিন্দুসমাজে ধর্মনীতি 
পারিবারিক নীতি 
হিপুসমাজ ও কৃপমণ্ডকতা 
বঙ্গমমাজে ইংরাজ পুজা 
ঈর্ষাপ্রবণতা 

বিভিন্ন প্রকারের ইংরাজ রাজপুরুষ 
স্বাধীন বা অবাধবাণিজ্য 
স্বাধীনচিন্তা 

লক্ষমীছাড়। দশা 

রাজত্তি 

জীবনরক্ষ! বা দৈনন্দিন পুস্তক 


১০৩ 


৩৪ 
৩৭ 
৪১ 
৪৩ 
৪৬ 
৫১ 
৫৪ 
৫৭ 


৬১ 
৭১ 


৭৬ 


৮৪ 
৮৯ 
৯৪ 
৪৭ 
১৩৯ 


৯০৫ 


১১৪ 
১১৮৮ 
১৭২, 
১২৪ 
১৩৩ 
১৯৩৩ 


১৩৭ 


১৮৪ ভূদেব মুখোপাধ্যায় ও বাংল! সাহিত) 


বাঙ্গালীর উদ্যমহীনতা 

শাস্তি ও সখ 

সমাজ সংস্কার 

অধিকারীভেদ ও স্বদেশীস্রাগ 
ধর্মবুদ্ধি, ভক্তিগ্রীতি ও আচাররক্ষা 
হুথি স্থিতি ও লয় 
সম্ভতানোৎ্পত্তি 

ঈশ্বরের শ্বরূপ 
ব্রাঙ্মধর্ম ও তত্্রশাস্ত 

বঙ্গমমাজের বিবরণ 

রাজা রামমোহন রায় ও অত্তরশাস্তর 
তন্ত্রের ক্রুটি বা ত্রুটি নয় 


তৃতীয় অধ্যায় 
তন্তের কথা-_ 
গুরু 

সাধন প্রকরণ 
আসন 

মুদ্রা 

হঠযোগ 
পশ্বাদিসাধন 
জপপ্রণালী 
মানসপৃজা 
প্রাণায়াম 
পূর্ণাভিষেক 
সংন্যাস 
কুলাচার 
চক্রানুষ্ঠান 
পঞ্চমকার 


দেবমূতি 


১৩৮ 
১9৬ 
১৪২ 
১৪৭ 
১৪৮ 
১৪৪ 
১৫০ 
১৫১ 
১৫২ 
১৬১ 
১৬৫ 
১৭১ 


১৭৪ 
১৭৫ 
১৭৭ 
১৭৪ 
১৮৭ 
১৮৪ 
৯৮৭ 
১৮টি 
১2২ 
১৯৪৪ 
১৪৬ 
১৪৯৭ 
১৪৮ 
১৪৪ 


১৪৭ 
১১, 
১৭০ 
৯১৩, 
১৪ ০ 
১৫, 
১৬, 


ও লও 


চা. 


১85 
সঙ, 
১৪ 
, 
৩, 
৪, 
চনে 
ত্ড, 
ছগ, 
ন্জ 
ছি, 
৩০, 


৮১-৯1 রি 


তদেব ১৮৫ 
উল্লেখপঞ্জী 


সামাজিক প্রবন্ধ 
ভূদেব চরিত ৩য় ভাগ, পূ ৩৪৭ 
“পারিবারিক প্রবন্ধই আম 
[কে সামাজিক প্রবন্ধ 
ভূদেব চরিত, ২য় ভাগ, পৃ ৮৪ গুলির বিবরণে প্রবৃত্ত করিতেছে" 
প্রমথনাথ বিশী-সম্পাদিত ভূদেব রচনাঁসম্ভার (২য় সংস্করণ) পৃ. ৪* 


তদেব 
তদের পৃ ৪৩ 
তদের পৃ. ১৪ 
তদের পৃ. ৪২২ 
তদেব পৃ. ৪২২ 
তদেব পৃ. ৩৫২ 
তদের প্‌. ১৫ 
তদেব পৃ. ১১-১২ 
তদেৰ পৃ ১৫৫ 
তদেৰ পৃ. ১৫৫ 
তদেব পৃ. ১৫৭ 
তদেব গত 
তদেৰ পৃঃ ৯৫৪ 
৯ 
তদেব এ 
তরদেব পৃ ১৬৩ 
₹দব পৃ ১৬৩ 
তদের পৃ ৬৩ 
তদেৰ পৃ ৬৪ 
তদেব পৃ. ৬৯-৭০ 
তদের পৃ. ৭ 
তদেব 0 
তদেব পৃ. ৭৩ 
তদেব পৃ. ৭৩ 
তদের পৃ হণ 
তদেৰ পৃ স২৩-৩৩ 
তদদেব পৃ ১৩৪ 
তদের পৃ. ১৩৪ 
পৃ. ১৪৪ 


১৮৬ 


৩, 


৩৩৪ 


৩৪, 


৩৫, 


৩৭, 
৩৮ 


৩৯ 


৪১. 
৪৭ 
৪৩. 
৪8৪, 
৪৫. 


৪৬, 
৪৭. 


৪৮, 


৫১, 


৫২, 


€ ৩. 


৫৪. 
৫৫. 
৫৬. 
৫৭. 


৫৮, 


৫৯, 


৬৪, 


৬১. 


৬৩, 
৬৪, 
৬৫, 


সি, 


তদের 
তদেব 
তর্দেব 
তদেব 
তদেব 
তর্দেব 
তদের 
তেব 
তদেব 
তদেব 
তদেব 
তেব 


তেব 
তদেব 


তদেব 
তদেব 
তদেব 


তদেব 
তেব 


তদেৰ 
তদেৰ 
তর্দেব 
তদেব 
তদেব 
তদেব 
তদেৰ 


তদেব 


তদেৰ 
তদেব 


ভূদেব মুখোপাধ্যায় ও বাংল! সাহিত্য 


চি 


১ সু এ ০৯ এ এ এ এ উস ছি উস সি 


২ সি এ সই এ এ টি পক্টি এ উস আক এ ৩ টি স সক্ 


দেখ 


১৪৪ 
১৪৪ 
১৪৭ 
১৪৪৯ 
১৮৬ 
১৮৬ 
১৯৭ 
১৯৩ 
১৪ ৩-৯৪ 


২ 


হও 
২৪ 
২২৫ 
২৬ 
৬৫ 


৬৩ 


৬প, 
৬৮. 


৬৯, 


পও 


৭১, 


ণষ্‌. 


58. 


প্রবন্ধকার ভূদেখ ১৮৭ 


তদেব পৃ. ২৫৬ 
ভদেব পৃ. ২৬০ 
তর্দেব পৃ. ২৫৭ 
তদেব পৃ. ২৫৮ 
তদেব পৃ. ২৬১ 
তদের পৃ. ২৬১ 
তদেব পৃ, ৯৬১ 
তঙগেের পৃ, ২৬২ 
পারিবারিক প্রবন্ধ (দ্বাদশ সংস্করণ ) 
পারিবারিক প্রবন্ধ, শচনা পু.।* 
ভূদেব চরিত-২, পৃ ৮৩-৮৪ 
পারিবারিক প্রবন্ধ, পৃ. ২৪ 
তদেৰ পূ. ৭৩ 

* তদেব দা ৩২-৩৩ 
আচার-প্রবন্ধ (পঞ্চম সংস্করণ ) 

, উৎসর্গপত্র-_পৌত্র ও দৌহিত্রগণের উদ্দেশে । 

. প্রকরণের উপসংহার_-৮ম পরিচ্ছেদ পৃ. ১১৬ 

* তেব পি. ১১৮ 
শ্রাদ্ধকৃত্যের উপসংহার পৃ. ১৯৫ 


বিবিধ প্রবন্ধ-১ম ভাগ 


“সংস্কৃত ভাষা ও সংস্কৃত সাহিতাশান্ত্র বিষয়ক প্রস্তাব ।” “ভারতীয় ভাষায় লিখিত সব- 
প্রথম সংস্কত সাহিতোর ইতিহাস । নিবন্ধটি ১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দে বীটন (350)07৩ 9০9০1৩65) 
সোপাইটিতে পঠিত হইয়াছিল এবং ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দে হইশত কপি মুদ্রত ও বিনামূল্যে 
বিতারিত হইয়াছিল। এই বইটিতে বাংল! ভাষায় প্রথম সার্থক সাহিত্য সমালোচনা! 
পাইলাম ।" 

বাংল! সাহিতো গছ্। হুকুমার সেন। পৃ ৬৪ 


- রাজেন্ত্রলাল মিত্র-সম্পাদিত 'বিবিধার্থ সংগ্রহে" (১৮৫১ হী) পুস্তক সমালোচনা শুরু হয়। 


১৭৭৪ শকাব্ধ থেকে শুরু করে ১৭৮১ শকাব্দ পর্যন্ত রাজেন্দ্রলাল এই পত্রিকাটি সম্পাদন। 
করেন। 


, বঙ্গদর্শন, ১২৭৯, জোষ্ঠ সংখা! | 


“বিবিধ প্রবন্ধা' ১ম ভাগ গ্রন্থের 'নামপঞ্জ। ভূদেবের মৃত্যুর পরে ১৩২ সালে 
পুস্তকাকারে প্রকাশিত। 


» পউত্তরচরিত' “প্রবন্ধের হুচনা।' “অনেকদিন হ্ইল বঙ্গদর্শন সম্পাদক মহাশয় মহাকবি 


১৮৮ ভূদেব মুখোপাধ্যায় ও বাংলা সাহিত্য 


ভবস্ঠৃতি প্রণীত উত্তরচরিতের এক উৎকৃষ্ট সমালোচন! প্রকাশ করিয়াছিলেন, অন্য আমর! 
তাহাই অবলম্বশ্বরূপ করিয়া উত্তরচরিত সম্বন্ধে আমাদের কিঞ্চিং অভিমতি প্রকাণ 
করিব।* -__বিবিধ প্রবন্ধ “উত্তর চরিত'- পৃ ১ 

৬ বিবিধ প্রবন্ধ রতাবলী পৃ ৭৭ 


৭ ) ধ পু ৬৫ 

৮. রী প্ী পৃ ৬৫ 

৯ ত্র ঁ পৃ ৬৬ 
১০, এ রী পৃ ৬৭ 
১১ এ এঁ পৃ ৬৭৬” 
১২. এ ঁ পূ ১০১৯১ 


[ বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদে সংবক্ষিত ভূদেব গ্রন্থাবলী__৪র্থ খণ্ডের অন্তর্গত 'বিবিধপ্রবন্ধ' ১ম ভাগ 
থেকে উদ্ধৃতিসমূহ সংকলিত হয়েছে। ] 


ষ্ঠ অধ্যার় 


ভূদেবের স্বদেশচেতন৷! 


স্বপ্নলব্ধ ভারতবর্ষের ইতিহাস 
গ্রন্থ পরিচয় 


এডুকেশন গেজেটে ১২৮২ সালের কাতিক মাম থেকে প্রতি লপ্তাহে এক অধ্যায় 
কবে প্রকাশিত হয় (ইংরাজী ২২।১০।১৮৭৫ থেকে ২৪।১২।১৮৭৫ পর্যন্ত )। 
পুস্তকাকারে প্রকাশ কাল--১৩০২ বঙ্গা্ধ 
১৮৯৫ শ্রী অক্টোবর ৫ 
(মৃত্যুর পর )। 

সবস্থৃদ্ধ দশটি পরিচ্ছেদে গ্রস্থটি বিভক্ত । 
প্রথম পরিচ্ছেদ--পানিপথের যুদ্ধ 
খ্তীয় পরিচ্ছেদ-_সাআাজ্যের পারব 
তৃতীয় পরিচ্ছেদ-__মূল ব্যবস্থা এবং ব্যবস্থাপকসভা 
চতুর্থ পরিচ্ছেদ__উন্নতির পথ মোচন 
পঞ্চম পরিচ্ছেদ--বৈদেশিক রাজ্যের সহিত সম্বন্ধ 
ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ-_কান্তকুজের চতুষ্পাঠী 
সপ্তম পরিচ্ছেদ__বাঁব।ণশীর বিদ্যালয় 
অষ্টম পরিচ্ছেদ-_বাঁণিজ্য ও উপনিবেশ-বিষয়ক 
নবম পরিচ্ছেদ--আতিথ্য উৎ্সবাদ-বিষয়ক 
দশম পরিচ্ছেদ__-আভ্যন্তরিক অবস্থা 

“সামাজিক প্রবন্ধ' রচনার (১৮৮৭ জানুয়ারি থেকে ১৮৮৯ জানুয়ারি ) 
এগারো! বৎসর পূর্বে (১৮৭৫ অক্টোবর-_-ভিসেম্বর ) *মবপ্রলন্ধ ভারতবর্ষের ইতিহাস' 
রচিত হয়। ভূমিকায় ভূদেব লিখেছেন_-“আমার কোন আত্মীয় একখানি 
ভারতবর্ষের ইতিহাস লিখিতেছেন। তাহার অনুরোধপরতন্ত্র হইয়া আমি এ 
পুস্তক তাঁহার সহযোগে পাঠ করিয়। দেখিতেছি। যেদিন তীহার অন্থবাদিত তৃতীয় 
পানিপথের যুদ্ধ পাঠ করি সেই দিন হঠাৎ আমার কণ্ঠতালু বিশুফ্ষ হইতে লাগিল, 
শরীর পুনঃ পুনঃ লোম।ঞ্চিত হইল, পুস্তক পাঠ যেন মহা ভার হইয়া! পড়িল। পাঠ 


২৯০ ভূদেব মুখোপাধ্যায় ও বাংল! সাহিত্য 


নিবৃত্ত করিয়া এ তৃতীয় পাণিপথের যুদ্ধ অন্যারূপে পরিসমাপ্ত হইলে কি হইত, এই 
বিষয় ভাঁবিতে লাগিলাম | কিন্তু শরীরের যে ভাব উপস্থিত হইয়াছিল, তাহা ক্রমে 
বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। ন্ুস্থ হইবার মানসে শয়ন করিলাম । নিজ্রাবস্থায় যে কত 
স্বপ্ন দেখিলাম, আম্নপুবিকক্রমে মনে নাই। কিন্তু আশ্চর্ধের বিষয় এই প্রত্যুষে 
নিত্রীভঙ্গ হইলে দেখি কয়েকখণ্ড কাগজ আমার শিরোদেশে রহিয়াছে । তাহার 
লেখা দেখিয়া কখন বোধ হয় আমার নিজের লেখা হইবে । কখন বোধ হয় 
আমার না হইতেও পারে। ফলত: ও বিষয়ে কিছুই স্থির করিয়া বলিবার যে! 
নাই 1১ সেই “কয়েকখণ্ড কাগজ'-ই হলো 'ম্বপ্নলব ভারতবর্ষের ইতিহাস? । 
ভারতবর্ষের যে ভবিষ্যরূপ দেখার আকাজ্ষা তিনি অন্তরে পোষণ করতেন সেই 
রূপই এই স্বপ্নের মধ্যে ফুটে উঠেছে। 

সাহিত্যিক গুণবিচারে বা রচনারীতির দিক দিয়ে এই গ্রন্থখানির অভিনবত্ 
বিশেষ নেই, তবে ভূদেব-ম।নস নির্ণয়ে এর গুরুত্ব অপরিনীম। ভূদেব মনেপ্র।ণে 
ছিলেন স্বদেশপ্রেমী ৷ স্বদেশের মঙ্গল কিসে, এই ছিল তীর চিন্তা। ম্বপ্নলধ এই 
ইতিহ|স সেই চিন্তারই বপায়ণ। ন্বপ্নলন্ধ এই কাহিনীতে যা! তিনি কল্পন[কে 
আশ্রয় করে সংক্ষেপে বলেছেন, তাই প্রজ্ঞ।প্রস্থত প্রবন্ধরূপ লাভ কবেছে “সামাজিক 
প্রবন্ধে । তাই এটিকে সাম।জিক প্রবন্ধের পূর্বরঙ্গ বলা যেতে পারে । 

স্বগ্ুলন্ধ এই কাঙ্নীর বিভিন্ন পরিচ্ছেদের নামকরণ থেকে ঝেঝা যায় 
ভারতবর্ষের আভান্তরিক শাসনপদ্ধতি এবং তার পরর|্রনীতি, তার ব্যবসা-বণিজ্য 
এবং বিশেষ করে শিক্ষাব্যবস্থাই ভূদেবের চিন্তায় প্র।ধান্য পেয়েছিল । 

ভারতবর্ষের প্রথচীন এতিহ্যের প্রতি একনিষ্ঠ অদ্ধাবান ভূদেব এ দেশের 
ভবিষ্যশ।সন ব্যবস্থায় প্রাচীন ভারতীয় রাজতন্ত্রের পুনঃপ্রবতন চেয়েছিলেন। এই 
বাজতন্ত্রে রাঁজাকে প্রজ।র কল্যাণক।রী বলেই স্বীকার করা হয়েছে । ভারতবর্ষের 
প্রতিটি প্রদেশের প্রতিনিধি সমবায়ে গঠিত এক ব্যবস্থাপক মহাসভা হবে মেই 
শাসনের মাধ্যম । এর কার্ধপদ্ধতি এবং স্বরূপ সম্পর্কে লেখকের অভিমত-- 

«এই সভার ছারা বাজ্যস্ত্ন্ধীয় প্রধান প্রধান সর্ব বিষয়ে বিচার হইবে। 
সামীজ্যের মধ্যে ধাহার যে কোনে নিয়ম প্রচলিত করিঝ|ব ইচ্ছা হইবে, এই সভায় 
তাহার প্রস্তাব গ্রাহ্য হইয়! বিচারিত হইবে । এই সভ! হইতে ব্যবস্থ(পিত এবং 
প্রচারিত হইয়া না গেলে কোন ব্যবস্থাই লোকের গ্রাহ্য হইবে না। যেমন 
ভগবানের বিরাট মুতি ব্রদ্ধাপ্তব্যাপক তেমনি সমাটের শরীরও ভারতবর্ধ-বাঁপক | 
কৃষ্যুপজীবী এবং শিল্পব্যবসারী শ্রমশীল প্রজাবৃহ সেই শরীরের নিয়ভাগ, বণিক 


দেবের ্বদেশচেতনা ১৯১ 


সম্প্রদায় এবং ধনশালী ব্যক্তিগণ তাহার মধ্যদেশ, যোদ্বগণ এবং রাঁজকর্মচাবিগণ 
তাহার হস্ত, পণ্ডিতমগ্ডলী তাহার শিরোদেশ-_এই সভা। তাহার মুখ ।৮২ 

ভূদেব পরিকল্পিত এই শাসনব্যবস্থায় প্রজার অধিকার ন্বীকৃত হয়েছে। 

পররাষ্ট্র সঙ্গে সম্পর্ক নির্ণয়ে ভূদেব অন্য দেশের আভ্যন্তরিক বিষয়ে নিরপেক্ষ 
থাকতে চেয়েছেন । তীর মতে প্রত্যেক দেশের শাসনব্যবস্থা সেই দেশের প্রজাদের 
ইচ্ছা! অন্তযায়ী হওয়। উচিত। এ ব্যপারে অন্য রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ করা বা অভিমত 
প্রকাশ করা অন্ুচিত। কারণ “দেশতেদে মন্্ষ্যের আচারভেদ, ব্যবহারভেদ, 
ধর্মভেদ এবং শ।সনপ্রণালীর ভেদ হুইবে। যাহারা নিতান্ত অবিবেচক এবং 
অপ্রকৃতদশী তাহারাই সকলকে এক করিতে চাঁয়। সকলেই একরূপ হইতে পারে 
না। একরূপ হইপেও ভালো হয় না ভালে দেখায়ও না।”৩ এ অনেকটা 
আজকালকাএ সুপবিচিত এবং স্বাধীন ভারত অনুহুত শান্তিপূর্ণ লহাবস্থান নীতির 
অন্রূপ | 

ব্যবসার বাণিঙ্যের ক্ষেত্রে স্বদেশী শিল্পের এবং শিল্পজাত বস্তুর উন্নতিই সর্বপ্রথমে 
বিবেচ্য । সেজন্য খিদেশী দ্রব্যের আমদানীর উপর নিরিষ্ট সময়ের জন্য শু্ক ধার্য 
করার কথা বলা হয়েছে। আরও বলা হয়েছে বাণিজ্য করতে গিয়ে পরদেশে 
উপানবেশ স্থাপন কবা অন্তচিত। 

পুলদ্ধ এই কাহিশীতে ভূদেব যে ছুটি বিষয়ের উপর গুকক্ (দয়েছেন তা হলো 
হিন্দুমুসলম।নেব সম্পক এবং দেখীয় শিক্ষাব্যবস্থা । 

[হণ্দুমুসলম।|নে খিরোধকে জ্ঞতিবিবোধ বলে চিহ্ছিত করা হয়েছে । হিন্দু 
যেমাতার গভজাত সগ্তান, মুসলমান তীবই স্তন্পালিত সন্তান। স্ৃতরাং হিন্দু 
মুনলমান তই ভ|ই । “ভ|রতভূমি যদিও হিন্দু জাতীয়দিগেরই যথার্থ মাতৃভূমি, 
যদিও হি"্ুবাই ইহার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়।ছেন, তথাপি মুসলম[নেরাও আর ইহার 
পর নহেন, ইনি উহা।দগকেও আপন বক্ষে ধারণ করিয়া বহুকাল প্রতিপালন 
করিয়া অ।সিতেছেন । 

“.""অতএব ভারতবর্ষ নিবাসী হিণ এবং মুসলমানদিগের মধ্ো পরম্পর ভ্রাতৃত্ব 
সম্ব্ধ জন্মিয়াছে। বিবাদ করিলে সেই সম্বদ্ধের উচ্ছেদ করা হয়।” তাই 
লেখকের মনে প্রশ্ন জেগেছে--আর আমাদের মধ্যে কি পূর্বের মতো! বিবাদ 
চলিবে? আমরা কি চিরকালই জ্ঞাতি বিরোধে আপনাদ্দিগকে সর্বস্বান্ত এবং 
অপরের উদরপূরণ করিব ?* বক্তার এই ব্যাকুল প্রশ্নের উত্তরে চারিদিক থেকে 
না না না না এই ধ্বনি উঠলো । তখন “কি অমৃতধারাই আমার কর্ণে বধণ হইল। 


১৯২ ভুদেব মুখোপাধ্যায় ও বাংল! সাহিত্য 


আমার কর্ণে?--আমি কে ?-ভারত ভূমির ক্র্ণে-_এ মৃতসপ্জীবনী মন্ত্র প্রবেশ 
করিল। দেখ-তীহার চক্ষু উদ্মীলিত হইল-_মুখমগ্ডলের হাস্যপ্রভা দেখ! দিল-_ 
তিনি মৃত্যুশয্যা হইতে উঠিলেন এবং পূর্বের ন্যায় প্রভাময়ী হইলেন ।* এই 
বর্ণনায় অন্তবিবাদানলে বিচ্ছিন্ন ভারতবাসীর সম্মিলন সম্পর্কে লেখকের তীব্র 
আকাঙ্ষাই রপায়িত হয়েছে, সেই সঙ্গে তীর উদীর এঁতিহাসিক দূরদৃষ্টিও ফুটে 
উঠেছে। “সামাজিক প্রবন্ধে ইংরেজ শাসনের কুট-কৌশল হিসেবে এই হিন্দু 
মুসলমান বিঝষৌধকে বাঁড়িয়ে তোল! সম্পর্কে তিনি ভারতবাসীদের আবারও 
সতর্ক করেছেন । পরবর্তীকালে ভূদেবের আশঙ্কা সত্যে পরিণত হয়েছে। ইংরেজের 
কূটনীতি জয়ী হয়েছে। হিন্দুমুসলমান ছুই-জাতিত্বের ভিত্তিতে ভাব্পতবিভাগের 
মধ্য দিয়ে ভারতবর্ধের রাজনৈতিক স্বাধীনতা এসেছে । 


| শিক্ষাবিদ হিসেবে কর্দেব একথ! জানতেন যে পাবম্পরিক আদান প্রদ!নেই প্রকৃত 

শিক্ষার বিস্তৃতি সম্ভব হবে। “কান্তকুজের চতুষ্পাঠী এবং দ্ৰারণসীর বিদ্যালয়” 
শীর্ষক পরিচ্ছেদ ছুটিতে তার স্বাক্ষর আছে। কান্যকুক্জের চতুম্প।ঠীর কাযক্রম 
সম্পর্কে বল! হয়েছে--এখানে পৃথিবীব যাবতীয় স্থপ্রসিপ্ধ প্রাচীন ভাখার সমগ্র 
চর্চা হইতেছে । নগরেব ঠিক মধাভাগে একটি চতুষ্পাঠী । ত|হাব সর্বপ্রধান 
অধ্যাপক সর্বপ্রধান সংস্কৃত ভাষার শিক্ষ। প্রদান করেন । ছ্িতীয় অধ্যাপক গ্রীক 
ভাষ! শিক্ষা করান--তৃতীয় অধ্যাপক লাটিন ভাষার শিক্ষা দিয়! থাকেন-_ চতুর্থ 
অধ্যাপক আরবী ভাষার শিক্ষা দেন। এই সকপ প্রধান প্রধান অধ্যাপকের 
সহকারী অধ্যাপক অনেকগুলি করিয়া আছেন । ছাত্রের ভারতবর্ষেব ন।ন। স্থান 
হইতে, কতকগুলি আরব পারস্য এবং তুর্কস্থান হইতে, আর কয়েকটি ইউরে।পের 
ভিন্ন ভিন্ন দেশ হইতে, বিশেষতঃ: জর্মনি, রুশিয়া হইতে এখানে আসিয়া! পাঠ 
সমাপন করিতেছেন । অধ্যাপক এবং ছাত্রদিগের নিমিত্ত বৃত্তি নির্ধাবিত আছে । 
উল্লিখিত কয়েক ভাষার প্রাচীন এবং নব্য, মুদ্রিত এবং অমুদ্রিত প্রায় সকল 
পুস্তকই এঁ চতুষ্পাঠীতে সংগৃহীত হইয়। আছে ।”" 


আর “বারাণসীর বিদ্যালয় হলো বনু শাসকের চর্চার কেন্দ্র। “বিশেষতঃ 
যাবতীয় নব্যভাষ! এ স্থানে শিক্ষিত হয়, ফরাসী, জর্জন, ইটালীয়, ইংরাজী, ফারসী, 
হিন্দি--এই কয়েকটি ভাষ! শিক্ষা দিবার নিমিত্ত ব্বতন্ত্র অধ্যাপকবর্গ নিযুক্ত হইয়। 
আছেন। অধ্যাপক এবং ছাত্রবর্গের নিমিত্ত বৃত্তি নির্ধারিত আছে। এ সকল 
এবং অপরাপর চলিত ভাষার যাবতীয় পুস্তক ভিন্ন ভিন্ন পুস্তকাগারে সংরক্ষিত 


ভূদেবের স্বদেশচেতন! ১৯৩, 


হইতেছে । এঁ চতুষ্পাঠীর দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে আর একটি তন্ত্র বিদ্যালয় আছে । 
তাহাতে জ্যোতিষ গণিত, পদার্থতত্বাদি শাস্ত্রের অধ্যাপনা হইয়া থাকে ।*৮ 

এইভাবে প্রাচীন এবং নবীন, হ্বদদেশীয় এবং বিদেশীয় উভয় বিষ্ঠার সর্বাত্মক. 
সন্মিলনের মধা দিয়েই ঘে প্রকৃত শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তোল! সপ্তব এই বক্তব্যই 
এখানে উপস্থাপিত হয়েছে । ববীন্দ্রনাথের বিশ্বভারতীর পরিকল্পনীতেও এই 
আকাঙ্ষারই রূপায়ণ দেখি । 

স্বাধীন ভারতবর্ষের আত্যন্তরিক অবস্থা সম্পর্কে ভূদেব ছুটি বিশেষ মূল্যবান 
কথ বলেছেন । একটি কথা স্ত্রী-স্থাধীনতা সম্পর্কে, দ্বিতীয়টি জাতিভেদ্দ বিষয়ে । 
প্রথমটি সম্পর্কে তার বক্তব্য-স্ত্র-নিরোধটি শুদ্ধ পরাধীনাবস্থার ফল। পরাধীনতা। 
মোচন হইলেই স্ত্রী-নিরোধও রহিত হইয়। যায় ।+৯ 

জাতিতভেদ সম্পর্কে বলছেন-_“ভারতবর্ষের জাতিভেদ প্রথার একটি প্রারুতিক মূল 

আছে, উহ! নিতান্ত কৃত্রিম বস্ত নহে, এইজন্য উহা অদ্যাপি চলিতেছে, আরও 
কিছুকাল চলিবে । তদ্‌ভিন্ন তখন আমাদিগের যে দশা, তাহাতে জাতিভেদের 
বিশেষ আটাঁজাটি বক্ষ! করিবার প্রয়োজন ছিল। তখন আমাদিগের দেশ স্বাধীন 
ছিল না, ধর্ম বিলুপ্ত হইয়৷ যাইতেছিল । সাহিত্যশান্ত্রেরও উন্নতি হয় নাই । আমা 
দিগের জাতিত্বই বিনাশ দশায় পতিত হইয়া যাইতেছিল, সে সময় যদি বিশেষ 
যত্ব করিয়া আপনাদিগের প্রাচীন সামাজিক প্রণালীসমুদায় বক্ষা না করিতাম, তবে 
এতদিন আমরা! বিলুপ্ত হইয়া যাইতাম, এখন আমাদিগের দেশ স্বাধীন, ধর্ম সজীব 
__সাহিত্য পুনরুজ্জীবিত হইয়৷ জাতিত্ব রক্ষা করিতেছে, এখন আর কেহ 
আমাদিগকে আত্মসাৎ করিতে পারে না, প্রত্যুত আমরাই অন্যকে অন্তনিবিষ্ট 
করিতে পারি। আমরা পূর্বে যে ভয়ে জড়ীভূত হইয়াছিলাম, এখন আমাদিগের 
আর সে ভয় নাই।”১* প্রসঙ্গত রবীন্দ্রনাথের “গোরা” উপন্যাসে গোরার একটি 
উক্তি মনে পড়ে যায় । হ্বদেশীয় সকল আচার বক্ষা করে চলা সম্পর্কে গোর! 
বলছে 

এখন আমাদের একমাত্র কাজ এই যে, য৷ কিছু স্বদেশের, তারই প্রতি 
সংকোচহীন সংশয়হীন সম্পূর্ণ শ্রদ্ধা প্রকাশ করে দেশের অবিশ্বালীদের মনে সেই 
শরন্ধার সঞ্চার করে দেওয়া ।”১১ 

অর্থাৎ পরাধীন দেশে ম্বভাবতই দেশবাসীর মনে যে হীনমন্যতাবোধ জাগে 
সর্বপ্রথমে প্রয়োজন তা! দূর কর! ও ত্বদেশীয় সবকিছু সম্পর্কে গৌরববোধ জাগিয়ে. 

ভূ-১৩ 


১৯৪ ভূদেব মুখোপাধ্যায় ও বাংল! সাহিত্য 


তোলা 3 বিচার--তার পরের প্রশ্ন। এ বিষয়ে ভূদেব আর রবীন্দ্রনাথের মতের 
প্রাথমিক মিলটুকু লক্ষণীয় | 

ভুদেব হিন্দুকলেজের ছাত্র _- তার সহপাঠীদের মধ্যে অনেকেই ছিলেন 
বিদেশীয়ার্নার বিশেষ অনুরাগী, পরবর্তীকালে দেশে ইংরেজী শিক্ষিতদের সংখ্যা 
বৃদ্ধি পেলে অন্ধ ইংরেজভক্রদেরও আঁধিকা ঘটে । আজীবন শিশ্ষাব্রতী ভূদেব 
তার সারাজীবনের সাধনায় ইংবেজী শিক্ষার সেই মোহময় অন্ধতাকে দূর করতে চেষ্টা 
করেছেন। ভূদেবের রচনায় রাজনৈতিক মুক্তিসাধনার চাইতে আত্মিক মুদ্ি- 
সাধনার ওপর প্রাধান্য দেওয়। হয়েছে । ত্বদেশকে জানা খ্বদেশকে ভালোবাসা 
এবং স্বদেশকে শ্দ্ধা করা__রাজনৈতিক স্বাধীনতার চাইতে মূল্যবান। কারণ 
তাহলেই রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জন এবং তা বক্ষ! করার প্রচেষ্টা সার্থক হয়। 

“সামাজিক প্রবন্ধে ভূদেবের এ মনোভাব আরও পরিচ্ফুট হয়েছে । প্রাচীন 
হিন্দু এতিহ্যের প্রতি অবিচল শ্রদ্ধাই তাকে একটি অখণ্ড ভারতবোধে উদ্ধ-্ধ 
করেছে। তাঁর সমস্ত রচনাতেই এই ভারতবোধ কখনো-না-কখনে। অনুভূত 
হয়েছে । ্বপ্নলন্ধ ভারতবর্ষের ইতিহাসে” তারই একটি গ্র্বষ্ট ূপ দেখ! দিয়েছে । 

“্থপ্লুলন্ধ ভ।রতবর্ষের ইতিহাস'-এর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পরিকল্পনা হলো 
ভারতবর্ষের গ্রামকেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থা । “মূল ব্যবস্থা ও ব্যবস্থাপক সভা'শীর্ষক 
তৃতীয় পরিচ্ছেদে রজন্ব সম্বন্ধীয় যে বিধি-বিধান কল্পিত হয়েছে তাতে বলা 
হয়েছে: 

প্রতি গ্রামের ভূমি কতো! এবং তাহার উৎপন্ন কতো, তাহা৷ অবধারিত করিতে 
হইবে, অনন্তর এ উপন্বত্থের ষষ্ঠাংশ রাজকোষে প্রেরিত হইবে । যাহা থাকিবে, 
তাহার ছিষড়তাগ ভূম্যধিকারী এবং প্রদেশাধিকারী উভয়ে সমান পরিমাণে ভাগ 
করিয়া লইবেন। অবশিষ্ট সমূদীয় গ্রামিকদিগেরই থাকিবে। ভূমির উৎপন্ন 
বিভাগ সম্বদ্ধে যে নিয়ম অপর সর্বপ্রকার রাজন্বের সম্বদ্ধেও মেই নিয়ম চলিবে । 

'শান্তিবক্ষর ভার গ্রামবাসীদের উপর অপিত থাকিবে । তবে ভূম্যধিকারী 
এবং প্রদেশাধিকারীরা তাহার প্রতি দৃষ্টি রািবেন। 

'র্মাধিকরণের ভারও গ্রামবাসীদিগের প্রতি অপিত থাঁকিবে। তবে 
ভূম্যধিকারী এবং প্রদেশাধিকাঁরীরা তাহার তত্বাবধান করিবেন। ফলত 
প্রতি গ্রাম যেন একটি স্বতন্ত্র ক্ষুদ্র রাজ্য হইয়। থাকিবে । ভূম্যধিকারীগণ এবং 
প্রদেশাধিকারীগণ সেই ক্ষুদ্র রাজ্যের আভ্যন্তরিক শাসনের প্রতি হস্তার্পণ করিতে 
যথাসাধা বিরত থাকিবেন--গ্রামগ্তলিকে আপনাপন শান্তিরক্ষা ও ধর্মাধিকরণ 


ভূদেবের শ্বদেশচেতনা ১৪৪ 


বং রাজন্থগ্রধান সমদ্ধীয় ব্যবস্থা করিতে দিবেন। ভারতভূমির' চিরপ্রচলিত 
বাবহার এই এবং এই ব্যবহার শীস্স্মত এবং যুক্তিসংগত ।৯১৩ 

*আভ্যন্তরিক অবস্থা"শীর্ষক দশম ও শেষ পরিচ্ছেদে একজন রুশীয় পর্যটকের 
কল্পিত বিবরণ থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে বল! হয়েছে, “ভারতবর্ষের প্রতি গ্রামই যেন 
'একটি প্রজাতন্ত্র স্থান। গ্রামের যাবতীয় কার্ধ গ্রামের লোকেরাই ্বয়ং 
নিবাহ করে। রাজা অথব! রাজপ্রতিনিধি কাহাকেও হস্তক্ষেপ করিতে হয় ন!। 
গ্রতি গ্রামেই এক একটি দেবালয় আছে, সেই দেবালয়ের সন্নিহিত প্রাঙ্গণে গ্রাম- 
বাসীদিগের সভা হয়। গ্রামে প্রতি পল্লী হইতে এঁ সভায় এক এক জন প্রতিনিধি 
উপস্থিত হন, পরে বিচার্য বিষয়ে বাদান্থবাদ হইয়া যাহা অবধারিত হয়, সকলে 
তদনযায়ীই কার্য করে । আমাদিগের রুশিয়াতেও এ প্রণালী প্রচাসিত আছে। 
তবে আমাদের দেশে প্রতি গ্রামে কতকগুলি করিয়া! লোকে দাস্যে নিযুক্ত থাকে । 
ভারতবর্ষে সেরূপ নাই। আর একটি প্রভেদ এই- রুশিয়ার গ্রামনকলের “ভূমিতে 
প্রজাবর্গের সাধারণ স্বত্ব আছে, এখানে সেরূপ সাধারণ স্বত্ব নাই। এখানে গ্রামের 
প্রতি তূমিখণ্ডে গ্রামিক বিশেষের অসাধারণ স্বত্ব আছে। কিন্তু রাজন্বদীন প্রতি 
ভূমিখণ্ডের জন্য পৃথক না হইয়া সাধারণত গ্রামের জন্যই একবারে হইয়া থাকে | 
'এক কালে গ্রীকদদের মধ্যে যেমন এথিনীয়ের। প্রথমত ব্যক্তি নষ্ট অসাধারণ 
স্বত্বাধিকার বুঝিয়াছিল, ভারতবর্ীয়দিগের মধ্যেও এক্ষণে সেইরূপ স্বত্বাধিকার 
প্রচলিত আছে, কিন্ত যেমন রোমীয়দিগের কতৃক বিজিত হইবার পূর্বে স্পার্টার 
লোকের! সেরূপ স্বত্থের অধিকারী হইতে পারে নাই, এক্ষণে রুশীয়েবাও সেইরূপ 
আছেন। কুশিয়ার গ্রামিকদিগের অধিকার ম্পার্টার ন্যায়, ভারতবর্ষে এথিনীয়- 
দিগের ন্যায়, কিন্তু কয়েকটি বিষয়ে সাধারণ স্বত্তের চিহ্ন এখানেও বিদ্যমান আছে। 
গ্রামরক্ষক, নাপিত, গ্রাম্য যাজক এবং গুরু মহাশয়__এই কয়েক ব্যক্তি গ্রামিক 
ভূমির সাধারণ ম্বত্বের এক এক অংশের অধিকারী । এদেশে এঁ সকল ভূমির 
নাম চাকরাণ, দেবোত্তর এবং মহোত্তর ইত্যার্দি। ৃ 

প্রতি গ্রামে যেমন এক একটি দেবালয় আছে, তেমনি এক একটি ব্যায়াম 
শিক্ষার স্থান এবং বিদ্যালয়ও আছে । ছেলে পাঁচ বৎসরের হইলেই বিদ্যালয়ে যায়, 
এবং ৮ ব্সরের হইলেই ব্যায়াম শিক্ষা! আরম্ভ করে । ওরূপ করিতে হইবে বশিয়া 
যে কোনে] রাজনিয়ম আছে এমন নহে, কিন্তু ব্যবহারই এইরূপ । ***পেখানকার 
লোকসকল দ্বতঃই সকার্ষে প্রবৃত্ত হয়, আইনের বলের অপেক্ষা করে না 1১৪ 

এই গ্রামকেন্দ্রিক প্রজাতন্ত্র কল্পন। ভূদেবের দূরদর্শী রাজনৈতিক প্রজ্ঞার একটি 


১৯৬ ভূদেব মুখোপাধ্যায় ও বাংল! সাহিত্য 


উৎকৃষ্ট উদাহরণ । এই প্রসঙ্গে ল্মরণীয় যে, ১৮৮২ সালে যখন ইংরেজ সরকার 
বঙ্গদেশে শিক্ষার প্রবর্তনের জন্য উদ্যোগী হলেন তখন বাঙালীর অন্যতষ 
শিক্ষার্ডরু ভূদেব ছ্িধাহীন ভাষায় নিজের অভিমত প্রকাশ করে ছোটলাট ইডেনকে 
লিখিত এক পত্রে বলেছিলেন, 

'এখানে প্রাচীন দেশীয় পাঠশালাগুলি এখনও সজীব এবং সমাজের নিয়ন্তবের 
জনসাধারণের শিক্ষার অভাব পরিপৃরণ করিয়াছে । এ প্রদেশে প্রাথমিক শিক্ষা 
বিস্তার করিতে হইলে ভূমির উপর শিক্ষাকর সংস্থাপনের প্রস্তাব পরিত্যাগ করাই 
উচিত |১১৫ 

এইলসঙ্গে বঙ্গদেশে প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারের জন্য তিনি নিজের প্রস্তাবটিও 
উত্থাপন করে এই পত্রে বললেন, 

গ্রামে গ্রামে প্রত্যেক চৌকিদারের এলাকায় একটি করিয়! পাঠশালা স্থাপন 
করিতে হইবে। গ্রামে চৌকিদারের ষেরপ ভাবে নিয়োগ ও বেতন প্রাপ্তি হয়, 
সেইভাবে উক্ত পাঠশালায় গুরুমহাশয়ের নিয়োগ এবং বেতন প্রাপ্তি চৌকিদারী 
পঞগয়েতের হাত দিয়া! হইবে। এই আইন প্রবর্তন হইলে ইহার কর্মক্ষেত্র চৌকিদারী 
আইনের সহিত জেল! হইতে জেলাস্তরে প্রসারণ হইতে থাকিবে এবং অবশেষে 
সমগ্র প্রদেশে বিস্তৃত হইবে। 

এই উপায় অবলম্বনে স্থানীয় লোকের পরিচালনায় প্রাথমিক শিক্ষার বিস্তার 
হুচারুরূপে অনেকদূর পর্বস্ত হইতে পারে । কোনোরূপ শিক্ষাকরের অধীনে তাহা! 
হয় নাই বা হওয়] সম্ভব নয় । 

পূর্বে গ্রাম্য সমাজের সজীব অবস্থায় যখন প্রতি গ্রামে গ্রামা শিক্ষক ছিলেন 
_এই আইনের প্রবর্তন অনেকটা সেই অবস্থার নিকটবর্তাঁ আনিয়া দেওয়ায় 
সেইরূপ শুভফল প্রস্থত করা! সম্ভব 1১১৬ 

মোট কথা, “ম্বপ্রলন্ধ ভারতবধের ইতিহাস, ভূদেবের দিবাহ্বপ্র-প্রস্থত এক 
অবাস্তব কল্পকথ। মাত্রই নয়, এটি ভবিষ্যৎ সম্পর্কে তার হুচিস্তিত ও স্বপরিকল্পিত 
প্রোচচিন্তার পরিপক্ক ফসল। 


ভূদেবের দ্বদেশচেতনা ১৪৭ 


পজ্পাঞ্জাল 
ঙ 


বাংলার প্রজ্ঞাদীপ্ প্রবন্ধসাহিত্যে 'সামাজিক প্রবন্ধ' যদি মনীষী ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের 
সর্বশরেষ্ট দান হয়, তাহলে বাংলার কল্পনাভূয়িষ্ট স্থজনীসাহিত্যে 'পুষ্পাঁজলি' ভূদেব- 
প্রতিভার মহত্তম সার্ম্বতরুতি। বঙ্কিমচন্দ্রের “কমলাকান্তের দণ্তর' কিংবা 
ঘবিজেন্্রনাথ ঠাকুরের “্বপ্রপ্রয়াণে'র মতোই ভূদেবের 'পুম্পাঞ্জলি' বাংলা সাহিত্যে 
অ-ভূতপূর্ব, অ-দ্বিতীয় রচনা । 

“পুষ্পাঞ্চলি' রচনার ইতিহীস সম্পর্কে 'ভূদেব চক্রিত প্রথমভাগে” বল! হয়েছে, 
*১২৭৬ সালের ১ল! বৈশাখ ( ১৮৬৯ ) উনবিংশ পুরাণ ( হয়ঙ্বরাভীসপর্ব ) নামে 
একখানি পুস্তক বুধোদয় যন্ত্র হইতে প্রকাশিত হয়। ভূদ্দেববাবুর কোনো! প্রিয় শিষ্য 
তাহার নিকট শুনিয়। এবং তীহারই নিকটে বসিয়। এ পুস্তকখানি রচনা করেন। 
কাটকুট করিতে করিতে রচনা একরূপ ভূদেববাবুরই দীড়াইয়া যায় । (ভূদেববাবুর 
'পুষ্পাঞ্তলি' পুস্তকথানি এ উনবিংশ পুরাণেয়ই তীর্ঘদর্শন-পর্ব স্বরূপে প্রথম লেখা 
হইয়াছিল । ) শেষ অধ্যায়টি সম্পূর্ণই ভূদেববাবুর নিজের লেখা । উহাতে ভূদেববাবুর 
কবিত্বপূর্ণ নুক্্ম এতিহাসিক দৃষ্টি এবং যোগীজনমলত ভবিষ্যৎদৃষ্টি হুপ্রকাশিত। 
প্রাকৃতিক শক্তিতে যাহা ঘটে, মহাত্মারা তাহ! পূর্ব হইতে দেখিতে পান এবং 
সেইদিকে লোকের মন ফিরাইয়া রাখেন । ভূদেববাবুকে বৈধ দ্বদেশীযুগের 
প্রবর্তক বলিয়া বিশেষজ্ঞরা সকলেই শ্বীকার করিয়! থাকেন।*১ 

আমর! উনবিংশ পুরাণ দেখেছি । বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে গ্রন্থটি রক্ষিত 
আছে। তৃদেব-চরিত প্রথমভাগেও ৪০৬ পৃষ্ঠ! থেকে ৪১৮ পৃষ্টা পর্যন্ত এই গ্রন্থের 
বিস্তারিত পরিচয় লিপিবদ্ধ আছে। চরিতকার ভূদেবপুত্র মুকুন্দদেব বলেছেন, 
উনবিংশ পুরাণের 'শেষ অধায়টি সম্পূর্ণই ভূদেববাবুর নিজের লেখা? । এই 
অধ্যায়টির সাম 'ব্রদ্ষসংবাদ” | ব্রহ্ষসংবাদের উপসংহারে আছে-- 

এ পুরাণ-গীতগাথ! করিলে শ্রবণ । 

ভবিষ্যবিষয়ে হয় সুক্্র-দরশন | 

মাতৃহীন করে লাভ জননী ধরায় । 

সোদর সহায়হীন ভাই বন্ধু পায়॥ 
উনবিংশ পুরাণের মাহাত্মখ্যাপক এই পংক্তিচতুষ্ট় থেকে উক্ত পুরাণের বক্তব্য 
'আভামিত হচ্ছে। ভারতীয় পুরাণশাত্ধ দেবদেবীগণের মহিম। ও মাহাত্ম-প্রচারক 


১৯৮ ভূদেব মুখোপাধ্যায় ও বাংল! সাহিত্য 


অলৌকিক উপাখ্যানমালা। অষ্টাদশ পুরাণে ,দেব-দেবী মহিমাই প্রচারিত । 
আলোচ্য "উনবিংশ পুরাণ” শ্রবণের ফল হলো-_“মাতৃহীন করে লাভ জননী ধরায়? । 
এই বাকোর ধরায়” পদটি সপ্তমী বিভক্তি যুক্ত হয়েছে ধরলে অর্থ হবে মাতৃহীন 
জন পৃথিবীতে জননী লাভ করবে । আর ধরায়” যদি দ্বিতীয়! বিভক্তি-যুক্ত হয়েছে 
বলে ধরা যায় তাহলে তার অর্থ হবে, মাতৃহীন জন পৃথিবীকে জননীরূপে পাবে । 
শেষোক্ত অর্থই উনবিংশ পুরাণের বাঙ্গ্যার্থ। অর্থাৎ উনবিংশ পু্নাঁপকে বলা৷ যেতে 
পারে “্বদেশপুরাপ” | 

উনবিংশ পুরাণের বিষয়বস্ত ও প্রকাশভঙ্গি থেকে আমাদের এই ধারণ! হয়েছে 
যে, গ্রন্থের শুধু শেষ অধ্যায়টি নয়, সমগ্র গ্রস্থখানিই ভৃদেব কর্তৃক পরিকল্লিত। 
চরিতকার লিখেছেন-_“কাটকুট করিতে করিতে রচনা একরূপ ভূদেববাবুবই দীড়াইয়া 
যায়'। উনবিংশ পুবাঁপের 'অধিভারতীর ভাবান্তর' শীর্ষক সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ তৃতীয় 
অধ্যায়টিও ভৃদ্বেবেরই লেখনী-প্রন্থত। বস্তত উনবিংশ পুরাণ, পুম্পাঞ্জলি, স্প্ললনধ 
ভারতবর্ষের ইতিহাঁস এবং সামাজিক প্রবন্ধ সমবেতভাবে ভূদেবের শ্বদেশচিন্তার 
চারটি স্তস্ভ। উনবিংশ পুরাণ ও পুষ্পা্ডলি পুরাণকথার আকারে রচিত, শ্বপ্নলন্ধ 
ভারতবর্ষের ইতিহাস ম্বদেশতক্তের দৃষ্টিতে ত্বাধীন ভারতের সম্ভাব্য ইতিহাঁস-কথা 
এবং সামাজিক প্রবন্ধ প্রবন্ধাকারে উনবিংশ শতাব্দীর ভারতবর্ষের সামাজিক ও 
রাজনৈতিক ইতিবৃত্ত। 

চরিতকার বলেছেন “ভূদেববাবুর কোনো প্রিয় শিক্ তাহার নিকট শুনিয়া! এবং 
তাহারই নিকট বসিয়! এ পুস্তকখানি রচনা করেন ।” মুদ্রিত গ্রন্থে গ্রন্থকারেব নাম 
নেই। মুদ্রক হিসেবে বুধোদয় প্রেসের শ্রীকাশীনাথ ভট্টাচার্যের নাম রয়েছে । 
উনবিংশ পুরাণের কল্পনীমূলে যে উজ্জল শ্বদেশপ্রেম সোচ্চার হয়ে উঠেছে তা 
অজ্ঞাতনামা কোনো সাধারণ লেখকের বুচনা হতেই পারে না। যে রূপকাশ্রয়ী 
পৌরাণিক রীতি পুষ্পাঞ্জলিতে অনুম্থত হয়েছে, উনবিংশ পুরাণেও সেই রীতিই 
অবলগ্থিত। এই গ্রন্থের পরিশিষ্টে -'অধিভারতীর ভাবান্ত' শীর্ষক উনবিংশ 
পুরাণের যে তৃতীয় অধ্যায়টি উদ্ধত হয়েছে, চিন্তা! কল্পনা ও ভাষারূপের দিক দিয়ে 
তা ভূদেবের অন্যান্য রচনার সঙ্গে অনেকাংশে অভিন্ন। সুতরাং আমরা এই 
সিদ্ধান্তে উপনীত ন] হয়ে পারি না যে, উনবিংশ পুরাণ গ্রন্থখানি ভূদেবেরই বচন] । 
এই গ্রন্থ প্রকাশিত হয় ১৮৬৯ শ্রীষ্টাবে। সে সময় ভূদেৰ সরকারের উচ্চ ও 
দায়িত্বশীল পদে নিষুক্ত ছিলেন। দ্বাভাবিক কারণেই তিনি এই ম্বদেশ-প্রেমাত্মক 
গ্রন্থের গ্রন্থকার হিসাবে নিজের নাম প্রকাশ করেননি । এই প্রনঙ্কে আরে! 


ভূদেবের শ্বদদেশচেতনা ১৯৯ 


উল্লেখযোগ্য যে ভূদেবচবিত ১ম ভাগ সমাপ্ত হয়েছে উনবিংশ পুরাণের বিস্তৃত 
আলোচন| দিয়ে । শেষ অধ্যায়র্টি আদ্যোপান্ত উদ্ধৃত হয়েছে। এ থেকেও 
অনুমিত হয় যে চরিতকার এই গ্রন্থখানিকে ভূদেব-রচনাবলীর অন্তভু-ক্ত বলে গ্রহণ 
করেছেন । (সামাজিক প্রবন্ধ এবং উনবিংশ পুরাণ গ্রন্থ দুটি মিলিপে পড়লে 
আমাদের বক্তব্য সহজেই উপলব্ধ হবে|) উনবিংশ পুরাণ প্রকাশের (১৮৬৯ ) 
প্রায় সাতব্ত্সর পরে ভূদেবের “পুষ্পাঞ্জলি' প্রকাশিত হয়। চরিতকার উনবিংশ 
পুরাণের আলোচন৷ প্রসঙ্গে তৃতীয় বন্ধনীতে বলেছেন, 'পুষ্পাঞ্জলি পুস্তকখানি 
উনবিংশ পুরাণেরই তীর্ঘদর্শন পর্ব হিসাবে প্রথমে রচিত" হয়েছিল । প্রকৃতপক্ষে 
“পুষ্পাঞুলি'কে শ্বদেশপুরাণ আখ্যা দেওয়াই সমীচীন হবে । 

ভূদ্দেব পুষ্পাঞ্জলির স্চনায় গ্রন্থের মূল আলোচ্য বিষয় হিসাবে বলেছেন, 
“কতিপয় তীর্ঘদর্শন উপলক্ষ্যে ব্যাস মার্কগ্ডেয় সংবাদচ্ছলে হিন্দুধর্মের যতকিঞ্চিৎ 
তাৎ্পর্ককথন | এই সঙ্গে তিনি মহাকবি গ্যেটের উক্তি উদ্ধার করেছেন : 
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গ্যেটের এই উক্তি উদ্ধার করার তাৎপর্য এই যে ভূদেব সাধারণ ইতিহাসের 
চেয়ে পুরাণকথাকে জাতির মহত্তর ইতিহাস বলে গ্রহণ করেছেন। তাছাড়া তার 
দৃষ্টিতে পুরাণকথার গুার্থব্যগ্তক তাৎপর্য ব্যাখ্যানই মহত্তম ইতিহাপ। এই 
অন্গমান-সিদ্ধান্তের সমর্থন পাওয়া যাবে পুষ্পাপ্তণির উৎসর্গপত্রে। পিতৃদ্দেবকে 
'জন্মদাতা ও শিক্ষাণ্ডরূ, বলে উল্লেখ করে তীরই নামে গ্রন্থখানি উৎসর্গ করে 
ভূদ্দেব লিখেছেন “তোমার চরণ প্রান্তে বসিয়া যখন শাস্তার্থ সকল শ্রবণ করিতাম 
তখন সংশয়তিমিরাকুলিত হৃদয়াকাশ যেন বিছ্যুত্প্রভায় আলোকিত হইত--যাঁবতীয় 
গুঢার্থ উদ্ভিন্ন হুইয়া৷ বূপকমালার নিগ্ধ বশ্মিজাল প্রকাশ করিত _আপাতবিরুদ্ধ 
মতবাদ সকল মীমাংসিত হইয়! স্থপ্রশস্ত ব্যবহারপ্রণালী জন্মিত এবং চিত্তক্ষেত্রের 
সরমত! ও উর্বরত| সম্পর্দিত হইত। ভর! করি, তোমার মুখনিঃশহ্ুত কোনে। 
কোনো কথা আঁবকল লিপিবদ্ধ হইয়। গিয়াছে ।” 

এই প্রসঙ্গে ন্মর়ণীয় যে হিন্দুকলেজে পঠনকালে শ্রীষ্টীয় মিশনারীদের প্রভাবে 
ভূর্দেবের মনে কিছুদ্দিনের জন্য হিন্দুধর্মের প্রতি বিরূপতা৷ দেখ দিয়েছিল । মনের 
সেই অবস্থায় তিনি গৃহদেবতার পৃজার্চনার প্রতি বীতরাগ হন। একদিন তর্কভূষণ 
মহাশয় অনেক বাঁত কবে বাড়ি ফিবে শুনতে পান, ঠাকুরের আরতি হয়নি । 
কাউকে কিছু না বলে তিনি নিজেই আরতি করলেন। পরদিন পুত্র ভৃদেবকে 


২০৪ ভূদ্দেব মুখোপাধ্যায় ও বাংল! সাহিত্য 


জিজ্ঞাসা করলেন “কাল রাত্রিতে ঠাকুরকে আরতি কর নাই কেন? পুত্র উত্তর 
করলেন, 'উহা! পৌত্তলিকতা । উহা করিলে পাপ হয় ।” তর্কভূষণ মহাঁশয় বুঝতে 
পারলেন পুত্রের চিত্ত বিষাক্ত হয়েছে । তিনি বললেন «বিশ্বাস না হয় করিও না, 
ভক্তি ব্যতিত অশুচিমনে ঠাকুরঘরে যাইতে নাই ।” 

এই ঘটনার পর থেকে তর্কভূষণ পুত্রের বিশ্বাম ফিরিয়ে আনার জন্য যত্ববান 
হুলেন। প্রতিদিন একসঙ্গে গঙ্গান্নানে যাতায়াতের সময় হিন্দুধর্মের তাত্পর্যাদি 
ব্যাখ্যা করতে লাগলেন । বস্তত ভূদেবের ধর্মবোধের মূলে তাঁর পিতৃদেবের প্রভাব 
অপরিসীম । “পুষ্পাঞ্জলি'র উৎসর্গপত্রের প্রথমেই তিনি একথ স্বীকার করে 
বলেছেন, 'আমি তোমার স্থানে যত শিক্ষালাভ করিতে পারিয়াছি অপর কাহারও 
স্থানে শুনিয়া অথব! গ্রস্থার্দি অধ্যয়ন করিয়। তাহার শতাংশ লাভ করিতে পারি 
নাই।, 


পুষ্গাঞ্চলির স্চনায় ভূদেব বলেছেন, “কতিপয় তীর্ঘদর্শন উপলক্ষ্যে ব্যাস মার্কত্েয় 
সংবাদচ্ছলে হিন্দুধর্মের যতৎকিঞ্চিং তাৎপর্য কথনই গ্রন্থের মূল আলোচ্য বিষয় 1, 
উৎসর্গপত্রে বলেছেন ধধর্মবিশ্বাসের মূল ব্যাখ্যাই' তার লক্ষ্য । ধধ্মবিশ্বাসের মূল' 
বলতে ভূদেব কি বুঝেছেন তা গ্রন্থের “আভাস'-এ ব্যাখ্যাত আছে। 

পুরাণশাস্্কে তিনি বলেছেন “আমাদিগের জাতীয় প্ররুতির প্রতিবিদ্বশ্বরূপ 1, 
এই পুরাণশান্ত্রের বক্তব্য মুখ্যত রূপক ও অতিশয়োক্তি অলংকারের সাহায্যে উদ্ঘাটিত। 
রূপকে বিষয় ও বিষয়ীর অভেদ আরোপিত হয় । বিষয় অর্থাৎ উপমেয়ের অপহ্ৃৰ 
নাকরে বিষয়ী অর্থাৎ উপমানের অভেদ আরোপের অর্থ হলো একটি বস্তর উপর 
অন্ত একটিকে এমনভাবে স্থাপন করা যাতে দ্বিতীয়টি প্রথমটিকে আপনার রূপে 
রূপায়িত করে তুলতে পারে। অতিশয়োক্তি অলংকারে বিষয় অর্থাৎ উপমেয়কে 
সম্পূর্ণরূপে গ্রাস করে বিষয়ী অর্থাৎ উপমানের ভ্বারা৷ উপমেয়ের সঙ্গে অভেদ 
প্রতিপাদিত হয়। 

ভূদেব বলেছেন, 'পুরাণশাস্ত্রে কথিত নায়ক-নায়িকা এবং দেবাহ্থরগণ 
বহক্ষেত্রেই রূপকালংকারে বিভূষিত।* অর্থাৎ হয় তার! 'আভ্যন্তরিক মনোভাবন্বরূপ, 
নয় “বাহ্প্রকৃতির শক্তিবিশেষ” । 

পুষ্পাঞ্জলিতে আছে মুখ্যত তিনটি চরিত্র । বেোদব্যাস, মার্কগ্ডের এবং দেবী । 


ভূদেবের হ্বদেশচেতনা ৩১ 


গ্রন্থকার বলেছেন, “বেদব্যাস শ্বজাতি-অন্থরাগের, মার্কগ্ডেয় জানরাশির এবং 
দেবী মাতৃভূমির প্রতিরপন্থরূপ' বণিত 'হয়েছেন। 

তীর্থদর্শনের ফলে ধর্মের তাৎপর্য নির্ণয় কিতাবে সম্ভব তার 'আভাস' দিয়ে 
তবদেব বলেছেন, “বিনাশমাত্রে সংসাবের পর্যবসান, এই প্রতীতি-সমুদ্ভূত 
নাস্তিকতার প্রভাবে ম্বজাতিবাৎসল্যের নিশ্চেষ্টতা হয় এবং ইচ্ছাবৃত্তির 
স্বাধীনতা উপলব্ধি হওয়াতে আস্তিক্য সংস্থাপিত হুইয়া চেষ্টাশক্তি পুনরুজ্জীবিত হয়। 
তারপর “দেশের পুরাবৃত্তের স্মরণে আশ! এবং প্রজ্ঞার সংস্কারসাধনের উপায় 
উদ্ভাবিত হয় এবং “প্রীতির উদারতা অহ্থভূত' হয় । এই পর্যন্ত হলেই "সংকীর্ণ 
ধর্মবুদ্ধি' বিলুপ্ত হয়ে প্রশস্ত ধর্মবুদ্ধি'র উদয় হয়ে থাকে। “অভেদজ্ঞানের দুঢতা 
সম্পাদিত হইয়া সহিষ্তার সর্বপ্রাধান্ প্রতীত' হয়। এইভাবে “নিজসমাজের 
প্রতি একান্তিক তক্তির মৃগ নিরূপিত হইলে অপর কোনে! বিভীষিকার উপ্রব 
থাকিতে পারে না।” তখন 'ন্বজাতীয়ান্থরাগ তাহার গ্রীতিভাজন পদার্থের সহিত 
তন্ময়তা প্রাপ্ত হুইয়া আপন অভীষ্টসাধনের উদ্দেশ্টে সংগোঁপিত কার্যাহ্ঠানে প্রবৃত্ত 
হইতে পারে ।' 

ভূদবেবের এই বস্তনির্দেশ থেকে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, প্রজ্ঞার সংস্কারলাধন 
বলতে তিনি “সংকীর্ণ ধর্মবুদ্ধি' পরিহার করে প্রশস্ত ধর্মবুদ্ধি'র বিকাঁশসাঁধনই 
বুঝেছেন। 

প্রজ্ঞার এই বিকাশসাধনে ভূদ্দেব নিসর্গপ্রকৃতির প্রভাবের উপর বিশেষ 
গুরুত্ব আরোপ করে বলেছেন, 'তরুণবয়সে সংক্চার হইয়। গিয়াছিল যে, অপৌরুষেয় 
কোনো গ্রন্থ প্রাপ্তি ব্যতিরেকে নরগণ ধর্মতত্বের জ্ঞান লাভ করিতে পারেন না। 
এক্ষণে দেখিতেছি যে, প্রক্কৃতিপুস্তকই সেই অপৌরুষেয় মহাগ্রন্থ ।.*.যিনি প্রর্কৃতি- 
পুস্তকের তাৎপর্য গ্রহণে যতদূর সমর্থ, তিনি সেই পরিমাণে হিন্দুশাস্ত্ের জ্ঞানলাভেও 
কৃতকার্ধ । 

প্রকৃতপক্ষে পুষ্পাঞ্জলির তীর্ঘপরিক্রমার প্রেরণামূলে রয়েছে প্ররৃতিপুস্তকের 
তাৎপর্য গ্রহণের প্রয়াস। জন্মভূমির নৈসগিক রূপই ম্বদেশভক্তেয় ধ্যানদৃষ্টিতে 
দেবীরূপে ধরা দিয়েছে। সমগ্র বেদের বিস্তারকর্তা বেদব্যাস মুতিমান মহাজ্ঞান 
মার্কগ্য়েকে বলেছেন, 

“আমি ধ্যানে কি অপূর্ব মৃতি দর্শন করিলাম | এ মুতি চিরকালের নিমিত্ত 
আমার হৃদয়কন্দরে প্রতিষ্ঠিত হইয়া গেল। পাদপন্মের কি অনুপম সৌন্দর্ঘ-_ 
অঙ্গের কি জাজল্যমান, প্রভা মুখচন্দ্রের কি রুচির কান্তি! ইনি পর্বতর়াজপুত্রী 


২০২ ভূদেব মুখোপাধ্যায় ও বাংল! সাহিত্য 


পার্বতীর স্তায় সিংহবাহনে আক্ষ। নহেন-ব্রিপথগামিনী গঙ্গাদেবীর যাবতীয় 
শোভা ইহার অঙ্গের এক দেশেই বিদ্যমান-_ইহাকে মাধবপ্রিয়। বলিয়াও ভ্রমহয় না) 
রম! বক্তাম্বরা, ইনি হরিদ্রসনা_ ব্রদ্থনন্দিনীর ন্যায় ইহার সুগিগ্ক সৌম্যভাব বটে 
_ কিন্তু ইনি বীণাপাণি নহেন-_আর, অন্য সকল দেবদেবী হইতে ইহার বৈচিত্র্য 
এই যে, ইনি নিরস্তর অপত্যবর্গ লইয়া সকলকে মাতৃভাবে অন্ন পান প্রদান 
করিতেছেন ।৮৩ 

ভূদ্দেবকল্পিত এই মাতৃমুত্তির সঙ্গে বহ্িমচন্দ্রের কমলাকান্তের ধ্যানলন্ধ 
মাতৃমৃতির তুলনা করা চলে। ভূদেবের মাতৃমুতি “নিরন্তর অপত্যবর্গ লহইয়। 
সকলকে মাতৃভাবে অন্ন পান প্রদান করিতেছেন । «কমলাকান্তের মাতৃমৃতিও 
অসংখ্যসন্তানকুল পাঁলিকা | তফাৎ এই যে কমলাকাস্ত সপ্ধমীপূজার দিন 
শারদীয়। দুর্গাপ্রতিমা দেখতে গিয়ে দুর্গীপ্রতিমার মধ্যেই তার জননী জন্মভূমিকে 
প্রত্যক্ষ করেছিল । কমলাকান্ত বলছে, 


“চিনিলাম এই আমার জননী-_এই মুন্ময়ী__মৃত্তিকারূপিণী অনন্তরত্বভুধিতা 
এক্ষণে কালগর্ভে নিহিতা। বত্বমণ্ডিত দশহুজ__দশদিক-_দশদিকে প্রসারিত, 
তাহাতে নানা আযুধরূপে নানা শক্তি শোভিত, পদতলে শক্রবিমর্ধিত, বীরজনকেশরী 
শত্রু নিপীড়নে নিযুক্ত! এ মৃতি এখন দ্েেখিব নাঁ_-আজি দেখিব না, কাল 
দেখিব না, কালশ্বোত পার না হইলে দেখিব না-_কিন্ত একদিন দেখিব- দিগতভৃজা 
নান! প্রহরণ প্রহারিণী) শক্রমর্দিনী, বীবেন্পৃষ্ঠবিহারিণী-_দক্ষিণে লক্ষ্মী ভাগ্য- 
রূপিণী, বামে বিদ্যাবিজ্ঞান মুতিময়ী, সঙ্গে বলবপী কাতিকেয়, কার্ধসিদ্ধিরপী 
গণেশ, আমি সেই কালম্োতোমধ্যে দেখিলাম এই স্থুবর্ণময়ী বঙ্গপ্রতিম1।+8 


শুধু কমলাকান্তই নন, বস্কিমচন্দ্রের আনন্দমঠের সন্তানগণও দেবী ছুর্গার সঙ্গে 
দেশজননীকে অভিন্ন করে দেখেছেন। আনন্দমঠের মূলমন্ত্র 'বন্দেমাতরম্‌ 
সংগীতেও এই অভেদতত্ব উদ্গীত হয়েছে । সেখানে বল! হয়েছে, 
ত্বং হি দুর্গা দশপ্রহরণধারিণী 
কমল! কমলদলবিহারিণী 
বাণী বিগ্যাদায়িনী 
নমামি ত্বাং 
নমামি কমলাম্‌ঃ 
অমলাং অতুলাম্‌, 


ভূঘেবের শ্বদেশচেতনা ২৪৩ 


হুজলাং স্ফলাম্‌ 

মাতরম্, |] 
অর্থাৎ ম্বদদেশতক্তের দৃ্টিতে হুজলান্ফলা, মলয়জশীতলা, শন্তস্তামলা জন্মভূমিই 
তার পরমারাধ্যা দেবী । তিনিই দশপ্রহরণধারিণী দুর্গা, তিনিই কমলদল- 
বিহারিণী কমলা । তিনিই বিদ্যাদীয়িনী বাণী। আনন্দমঠের সম্তানগণের অন্ত 
দেবতা নেই। দেঁশজননীই তাদের সর্বদেবতা | তাই সন্তান বলেন, 

বাহুতে তুমি মা শক্তি 

হৃদয়ে তুমি ম৷ ভক্তি 

তোমারই প্রতিম! গড়ি 

মন্দিরে মন্দিরে । 


এখানেই ভূদেবের সঙ্গে বন্ধিমচন্দ্রের পার্থক্য । বঙ্কিমচন্ত্রের দৃষ্টিতে ছুর্গাপ্রতিমাই 
বঙ্গপ্রতিমা। ভূঁদেবের দৃষ্টিতে জননী জন্মভূমি “হব্গীদপি গরীয়সী” । তাই ব্যাস- 
দেবের ধ্যানলন্ধ দেবী-প্রতিমা পর্বতরা'জপুত্রী পার্বতীর ন্যায় সিংহবাহনে আব্। 
নন, বক্তাম্বরা মাধবপ্রিয়াও তিনি নন, ব্র্মনন্দিণীর ন্যায় তার সুক্সিগ্ধ সৌম্যভাব 
সত্বেও তিনি বীণাপাণি নন । ব্যাসদেব বলছেন, অন্য সকল দেবদেবী থেকে তার 
বৈচিত্র্য এই যে তিনি নিরন্তর মাতৃভাবে অপত্যবর্গকে অন্ন পান প্রদান করছেন । 
আনন্দমঠেব সন্তান বলেছেন “তোমারই প্রততিম গড়ি মন্দিরে মন্দিরে” । ব্যাসদেব 
তার ধ্যানল্ধ শ্বদেশজননীর দেবীমৃতিকে প্রত্যক্ষ করার জন্য মার্কগ্ডেয়কে নিয়ে 
ভারততীর্থ পরিক্রমায় বহির্গত হয়েছেন । মন্দিরে মন্দিরে নয়, ভারতের বিভিন্ন 
কেন্দ্রে যুগ যুগ ধরে রাষ্ট্র সমাজ ধর্মের পতন-অভ্যুদয়-বন্ধুব-পশ্থায় যে জাতীয় 
ইতিবৃত্ত রচিত হয়েছে তারই তাৎপধ ও রহন্তসদ্ধানের মধ্য দিয়ে স্বদেশের 
মহিমময়ী মাতৃমতিকে আবিষ্কার করাই এই তীর্থপরিক্রমার লক্ষ্য । তৃদেব 
তাকেই বলেছেন-_'প্রৃতিপুস্তকের তাৎপর্য গ্রহণ” । এই অর্থেই ভূদেবের 
পুষ্পাঞ্চলির অন্য নাম হতে পারত “ভারততীথ-পরিক্রমা । সে তীর্ঘ শুধু হিন্দুরই 
তীর্থ নয়। মহাপ্ররৃতির বিচিত্রলীলায় সমূৎ্পন্ন ও সমাগত বহু ধর্ম ও বর্ণের 
মানুষের মিলন-বিচ্ছেদ ছন্দ-সংঘাত ও আদান-প্রদানের মধ্য দিয়ে যে পুরাণেতিহাস 
রচিত হয়েছে তাই এতিহমণ্ডিত স্বদেশের মহাতীর্থ। 


২০৪ ভূদ্দেব মুখোপাধ্যায় ও বাংল! সাহিত্য 
এই মহাতীর্ঘপরিক্রমা শুরু হয়েছে কুরুক্ষেত্র থেকে । ভূর্দেব বলছেন, “কুরুক্ষেত্র 
কি ভয়ানক স্থান। ** এই স্থানে কুরুবংশ বিধ্বস্ত, পৃথুরাও নিহত, মহারাষ্ট্রসেনা 
বিনষ্ট এবং হিন্দুজাতির উদয়োন্ুখ আশা বহুকালের নিমিত্ব অস্তমিত 17, 

কিন্ত এই হতাশাব্যঞক দৃষ্টি যে সত্যদুষ্টি নয়, তা গ্রন্থের আভাসেই গ্রন্থকার 
বলেছেন। *বিনাশমাত্রে সংসারের পর্যবসান, এই প্রতীতি সমূদ্ভূত নাস্তিকতার 
প্রভাবে শ্বজাতি বাৎসল্যের নিশ্টেষ্টতা হয়।” তাই কুরুক্ষেত্রকে বল! হয়েছে 
'শাস্তরসাম্পদস্থান? । কেনন! “এখানে কুরুপাওব, হিন্দুমুদলমান, শক্রমিত্র সকলেই 
এক শয্যায় শয়ান হইয়! স্থথে নিদ্রা যাইতেছে । কোনো! বিবাদ বিসম্বাদ ব৷ 
বৈরিতার নামগন্ধও নাই। ভয়, বিদ্বেষ, ঈর্ধাদিভাব একেবারে বিসজিত হুইয়। 
গিয়াছে । ইহ! সাক্ষাৎ শান্তিনিকেতন ।” 

এই ভাবেই পতন-অভ্যুদয়কে এক মহাঁজীবন-সিন্ধুর তরঙ্গভঙ্গরূপে প্রত্যক্ষ 
করার সম্যক্‌ বা দিবাদৃষ্টিই পুষ্পাঞ্লিতে উজ্জল হয়ে উঠেছে। 

গ্রন্থের আভাসে ভূদেব বলেছেন, “মনে কর বোদব্যান শ্বজাতি-অন্থরাগের, 
মার্কগ্ডযে জ্ঞানবাশির এবং দেবী মাতৃমৃতির প্রতিরপন্বরূপ বর্ণনী করা! গিয়াছে, 
তাহা হইলে আর এঁ সকল বর্ণনা লোকোত্তর বলিয়! বোধ হইবে না _তাহা হইলে 
বেদব্যাসের ক্ষোভাশ্র বিণর্জনে সম্কৃচিতা সরম্বতীর বৃদ্ধি, এবং তাহার 
ক্রোধোদ্দীপ্তিতে আল! দেবীর আবির্ভাব আর অলৌকিক ব্যাপার থাকিবে না 

বস্তত পুষ্পাঞ্চলিতে “অলৌকিক বলে কিছু নেই। পুবাণ যে অর্থে জাতির 
ইতিবৃত্ত, পুষ্পাঞ্জলি তার চেয়ে ব্যাপক ও বাস্তব অর্থে ভারতবর্ষের ইতিবৃত্ত। 
কুরুক্ষেত্রের মধ্যভাগে সরম্বতী এককালে বেগবতী শ্োতন্িণী ছিল। সত্যযুগে 
সরম্বতীসম্ভান ব্রক্ষষিগণই ভারতীয় সভ্যতার প্রবৃদ্ধিসাধন করেন । সেই জীবন- 
প্রবাহরূপিণী সরম্বতী আজ জীর্ণা ও সংকীর্ণণ। তাই দেখে স্বজাতি-অনুরুক্ত 
বেদব্যাসের ক্ষোভাশ্র নির্গত হলো । সেই অশ্রধারায় সরস্বতী পুনরায় বেগবতী 
হলেন। মার্কগ্ডেয় বলছেন 'সাধুদিগের নয়নবারিই কলিকন্মব প্রক্ষালনের অমোঘ 
উপায়, মহামনাদিগের অশ্রবারিই প্ররূত সরম্বতীজল |» 

কুরুক্ষেত্রের পশ্চিম প্রান্তসীমায় অদ্বালয় অর্থাৎ একালের অন্বাল! ৷ অস্বালার 
সথবিস্তীর্ণ প্রান্তরে বেদব্যাস দেখলেন “বহুসহত্র সৈন্যের স্বদ্ধাবার' | সৈন্যদলের 
প্রতি রাজপুরুষগণের সন্দেহ হওয়ায় তাদের সম্পূর্ণ নিরস্ত্র করে রাখা! হয়েছে। 
প্রধান রাজপুকুষ রাজদ্রোহের অপরাধে নিবিচারে তাদের হত্যা করলেন। 


ভুদেবের স্বদেশচেতন! ২৪৫ 


রাজকীয় অশ্বায়োহী সেনানীরা! নারীদের উপর অবর্ণনীয় নির্যাতন করতে 
লাগলো! । তাই দেখে বেদব্যাস ক্ুদ্ধ হলেন । জালামুখী কুণ্ড ধকধক করে জলে 
উঠলো । ত্বদেশভক্ত বেদব্যাসের ক্রোধের প্রতিচ্ছবি হিসাবে জালামুখীর প্রজ্বলন- 
বর্ণনায় ভূদেব বলছেন, «নিমেষমধ্যে গিরিগর্ত হইতে গভীর গর্জন ধ্বনিত হইল 
এবং একেবারে সমস্ত ভূধর কলেবর থরথর করিয়া কীপিয়া উঠিল। চতুষ্পার্বর্তা 
তর কত্র কুণড সমস্ত হইতে প্রভূত ধূমরাশি উদ্ীর্ণ হইল এবং জালামুখী মুখব্যাদান 
কবিয়! স্থদীর্ঘ জিহ্বাগ্রারা পর্বতের শিরোদেশ লেহন করিলেন । মার্কণেয় 
জালামুখী দেবীকে সম্বোধন করে বলছেন, ধর্মের গ্লানি ও অধর্মের অভ্যুত্থানে 
সাধুদের পরিজ্রাণ এবং ছুক্কতদের বিনাশসাধনের জন্য যেমন তিনি পূর্বেও আবিভূ্ত 
হয়েছিলেন এবারও তিনি তেমনি নিজের রুদ্রমূৃতি দেখালেন । «কেবল মৃতি 
প্রদর্শন মাত্র করো নাই-্বকীয় যাবতীয় তেজোরাশি প্রানপূর্বক তাহাদিগের 
চিত্ত অমেয় রৌন্ররসে পরিষিক্ত করিয়াছি ।, বেদব্যাসের দিকে তাঁকিয়ে মার্কণেয় 
লক্ষ্য করলেন, জালাদেবী তাতে অধিষ্িতা হয়েছেন। স্বদেশ ও ্বজাতির এই 
দীনহীন দশা দেখে ক্ষুধ ও ক্রুদ্ধ ব্যাসদেব শুরু করলেন ভারত-ইতিহাস” 
পরিক্রম! | 


৪ 
ভূদ্দেব এই ইতিহাস-পরিক্রমাকে বলেছেন ধ্্যানপ্রাপ্ত দেবীমৃতির প্রদক্ষিণ 
সহকারে দর্শনলাভ |, এই প্রদক্ষিণ শুরু হয়েছে কুরুক্ষেত্রে। সেখান থেকে 
পাঁচটি ভিন্ন ভিন্ন নদীর সম্মিলনস্থল ত্রিকোণাকার প্রদেশ ত্রিপুক্কর। সেখান 
থেকে প্রভাস ছ্বারাবতী। তারপর অর্বলী পর্বতের পশ্চিমদিকে মাড়বার। 
মাড়বার উত্তীর্ণ হয়ে আরো পশ্চিমদিকে সিদ্ধুপ্রদেশ। মাড়বার ও সিল্ধুপ্রদেশ 
অতিক্রম করে অমুত্র তীরবর্তা একটি বাণিজ্যবন্দর | সেখান থেকে বোম্বাই। 
সেখান থেকে আরো! দক্ষিণে কুমারিকা সেতুবন্ধ রামেশ্বর। রামেশ্বর থেকে 
অর্পবপোতে উত্তরপূর্ব প্রান্তসীমা৷ ধরে উৎকল ও বঙ্গভূমি। তারপরে পূর্বদিকে 
চন্দ্রশেখর এবং লর্বশেষে গুপ্তনাধনের মহাতীর্ঘ কামাখ্যা ৷ 

এই ভারতগ্রদক্ষিণের ভৌগোলিক রেখা! অনুসরণ করলে একটি বিন্বয়কর 
সাদৃশ্ঠের কথ! এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে । রবীন্দ্রনাথ তার 'জনগণমন-অধিনায়ক” 
সংগীতেও ভূদেবের এই ভৌগোলিক ক্রমটিই অন্থসরণ করে গেয়েছেন 'পঞ্জাব 


২০৬ ভূদেব মুখোপাধ্যায় ও বাংলা দাহিত্য 


সিন্ধু গুজরাট মরাঠা দ্রাবিড় উৎকল রঙ্গ'। ভূদেব-রবীন্দ্রনাথের এই ভারত- 
পরিক্রমার সাদৃশ্য নিতান্তই আকম্মিক না পারম্পরিক প্রভাবসঞ্জাত তা৷ পরে 
আলোচিত হবে। 

আপাঁতত আমরা ভূদেবের ভারত প্রনক্ষিণের তাৎপর্য অন্ুধাবনের প্রচেষ্টা 
করি। চতুর্থ অধ্যায়ে ত্রিপুষ্করের বর্ণনায় যে “বিস্তীর্ণ, জীবসমৃদ্ধিপরিশৃম্য, অতি 
ভয়াবহ, বালুকাময় মরুভূমি'র তাৎপর্য ব্যাখ্যাত হয়েছে ত৷ ভূদেবের কল্পনাতূয়িষ্ 
কবিত্বশক্তির এক উজ্জ্বল উদাহরণ | শরুম্থলে বেদব্যাস ও মার্কগ্ডেয় ছুটি ভয়ংকর 
মৃতি প্রত্যক্ষ করলেন। একটি স্ত্রী, অপরটি পুরুষ । “পুরুষের নাসাবিনির্গত 
নিশ্বাসবাঁয়ু শরীরে স্পর্শ করায় মৃচ্ছিত হইয়! পড়িলেন। স্ত্রীলোকটি পদরজোথারা 
তাহাকে প্রোথিত করিয়া গেল ।, পুকষটি ওই মরুদেশের বাঁজা, তার নাম 
নৈরাশ্ত। স্ত্রীলোকটি তার রমণী, নাম স্বেচ্ছাচারিতা ৷ ভূদেব ব্যাখ্যা করে 
বলছেন, লোকে বিশেষ না জানিয়! ইহাদিগকেই “লু” বলিয়! অভিহিত করে। 
এই দম্পতি চিরকাল একত্র অবস্থান করে এবং সর্বত্র একযোগে বিচরণ করে। 
সরস ক্ষেত্রেও ইহাদিগের সন্দর্শন হইলে কোনো! ক্রমেই রক্ষা! থাকে না। সকলকেই 
ইহাদিগের প্রভাবে সঙ্কুচিত এবং জড়ীভূত হইতে হয় | 

কলিযুগোচিত শরীর ধারণের ফলে ব্যাসদেবও আত্মবিস্তত হলেন। তার 
আত্মহত্যার ইচ্ছা হলে! । কিন্তু দৈবযোগে পুনরায় আত্মসন্বিৎ ফিরে পেলেন, এবং 
এক অপৃশ্ঠ-শক্তি-চালিত হয়ে তিনটি অপূর্ব প্রাসাদ দেখতে পেলেন। প্রথমটির 
নাম রত্বপুর, দ্বিতীয়টি হরিতপুর, তৃতীয়টি প্রাণিপুর। আসলে এই প্রাসাদত্রয় 
ভ্রিপুফরতীর্থেরই নবভাস্ব । মার্কগ্ডেয় বলছেন, “তুমি বিধাতৃহষ্ট ত্রিবিধ স্থির 
যাবতীয় রহস্ত অবগত হুইয়াছ। তুমি অচ্ছে্য অভেচ্য সর্বব্যাপী নিয়মশৃঙ্খল 
দেখিলে । তুমি ভয় শোক সন্দেহাদ্দির অতীত হইলে । যে অঘটনঘটনপটীয়সী 
মহামায়া! আগ্যার প্রসাদে ভগবান ব্রদ্ধা এই মরুদেশে এই মহাতীর্ঘত্রয় সৃষ্টি 
করিয়াছেন, সেই ইচ্ছাময়ীও তোমাকে আপন বিভূতি পরিদর্শন করাইয়া তোমার 
হৃদয়ে চিব-অধিষ্ঠিতা হইয়াছেন । ভ্রম, প্রমাদ, নাস্তিক্যাদি পিশাচগণ আর 
তোমাকে স্পর্শ করিতে পারিবে না, তুমি সর্ব সিদ্ধিলাভের পথে পদার্পণ করিলে, 
তোমার পক্ষে কিছুই অসাধ্য থাকিল না, তুমি শ্বয়ং স্থট্টিকার্ষে সক্ষম হইলে ।, 

পঞ্চম অধ্যায়ে প্রভাসক্ষেত্রে যাববংশের ইতিবৃত্ত বণিত হয়েছে । যাদবকুলের 
রাজ্যাপহারজনিত শোকান্ধকার তিয়োহিত এবং আশামহাদদেবীর আবিরাবে 
আলোকমালা প্রভাসিত হওয়ায় বেদব্যানের অন্তরে প্রজ্ঞা মহাদেবী অধিঠিতা 


ভূদেবের স্বদেশচেতনা ২০৭ 


হলেন। তিনি অনুভব করলেন ,“ধীশক্তি এবং ম্মৃতিশক্তির বিষয়সমস্ত যেমন 
সত্যপুত এবং সসার, আশাবৃত্তির বিষয়গুলিও সেইরূপ সত্যপুত এবং সারবান ।” 

এই প্রসঙ্কে বল! প্রয়োজন যে “টনৈরাশ্টা ও “স্েচ্ছাচারিতা"র বিগ্রহরচনা এবং 
যত্বপুর হরিতপুর এবং প্রাণিপুরের বর্ণনায় ভূদেবের পরিকল্পনা দ্বিজেন্দ্রনাথের 
ন্ুপ্নপ্রয়াণের কবিত্বকল্পনার অনুরূপ । গ্রন্থরচন] ও প্রকাশের বিচারে ছিজেন্দ্রনাথের 
পবপ্রয়াণ' তৃদেবের পুষ্পাঞ্জলির পূর্বগামী ৷ 'পুস্পাঞ্জলি' প্রণেতা অজ্ঞাতসারে 
ভিজেন্দ্রনাথের হ্প্রপ্রয়াণের ছার! অনুপ্রাণিত হয়েছেন বলে অনুমান করা অসংগত 
হবে না। 


€ 
ষষ্ঠ অধ্যায়ে ভারতের আদিবাসী বিভিন্ন অনার্জাতি কিভাবে আর্ধসমাজে গৃহীত 
হলো, রূপকাকায়ে তাই বিবৃত হয়েছে । অর্বলী পর্বতমালার অভ নামক 
শিখরদেশে চারটি কুণ্ড। চারটি কুণ্ডের পাশে চারজন মহধি দণ্ডায়মান । 
মার্কগ্ডেয় বলছেন তীরা জমদগ্নি, পরাশর, বশিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্র কুল থেকে স্বয়ভূত। 
এদের শিষ্বের! আগে খস, ভিল্প, পুলিন্ন ও কোল নামে অভিহিত ছিল। অশ্রিশ্তদ্ধ 
দীক্ষায় পবিজ্র হয়ে তারা প্রমার, প্রতীহার, রখোড় এবং চৌহান নাম প্রাপ্ত 
হয়েছে । মার্কগডয় ব্যাসদেবকে বলছেন, “কিছুই নূতন হ্ষ্ট হয় না। যাহা 
আছে তাহা ভ্রবীভূত-পরিখতিত-সংস্কত করা বই কার্ধাস্তর নাই। তোমার 
জ্ঞানাগ্লি তৎকার্ধে সক্ষম হইল । শ্থাহাদেবী যেমন পূর্বাচার্ধদিগের আবাহনে 
আবিতুর্তী হইয়৷ অনাচার বর্ধর, পিশাচ সন্তানদিগকে বিশোধিত এবং রাজ- 
চক্রবর্তীর পদযোগ্য করিয়া! দিয়াছিলেন, তোমার আবাহনেও সেইরূপ করিবেন। 
তোমার অগ্মিসংম্পর্শেও অনাচার আচারপৃত হইবে, অসংস্কৃত সংক্কারবিশিষ্ট হইবে 
এবং বিভেদ অভেদ হইবে ।, 

সপ্তম অধ্যায়ে মাঁড়বার উত্তীর্ণ হয়ে পশ্চিম দিকে সি্ুপ্রধেশ। এখানকার 
*নাগবিকেরা। অনেকেই অহিফেনসেবী এবং মুসলমান ধর্মীক্রান্ত । এই অধ্যায়েই 
ভারতে নানাধর্মাবলম্বী নানাজাতীয় মান্থষের একত্র বনাতর কথ! আলোচিত 
হয়েছে । মার্কগেয় বলেছেন, “নানাজাতীয় মনুম্গণের একজ্র সমাগম দর্শনে 
অতি গভীরতর আনন্দ অন্ুভব হয়। অনেকের মধ্যে একত্তের গ্রতীতি হইতে 
থাকে। এই বিভিন্নদেশীয় বিভিন্ন জাতীয় বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী বিভিন্ন বেশধারী, 


২৯৮ ভূদেব মুখোপাধ্যায় ও বাংলা সাহিত্য 


বিভিন্নকার্ধব্যাপূত নরগণ পরস্পর এতো পৃথগ.ভূত হইয়াও একপ্রকৃতিক জীব । 
সকলেরই তলভাগ ভিত্তিমূল, গঠনপ্রণালী এবং চরম উদ্দেশ্য এক। মূলত 
দেশভেদই সকল ভেদের কারণ। ধর্মভেদ, আচারভেদ, জাতিভেদ ও ভাষাভেদ, 
একমাত্র দেশতেদ হইতেই জন্মে। স্থতরাং দেশভেদ রহিত হইয়া গেলে কালে 
আবার একতা! জন্মিবে, সন্দেহ নাই । বাণিজ্যে শুদ্ধ লক্ষ্মীর বাস নহে, নারায়ণেরও 
বাম।' 

ব্যাসদেব জিজ্ঞাসা করলেন, “এই বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী এবং পরম্পর বিদ্বেষভাব- 
সম্পন্ন নরগণ কি কখনও একমতাবলম্বী ছিপ? আবার কখনও কি একমতাবলম্বী 
হইতে পারে? উত্তরে মার্কগ্ডেয় বললেন, *মন্ুস্তমাত্রেই পিতৃপ্ীরসে এবং মাতৃজঠরে 
জন্মগ্রহণ করে, স্বতরাং মন্ুয্যমাত্রেরই মূল প্রকৃতি এক বই ভিন্ন হইতে পারে 
না। যেমন শিশ্ুগণের মধ্যে ধর্মভেদের কোনে! চিহ্ুই থাকে না। প্ররুত 
আদিমাবস্থাতেও সেইরূপ | ধর্মভেদ কেবল শিক্ষাভেদের ফলমান্ত্র 

কিভাবে পৃথিবীতে বিভিন্ন ধর্মের উত্তব হয়েছে এই সম্পর্কে ভুদেবের তবচিস্তা 
উদ্ধার হুক্র্মশিতায় অনবদ্য । মার্কেয়ের কঠে তিনি বলছেন, 

“আকাশ এবং পৃথিবী--পিতা এবং মাতা- পুরুষ এবং প্রকৃতি - ইহারা যে 
দেশে যে রূপ ধারণ করিয়া থাকেন, সে দেশের মনুষ্যের! সেইরূপ ধর্মতত্বগ্রহণ করে। 
যে দেশ বিস্তীর্ণ, বহ্বায়ত ও সমতলক্ষেত্র অথবা সমুদ্রক্লবর্তা সৃতরাং আকাশ 
পৃথিবীতে সংলগ্ন হইয়া! রহিয়াছে দেখায়, সে দেশে পরমেশ ভূতলে অবতীর্ণ হয়েন 
বলিয়া সহজেই প্রতীতি জন্মে। যে দেশ পর্বতময় স্থৃতরাং পৃথিবীবক্ষ উল্লসিত 
হইয়া আকাশ স্পর্শ করিতেছে দেখায়, সে দেশে নরগণ যে শ্বর্গাব্য হইতে 
পারেন, এই ভাবের সঞ্চার হইয়া থাকে । আর যে দেশে আয়ত সমতলক্ষেত্র, 
বিস্তীর্ণ সমুত্রোপকৃল এবং সমুন্নত গিরিশিখর, এই ত্রিবিধ দৃশ্যই সতত বিদ্যমান তথায় 
ঈশ্বরের অবতার হওয়া এবং মনুয্যের ম্ব্গায়োহণ কর! এই উভয়প্রকার ধর্মতত্বই 
লোকের হৃদ্গত হুইয়৷ থাকে । 

মহাঁজানী মার্কেয়ের এই অপূর্ববিশ্লেষণে ব্যাসদেব বলছেন, “এই মহাদেশ 
মধ্যে নানা ধর্মভেদাদর্শনে আমার অন্তঃকরণে যে প্রগাঢ় চিন্তার উদয় হইয়াছিল, 
তাহা আপনার বাক্যাবলী শ্রবণে তিরোহিত হইল । আমি বুঝিলাম যে বিভিন্ন 
ধর্মাবলম্বীরাঁ_-একদেশবাসী হইলে ক্রমশ একধর্মীবলম্বী হইতে পারে ।, 

এই প্রতীতি দ্বারা! প্রবৃদ্ধ হয়ে ব্যাসমার্কগ্ডের খধিহয় অর্ণবপোতে দ্বারাবতীকৃলে 
উপনীত হলেন । দ্বারাবতী ধামে রুক্সিণীদেবীর মন্দিরে তাদের এক অভিনব 


ভূদেবের গ্দেশচেতনা ২০৪ 


অভিজ্ঞত৷ হলো । গুণজ্রিতয় সশ্মিলনকারিণী মহাদেবী যেন সেই মন্দিরে নিত্চ 
অধিষিতা। তাই সেই মন্দিরে স্থট স্থিতি প্রলয়ের মূলতত্ব উদ্ভাসিত হলে! 
ব্যাসদেবের মনে হলো অনন্ত ব্রহ্ধাণ্ড যেন সক্কুচিত হয়ে মন্দিরে পরিণত হলো । 
তিনি দেখলেন, “তাহার সম্মুখে একটি মহাদেশ। নদী ভূধর বন প্রন্তরাদি 
পরিব্যাপ্ত ভূমগ্ডলের প্রতিরপ স্ববপ এ ভূভাগের নানাস্থানে নানাজাতীয় বিকটাকার' 
নরপন্ত বাস করিতেছে । তাহারা কষ্ণকায়, খর্বাবম্বব, কোটরচক্ষু, অবনতনাসিক ও 
্থুলশীর্ষ, এমনকি পুচ্ছমাত্রবিহীন দ্বিভূজ বানরবিশেষ । দেখিতে দেখিতে এ মহা- 
দেশের পশ্চিম সীমীবতী মহসিদ্ধু উত্তীর্ণ হইয়। শুত্রকান্থি, দীর্ঘকায়, আয়তলোচন, 
প্রশস্তললাট, উন্নতনাসা ও স্থুদদীর্ঘ শ্শ্রর/জি-পরিশেভিত্ত মুখমণ্ডল কতকগুলি 
নরদেব আসিয়া উপস্থিত হইলেন । তাহাদিগের প্রভাবে এ নরপস্তুগণ হন্দর শরীর 
প্রাপ্ত হইতে লাগিল, ধর্মজ্নের উপদেশগ্রহণে সমর্থ হইল, পরম্পর হিংসাদেষাদি- 
বজিত হইয়া! একতাপ্রাপ্তির উপযোগী হইয়া] উঠিল । ফলত: &ঁ মহাদেশের স্থানে 
স্থানে যে ধর্মভিন্নতা ছিল তাহা! সম্প্রাদায়ভেদ রূপে, যে জাতিভিন্নতা ছিল তাহা 
বর্ণভেদ রূপে--যে ভাষাভিন্নতা ছিল তাহা অপভুরষ্টতা ভেদরূপে পরিণত হইল। 
আর কিছুদিন এইভাবে চলিলেই মেন সম্মিলনকার্ধ সর্বতোভাবে সম্পন্ন হয় এমনি 
হইয়া ঈডাইল ।, 


অষ্টম অধ্যাযে বোঙ্থাই-এব নিকটবর্তাঁ অধুনালুপ্ত হস্তিত্বীপে একটি রুত্রিম 
পর্বত গুহ[ভিতরে তিনটি প্রকোষ্ঠে যে দেবদেবীগণের পাষাণবিগ্রহেব বর্ণনা আছে 
তা বিশেষ উল্লেখের দাবি করে। ভূদেব-রচনাসষ্ভারের সম্পাদক অধ্যাপক প্রমথনাথ 
বিশী সত্যই বলেছেন, 'পুষ্পাঞ্জলি আর আনন্দমঠ পাশাপাশি রাখিয়া পডিলে 
সন্দেহমাত্র থাকে না যে, ১৮৭৬ সালের পুষ্পাঞ্ভলি ১৮৮২ সালের আনন্দমঠে প্রভাব 
বিস্তার করিয়াছে বিশেষ উদাহরণ হিসাবে বিশী মহাঁশয় বলেছেন, 'পুষ্পাঞ্জলির 
অষ্টম অধ্যায় এবং আনন্দমঠের ১ম ভাগ ১১শ পরিচ্ছেদ প।শাপাশি পড়িলেই বাকি 
সন্দেহটুকু লোপ পাইবে । 

আমরা এই গ্রন্থের শেষ অধ্যায়ে “ভূ্দেব ও বঙ্কিমচন্দ্র-শীর্ষক আলোচনায় এ 
সম্পর্কে বিত্ত আলোচন। করব । 


পুষ্পঞ্জলির নবম অধ্যায়ে আছে মহাঁরা্্ীয়গণের কথা । মারাঠা জাতি এবং 

মারাঠা শোধ ভুদেনের বিশেষ শ্রদ্ধার বন্ত ছিল। তীর '্প্নলৰ ভারতবর্ষের 

ইতিহাসে" ভারতের প্রথম সআাট হলেন শিবাজীর বংশসম্ভৃত রাজ! রামচন্দ্র ॥ 
ভ-১৪ 


২১ ভূদেব মুখোপাধ্যায় ও বাংলা সাহিত্য 


মারাঠা জাতির প্রধান বৈশিষ্ট্য সহিষ্ণুতা ৷ মার়াঠার এই জাতীয় বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে 
একজন মারাঠী বীরের মুখে ভূদেব বলছেন॥_ 

“আমরা সহা পর্বতনিবাী | আমর! মহাঁতপাঃ ভগবান পরস্তরাম কর্তৃক 
প্রতিষ্ঠাপিত। আমর! পরমযোগী মহাদেবের সেবক | সহা আমাদিগের অবস্থান, 
তপস্তা আমাদিগের কর্ম, যোগ আমাদ্িগের অবলম্ব । সহা, তপস্যা এবং যোগাভ্যাস 
তিনই এক পদার্থ। তিনেই ক্রেশ ত্বীকার কর! বুঝায়। আমরা ক্রেশ ম্বীকারে 
ভীত হুইতে পাঁরি না। সহ্যবাসী হইয়| চঞ্চল হইব না, তপশ্চারী হইয়া বিলাস- 
কামী হইব না, যোগাবলম্বী হইয়া যোগত্রষ্ট হইব না। 

“কষ্ট স্বীকার সর্বধর্মের মূলধর্ম। সহিষ্র্তা সকল শক্তির প্রধান শক্তি। যে 
ক্লেশ স্বীকার করিতে পারে, তাহার অসাধ্য কিছুই থাকে না । ভূতনাথ দেবাদিদেব 
চির-তপন্বী, এই জন্য মহাঁশক্তি ভগবতী তাহার চিরসঙ্গিনী | 

মারাঠা দেশেই মহাদেবী সঞ্জীবনীমুতি ধারণ করেছেন, কেননা এদেশের 
আবালবৃদ্ধবনিতা৷ সকলেরই মুখমগ্ডলে একান্ত দৃঢ়তা ও সহিষুতা পরিলক্ষিত হয়। 
তাই মার্কগ্েয় বলছেন, 

'মহাদেবী এইজন্যই এখানে সঞ্ধীবনীমৃতি ধাবণ করিয়া আছেন, সহিষু্তাই 
শক্তির প্রকৃত অনুপ । সহিষ্রতাপবিহীন কত কত লোক স্বধর্মপরিভ্র্ট স্বজা তিচ্যুত 
হইয়! আপনাদিগের নাম পর্যন্ত বিশ্বৃত হইয়া গিয়াছে । কিন্তু এদেশের হদয়- 
পাষাণে পূর্বপুকষদিগের প্রতিমা ক্ষোদিত রহিয়াছে । এখানে সন্জীবনী মহাদেবী 
সবন্থরূপে বিরাজ করিতেছেন ।” 

দশম অধ্যায়ে কুমীবিকা-সেতুবদ্ধ-রামেশ্বর পরিব্রমা। এখানে ভূদেবের 
দার্শনিক মননশীলতার পরিচয় পরিসক্ফুট হয়েছে । তাই এই অধ্যায়ের শিরে।নাম 
ধের্মজ্ঞানলাভের পথ - মৃত্যুর স্ববপদর্শন 1, 

মহাভারতে বনপর্বে বক-যুধিঠির সংবাদে বকরপী ধর্মরাজের শেষ প্রশ্নতু্টয় 
ছিল-_কা চ বাতা, কিমাশ্চর্যং ক পন্থা? কশ্ব মোদতে? পৃথিবীর বাতা 
কি, আশ্চর্য কি, পথ কি এবং স্থথী কে? উত্তরে জ্যেষ্ঠপাগডবের কণ্ঠে মহাকবি 
বলেছিলেন, 

অন্মিন্‌ মহামোহময়ে কটাহে 
সুর্যাগ্নিনা রাত্রিদিনেদ্ধনেন 
মাসর্তুদর্বী পরিঘট্টনেন 

ভূতানি কাল: প্রচতীতি বার্তা ॥ 


তৃদ্বেবের হ্বদেশচেতনা ২১১ 


ভূদেবের পুষ্পাঞ্জলিতে মৃত্যুর কণ্ঠে পুনুরায় সেই প্রশনচতুষটয় উত্থাপিত হলো । মৃত্যু 
বলছেন, যুধিষ্ঠির কালোচিত প্রকৃত উত্তর প্রদান করে সিদ্ধকাম হয়েছিলেন। যুগে 
যুগে এই প্রশ্ন উাপিত হয়, তার প্রকৃত উত্তর না দিতে পারলে পর্ণমনোরথ হওয়া 
যায় না। তাই 'পুষ্পগলি'তে ভূদেবের বেদব্যাস প্রশ্নচতুষ্টয়ের উত্তরে বলছেন, 

“সংসাররূপ বিচিত্র উদ্যানে প্রাণিবৃক্ষ সংরোপিত হইয়া আছে। মৃত্যুকূপধানী 
বিধাতা৷ তাহাতে নিত্যনৃতন স্থষ্টির বিধান করিতেছেন । জগতের প্রকৃত বার্তা এই । 

'পঞ্চভূত পরিপাকে জীবদেহের জন্ম হইতেছে, এবং সেই জীব ক্রমশ পরিণত 
হইয়া ঈশ্বত্থের অধিকারী হইতেছে । যে সাক্ষাৎ নারায়ণ মৃত্যুপতির পাঁলনগুণে 
এতাদ্ুশ সমূহ মঙ্গলসাধন হইতেছে, লোকে তাহাকে ভয় করে এবং অমঙ্গন বলিয়া 
বোধ করে। ইহা অপেক্ষ! অধিকতর আশ্র্য আর কি? 

“থটটি-স্থিতি-লয় কার্য এই জগতের মধ্যেই নির্বাহিত হয়। মৃত্যুপতি শিবরূপ 
ধারণ করিয়া মগণ্ডলীভূত নাগরাজের দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া আছেন। অতএব 
বিশ্বকাড সমুদয়ই বৃত্তাকার পথে নির্বাহিত হইতেছে। 

“যে ব্যক্তি, আপনার পূর্বজন্ম ছিল--পরজন্মও হইবে, ইহা! নিরস্তব স্থৃতিপথে 
জাগরূক রাখিয়া, আপনাকে অংশরূপী বলিয়া জানে, এবং অভিমানশূন্য হইয়া 
অংশধর্ম গ্রতিপ।লন করে, সেই সুখী ।, 

এই অংশে ব্যাসকঠে তত্বদর্শী ভূদেব বলছেন, নিত্যনৃতন হষ্টিই পৃথিবীর বাঙা। 
মৃত্যুপতি নারায়ণের পালনগুণে জীব ক্রমশ ঈশ্বরত্বের অধিকারী হচ্ছে, অথচ 
মানুষ মৃত্যুকে ভয় করে, এর চেয়ে আশ্চর্য কি আছে? ্ষ্টি-স্থিতি-লয় এই 
বৃত্তাকার পথেই বিশ্বক।গু নির্বাহিত। যে ব্যক্তি জন্ম-জন্মান্তরে বিশ্বাসী হয়ে 
অভিমানশূন্য হয়ে নিজের ধর্মপালন করে সেই স্থথী। জগঘ্যাপার সম্পর্কে ভূদেবের 
এই নবব্যাখ্যা উনবিংশ শতাব্দীর বাঙালী মনীষার এক সার্থক উদাহরণ । 


৬ 


দশম অধায়ে ভারতের দক্ষিণপ্রান্ত কুমারিকা পরিক্রমা শেষ করে ব্যাস- 
মার্ক্ডেয় খাষিদ্য় পূর্ব উপকূল ধরে উৎকলরাজ্যের জগন্নাথ মন্দির দর্শন করে 
গঙ্গাসাগর সংগম দিয়ে পূর্বাভিমুখে বঙ্গভূমিতে উপনীত হুলেন। বঙ্গভূমির 
নিসর্গপ্রক্কতি এবং বঙ্গবাসীর চারিত্রধর্মের বর্ণনাপ্রসঙ্গে ভূদেবের ম্বদেশচেতনা 
তুঙ্গশিখরে আরোহণ করেছে। মার্কগ্ডয় এই পুণ্যতূমির বর্ণনায় বলছেন, 


২১২ ভূদেব মুখোপাধ্যায় ও বাংলা সাহিত্য 


“এই দেশ সিন্ধুগঙ্গা-সংগমজাত ।...দেখো। দেখো, হর্ণদী কেমন আনন্দোৎফুললা 
হইয়া সাগরসংগমে প্রধাবিতা হইয়াছেন এবং অগাধসত্ব মহাসাগর কেমন বাহুযুগল 
প্রসারিত করিয়া ভগবতীকে আপনবক্ষে ধারণ করিতেছেন। মহাজ্জান ও মহতী- 
প্রীতির এই সম্মিলনভূমি।, 

বঙ্গভূমির অধিবাসীদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হয়ে মার্কগ্ডেয় বলছেন, 

«এই মহাতীর্ঘবাসেব সমস্ত শুভফল এখানকার মন্থজগণের মধ্যে ফলিত 
রহিয়াছে । তাহাদিগেরও চিত্তুভূমি মহাজ্ঞান এবং মহতী রীতির সংগমস্থল। 
সাংখ্যহু্প্রণেতা কপিলদেব অন্যসকল দেশ ত্যাগ করিয়া এই দেশে আসিয়া বসতি 
করেন। তাঁহার অংশাবতারগণ ন্যায়দর্শন ব্যাখ্যার যথোপযুক্ত স্থান বুঝিয়৷ এই 
দেশে অবতীর্ণ হয়েন, এবং গ্রীতিপীযৃষপূর্ণ গৌবিন্বগীতিও এই দেশে সংগীত হয়। 
কিন্তু অন্য কথায় গ্রয়োজন কি? চতুর্থ যুগের প্রকৃত বেদশাস্ত্র এই দেশেই প্রকাশিত 
হইয়াছে । এই দেশ পরমপবিত্র বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের, সুক্মান্থসন্ধায়ী তাকিকবর্গের 
এবং প্ররূত জ্নমার্গাবলম্বী শক্কিসমুপাঁসকদিগের প্রন্থতি। এখানকার লোকেরা 
কলিকালেও দেবভ।যাঁর প্রায় সমগ্রর্ূপেই অধিকারী হইয়া আছে। 

'ফলকথা, সত্যযুগে সরন্বতীসম্তান ব্রহ্মধিগণ যে কার্য সম্পন্ন করিয়াছিলেন এই 
যুগে ভাগীরথীসন্তানদিগের প্রতিও সেই কার্ধে ভার সমপিত রহিয়াছে । 
ইহাদিগের দেশে পূর্বপিতৃগণেব পুনরুদ্ধার সাধিত হইবে ।” 

“এই বঙ্গভূমি সণ্দয়ই মহাতীর্ঘ। ইহার মুন্তিকা দেবাদিদেব মহাদেবের 
শরীরবিধোত বিভূতি । ইহার জল তাহার জটাজুটোচ্ছিই্ব্রহ্মবারি। এখানকার 
পাদ্পগণ দেববৃক্ষ। এখানকার ফল-মূল-শশ্যাদি সাক্ষাৎ অমৃতপূর্ণ। ইহা! 
ভুলোকের নন্দনকানন। এখানকার নরনারীগণ দেবদেবী। কালধর্মবশে ইহারা 
পাঁতীলশায়ী হইয়া রহিধাঁছে ৷ কিন্তু এ রসাতলগামী গঙ্গাবারি কি ভম্মমাত্রাবশিষ্ট 
সগর সন্ভানদিগকে উদ্ধার কবেন নাই? 

কপিলদেবপ্রিয়া, স্যায়শাস্ত্প্রন্থতি, তত্ব শাস্ত্জননী বঙ্গমাতা কতকাল 
আত্মবিস্থৃতা হইয়া নীচান্বকরণরত থাঁকিবেন ? 

এই জিজ্ঞাসার উত্তর পূর্বেই দেওয়া হয়েছে । “ইহাদিগেরই দেশে পর্বপিতৃগণের 
পুনরুদ্ধার সাধিত হইবে ।” এই প্রসঙ্গে ভূদেব ও বাহ্িমচন্দ্রের ত্বদেশচেতনার 
পরিধি সম্পর্কে একটু আলোচনা কর! অপ্রাসঙ্গিক হবে না। বস্থিমচন্দ্রে 
হ্বদেশচেতনার কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে বঙ্গভূমি। তাই বন্দেমাতরম্‌ সংগীতে 
তিনি বলেছেন, 


ভূদেবের ত্বদেশচেতন৷ ২১৩ 


সগ্ডকোটিককলকলনিনাদকরালে 

ছিসপ্তকোটি তৃজৈর্ধ ত-খর-করবালে, 

অবল। কেন মা এতো বলে । 
এখানে জননী জন্মভূমির সন্তান সপ্তুকোটা। বলাই বাহুল্য ইনি বঙ্গজননী | 
বঙ্িমচন্দ্রের চেতনায় বঙ্গভূমিই তাঁর জন্মভূমি । পক্ষান্তরে ভূদেবের হ্ব্দেশচেতন৷ 
সমগ্র ভারতভূমিতে পরিব্যার্থ। তাই ভারতপরিক্রমাই তাঁর জন্মভূমি পরিক্রমা] | 
তবে তিনি যেমন এই ভারতভূমির মারাঠীর শৌধবীর্কেই শ্রেষ্ঠত্বের আসনে 
বসিয়ে তার ্বপ্নলন্ধ ম্বাধীনভারতে শিবাজী বংশীয় বামচন্দ্রকেই ভারতের প্রথম 
সমাটের স্থলাভিষিক্ত করেছেন, তেমনি তার দৃষ্টিতে 'বঙ্গভূমি সমুদয়ই মহাতীর্থ । 
***ইহা ভূলোকের নন্দনকানন”, বঙ্গবানীর “চিত্তভূমি মহীজ্ঞান ও মহতী প্রীতির 
সঙ্গমস্থল।* তাই সত্যযুগে সরম্বতীসন্তান ব্রহ্মধিগণ যে কার্য সম্পন্ন করেছিলেন, 
এই যুগে ভাগীরথীসন্তানগণ তাই করবেন। ভারতমহিমার পুনরুদ্ধার সাধন এদের 
দ্বারাই সম্ভব হবে। বাঁঙালী ভূদেবের এই বাঙালীগ্রীতি সংকীর্ণ প্রাদেশিকতার 
পরিচায়ক নয়, পরবর্তীকালে (১৯০৬) গোপালরুষ্* গোখলে যেকথা বলেছিলেন-_ 
দা, 7367891 0010055 6008, [0019 01017008 60000170্-_এই সত্যই ত্রিশ 
বৎসর পূর্বে ভূদেবের কে উচ্চারিত হয়েছে । 


৭ 


পুষ্পাঞ্লির তীর্থপরিপ্রমা সমাপ্ত হয়েছে কামাখ্যাতীর্থে। খবিদয় বঙ্গভূমির পূর্ব 
প্রান্তে নৌকাযোগে যে নদীর উপকূলে অবতীর্ণ হয়েছিলেন তার নাম কর্ণফুলি। 
সেখান থেকে তাঁর! পৌঁছলেন চন্ত্রশেখরে-সীতাকুণ্ডে। তারপর তীরা উপনীত 
হলেন সর্বপ্রধান মহাঁতীর্থ 'পর্বফলপ্রদ' কামাখ্যাক্ষেত্রে। কামাখ্যাকে ভূদেব 
বলেছেন মন্ত্রসাধনের তীর্থ। “এখানে অতি কঠোর তপস্তা করিতে হয়, ইষ্টমন্ত্রের 
মানন্জপ করিতে হয়। অর্থাৎ মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পাতনই কামাখ্যা 
তীর্থের ইঠ্টসাধন। এই ইঠ্টসাধনেরই অন্য নাম শক্তিসাধন। “ইষ্টপাধন 
করিব_ সর্বন্ধ বিনষ্ট হয়--হউক, শরীর যায়-_যাউক, নাম ডুবে--ডুবুক, এমত 
প্রতিজ্ঞীবড় বীরুপুরুষেরাই এই মহাঁসাধনে বত হুইতে পারে। ইহা সাক্ষাৎ 
শক্তিনাধন।, 

শরীরপাতের প্রতি জ্রক্ষেপমাত্র না করে বীরপুরুষেরা কিভাবে এই শক্তিসাধন 


২১৪ ভূদেব মুখোপাধ্যায় ও বাংল! সাহিত্য 


করবেন সে সম্পর্কে মার্কগ্ডেয় বলেছেন 'সাধকভেদে অভিষ্ট দেবতার রূপতেদ হয় । 
বিভিন্ন রূপ দেবতার পুজা পদ্ধতিও বিভিন্ন । তোমার (ব্যাসদেবের ) ধ্যানগম্য 
যে মৃতি, তাহা! এ পর্বস্ত অপর কাহারও ধ্যানগম্য হয় নাই। স্থৃতরাং সেই মৃতির 
পূজা এবং সাঁধনবিধি তোমাকেই স্বয়ং তপন্তাবলে জানিয়া লইতে হইবে ।, 

এখানেই 'পুষ্পাঁজলি? গ্রন্থের উপসংহার রচিত হয়েছে। ভূদেব পুষ্পাঞ্জলির 
আরেকটি খণ্ড রচনার পরিকল্পনা করেছিলেন। কিছু কিছু খসড়াও প্রস্তুত 
করেছিলেন। কিন্তু এই পরিকল্পিত গ্রন্থখানি ভূমিকাঁতেই অসমাপ্ত হয়ে বয়েছে। 
আমাদের মনে হয়, পুষ্পাুলিতে ভারতপবিক্রমা যেভাবে সম্পন্ন হয়েছে তাতেই 
গ্ন্থথানি পূর্ণাঙ্গরূপ লাভ করেছে। গ্রস্থীরস্তে দেশভক্ত ব্যাসদেব ধ্যানে যে অপূর্ব 
মৃতি দর্শন করেছিলেন ভারততীর্ঘ পরিক্রমা করে তিনি সেই ধ্যানপ্রাপ্ত দেবীমৃততির 
ধপ্রদক্ষিণ সহকারে দর্শনলাভ" করলেন । এই দেবীর পূজা এবং সাধনবিধি কি 
হবে দেশতক্ত তাঁব মনোগুহায় প্রবেশ করেই তা অবগত হবেন। কিন্তু সর্বন্ষপণ 
শক্তিসাধনই যে সেই ইষ্টসাধন, এবং তা হবে গুপ্তসাধন, এই ইঙ্গিত করেই ভূ্দেব 
তীর গ্রন্থ সমাপ্ত করেছেন। বঙ্কিমচন্দ্র আনন্দমমঠে ধৃত বন্দেমাতরম্‌ সংগীতকে 
বলেছেন মাতৃন্তোত্র। পুষ্পাঞ্জলিও তৃদেবের মাতৃস্তোত্র। 


উল্লেখপঞ্জী 


. গ্বপ্নল্ ভারতবর্ষের ইতিহাস 


ভূমিকা ভুদেব-রচনাসস্ভার (২ সং) 
ভূতীয় পরিচ্ছেদ 

পঞ্চম পরিচ্ছেদ 

* দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ 

তদেব 

তদেব 

বষ্ঠ পরিচ্ছেদ 

* সপ্তম পরিচ্ছেদ 

* দশম পরিচ্ছেদ 
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১১, শতবাষিক সংস্করণ রবীমত্রচনাবলী নবম খণ্ড 
১৭, তদেব--অআয়োদশ খও 
১৩, দ্বপ্নলন্ব-_তৃতীর পরিচ্ছেদ 
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ভূদেবের স্বদেশচেতনা 


, দশম পরিচ্ছেদ 


ভূদেবচরিত-২ 
তেব 


পুষ্পাঞ্জলি 


ভূদেবচরিত, প্রথম ভাগ, 

তদদেব, 

পুষ্পাঞ্জলি, প্রথম অধ্যায়, ভূদেব-রচনাসন্তার, (২য় সং) 
বঙ্ষিম গ্রন্থাবলী, বঙ্গীয় সাহিতা পরিষৎ, কমলাকাণ্ত, 
গ্রন্থের আভাস, পুষ্পাঞ্জলি। তৃদেব-রচনাসম্ভার, 
দ্বিতীয় অধ্যায়, পুষ্পাঞ্জলি। রচনাসম্তভার, 

৫ম অধ্যায়, পুষ্পাঞ্জলি। রচনাসম্তার, 
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সপ্তম অধ্যায় 
ভূদেব ও বাংলা সাহিত্য 


তি 

বাংলা সাহিত্যে ভূদেবের স্থাননির্ণয় সহজসাধ্য নয়। বাংলা! সাহিত্যের 
এতিহাসিকগণ তীর হ্ব্টিমলক ও মননমূলক রচনাবলীকে সমগ্রভাবে গ্রহণ করতে 
পাবেননি। ভূদেবকে মুখ্যত প্রবন্ধকার এবং প্রবন্ধের আদর্শ গদ্যরীতির শরষ্টা বলেই 
সচরাচর বিচার করা হয়ে থাকে । এঁতিহাপিক উপন্তাসের পথিরুৎ হিসাবেও 
তিনি স্বীকৃতি পেয়েছেন । কিন্তু সত্বগুণান্থিত চাবিত্রধর্ম থেকে অস্থলিত জীবনচর্ধায় 
এই পুরুষপ্রবর তার সমকালীন বাঙালী মনীধিগণের কী গভীর শ্রদ্ধার পাত্র 
ছিলেন, বিষয়বস্তু ও শিল্পধর্মে তাঁর বিচিত্র সাহিত্যকূতি সমকালীন ও পরবর্ত 
সাহিত্যে কী নিগুঢ প্রভাব বিস্তার করেছিল সে সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ গভীর আলোচনা 
আজ পর্যস্ত হয়নি । পরিবার সমাজ ও স্বদেশ সম্পর্কে এই স্থিতধী পুরুষের প্রজ্ঞা- 
প্রস্থত চিন্তারাঁজি সমকালীন ও পরবর্তাঁ সাহিত্যসাধকগণকে কিভাবে অনুপ্রাণিত 
করেছে তারও পুনমূল্যায়ন অসমাপ্ত রয়েছে। তীর সম্পাদিত “এডুকেশন গেজেটে”র 
রচনাবলী শুধু সমসাময়িক সমাজজীবনের প্রতিচ্ছবি মাত্রই ছিল না। 
ভাবীকালের গতিপথ নির্য়েও সেগুলি আলোকবতিকার কাজ করেছে। 
ভূদ্দেব ছিলেন জাতির শিক্ষাণ্তরু । জীবনের সর্বক্ষেত্রে আদর্শ জীবনচর্যার তিনি 
ছিলেন অভ্রাস্ত পথপ্রদর্শক । তীর শিক্ষা ও সাহিত্য-চিন্তা উনবিংশ শতাব্দীর 
শেষার্ধে বাঙালী মনীষাঁর উজ্জল উদাহরণ । হিন্দুমুসলমানের মিলিত অখণ্ড ও 
সমগ্র ভারতের উন্নয়ন ও উজ্জীবনই ছিল তার লক্ষ্য। এই দিক দিয়ে বিচার 
করলে বল! অন্যায় হবে না যে, উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে ভুদেবই ছিলেন 
উদারতম ভারতপথিক। অথচ ভূদেব সম্পর্কে একটি ভ্রান্ত ধারণ! প্রচলিত আছে 
যে, তিনি ছিলেন একজন রক্ষণশীল হিন্দু। কিন্তু প্রকুতপক্ষে ভূদেব সর্বেশ্বরবাদী 
ধর্মচিন্তায় বিশ্বাসী ছিলেন। “সামাজিক প্রবন্ধে ফরাসী দার্শনিক কৌতের 
গ্রুবদর্শন বা ০91651800-এর সমালোচনা করে তিনি বলেছেন, মনুষ্যসমাজের 
প্রতি সহীন্ভূতিমূলক যে ধর্ম তাহারও অতিব্যাপক পদার্থ, যথা বিশ্বজ্ঞান এবং 
বিশ্বগ্রীতি এবং বিশ্বসৌন্দর্ প্রস্ৃতি অত্যুদ্দার ভাবসকল মনুস্তহ?য়ে অধিষ্ঠিত এবং 
ঘখন দেখা যাইতেছে যে সর্বজ্ত্ব, সর্বব্যাপকত্ব, সর্বশক্তিমন্তা, অপাপবিদ্বত্ প্রভৃতি 


ভূদেব ও বাংল! সাহিত্য ২১৭ 


'গুণলক্ষণে লক্ষিত মন্ুষ্যের উপাস্যবস্ত সর্বময়রূপেই বিষ্্মান, তখন পরম্পর হিংস! 
বিদ্বেষ-বিছুষিতাঙ্গ আংশিক এবং কাল্পনিক একটি নরদেব পূজায় মানববুদ্ধি এবং 
মানব্ৃদয়ের তৃত্টি হইবার সম্ভাবনা কোথায়? আমার বোধ হয় যে সর্বেশ্বরবাদই 
পৃথিবীতে ক্রমশ বিভৃত হইবে ।”১ মনুম্তসমাজের প্রতি সহান্থভৃতিমূলক এই ধর্মকেই 
ভূদেব সমাজরক্ষার প্রধান সহায় বলে মনে করতেন। তিনি বলেছেন, 
“মনুয্যশিশ্ুর পক্ষে পিতামাঁতাঁও যাহা, মন্ুষ্যসমাজের পক্ষে ধর্ম এবং ভাষাও তাহা । 
ধর্ম সমাজের পিতা, ধর্ম হইতে সমাজের জন্ম 'এবং রক্ষা, আর ভাষা সমাজের 
মাতা, ভাষা হইতে সমাজের স্থিতি ও পুষ্টি হয়।..*যে সকল লোকের ধর্ম ও ভাব! 
গিয়াছে, সে সকল লোকের স্বতন্ত্র সমাজ আছে, এমন কথা বল! যায় না|” 

ভূদেব বিশ্বাস করতেন, 'স্ব্দেশ-চেতনা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ধর্মগত বিভেদও ক্রমে 
ক্রমে দূরীভূত হয়। বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীরা একদেশবাসী হইলে ক্রমশ একধর্মীবলম্ী 
হইতে পারে ।” ধর্মের মতো! ভাষাগত সম্মিলনও সম্ভব ও শ্তভংকর বলে ভূদেব 
মনে করতেন । তিনি বলেছেন, 'ভাবতবর্ধায় চলিত ভাষাগুলির মধ্যে হিন্দি-_ 
হিন্দুস্থানীই প্রধান এবং মুমলমানদিগের কল্যাণে উহা! সমস্ত মহাঁদেশব্যাপক। 
অতএব অনুমান করা যাইতে পারে ঘে উহাকে অবলম্বন করিয়াই কোনো দৃরবর্তা 
ভাবীকালে সমস্ত ভারতবর্ষের ভাষা! সম্মিলিত হইবে 1১8 

স্বদেশ সম্পর্কে ভূদেবের গর্বের অন্ত ছিল না। তিনি বলেছেন, 'পূর্বকালে 
ভারতবর্ধ পৃথিণীর অপর সকল দেশ অপেক্ষা অতি সমৃদ্ধিশালী বলিয়া প্রসিদ্ধ 
ছিল। এখন ভারতবর্ষ অতি দরিঞ দেশের মধোই গণ্য হইয়াছে ।% “ভারতবর্ষের 
লোকের! ক্রমে ক্রমে উচ্চ উচ্চ অবস্থা হইতে নামিয়া পড়িতেছে ইহাই ভারতবর্ষের 
প্রকৃত অবস্থা । ইহাই বৈদেশিক অধিকারের ফল” 

“সামাজিক প্রবন্ধ" গ্রন্থের ষষ্ঠ অধ্যায়ে “কর্তব্য নির্ণয়” প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন, 
'ভারতসমাজে বিশেষ ভয়ের কারণ দুইটি উপস্থিত হইয়াছে । এক, বিদ্যাহীনতা। 
অপর ধনহীনত1 1”? 

বি্যাহীনতার আলোচনায় তিনি বলেছেন--'শিক্ষা ছুই প্রকারের । এক 
প্রাথমিক শিক্ষা, অপর উচ্চশিক্ষা, তন্মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষা সম্বন্ধে প্রকৃত তথ্য এই 
“যে, এদেশে বন পূর্বকাল হইতে যে প্রাথমিক শিক্ষ! গ্রচলৎ ছিল, উহা! এখন তাহ! 
হইতে পাদমাত্র অগ্রসর হয় নাই।” 'প্রাথমিক শিক্ষা! তো বিস্তারে বাড়ে নাই, 
-গভীরতায় কিছু নন হইয়াছে বলিয়াই বোধ হয়। «দেশের শিক্ষকবর্গ 


২১৮ ভূদেব মুখোপাধ্যায় ও বাংল। সাহিত্য 


তেজোহীন এবং ভিক্ষোপজীবী হইয়াছেন। উহার্দিগের পুনঃ সংস্থাপনের 
জন্য এবং উন্নতিসাধনের জন্য চেষ্ট করাই এক্ষণকার একটি প্রধান কর্তব্য । 
ভারতমমাজ রক্ষার উপযোগী অপর কোনো! কার্যই ইহার অপেক্ষা গুরুতর বলিয় 
বোধ হয় না।, 


“বি্ভাহীনতার পরিহারার৫থে সমাজের করণীয়” সম্পর্কে ভূদেব-নির্দেশিত কৃত্য 
হলো : (১) দেশীয় শাস্ত্র শিল্পাদির প্রগাঁট চর্চা, (*) ইউরোপীয় শিক্ষা ও বিজ্ঞানের 


অন্থশীলন, (৩) শান্ত্রালোচনার সহিত বিজ্ঞানের সম্মিলন, এবং (৪) রাজনীতি 
বিষয়ক আলোচনার সভা স্থাপন ।৮ 


ভারতের ধনহীনতার হেতুনির্দেশে ভূদেব বলেছেন “দেশীয় শিল্পনাশ হইতেই 
সর্বাপেক্ষা অধিক ধনক্ষয় হইতেছে । অতএব ধনহীনতা৷ পরিহাবের উপায় 
সম্পর্কে ভূদেবের মত হলো : (১) বিলামিতার পরিহীর, (২) অকার্ষে অথব্যয় 
পরিহার, (৩) বৈদেশিক দ্রব্যাদির ক্রয় লাঘব, (৪) দেশীয় সালিসের দ্বার! 
মোকদ্দমার নিষ্পত্তি, (৫) যৌথ কারবারের দ্বার! শিল্পের বাণিজ্যের উন্নতি» 

শিক্ষা ধর্ম, সমাজ ও ন্বদেশ সম্পর্কে ভূদ্বেবের এই চিন্তা শুধু পরিচ্ছন্নই নয়, 
অন্রান্তও বটে। ভৃদেবের এই চিন্তারাজি পরবর্তী চিন্তানায়কগণকে কিভাবে 
প্রভাবিত ও অনুপ্রাণিত করেছে তা বিশেষভাবে ভেবে দেখা কর্তব্য । 


কিন্তু বাংলা সাহিত্যে ভূদেবের প্রধান কীতি তার পরিশীলিত গপ্ঠরীতি। 
১৮৭১ গ্রীষ্টা্দে বঙ্কিমচন্দ্র ভূদেবকে বলেছেন--029 ০৫ 626 0696 10886678 ০01 & 
0006 800. 5180:003 73617881 ৪6516. আমরা এই গ্রন্থের প্রস্তাবনায় বলেছি, 
বস্ছিমচন্ত্র ভূদেব সম্পর্কে যখন এই প্রশস্তিবাক্য উচ্চারণ করেন তখনও ভূদেবের 
সাহিত্যসাধনা বেশিদূর অগ্রসর হয়নি। বহ্িমচন্দ্রের এই মন্তব্যের পরে ছুই 
দশকের অধিককাল ধরে ভূদেব নিরলস সাহিত্য করেছেন। এই দীর্ঘকালের 
সাধনায় তার গগ্যরীতি কিভাবে বিবতিত হয়েছে তা অনুসন্ধানের বিষয়। 
এই প্রনঙ্গে মনে রাখা একাস্ত কর্তব্য যে, ভূদেবের হৃষ্টিমূলক রচনার গগ্রীতি 
আর তার চিন্তামূলক প্রবন্ধাবলীর গদ্ভরীতি সম্পূর্ণ হ্বতত্ত্রপথ ধরে বিবতিত ও 


পরিণতিপ্রাপ্ত হয়েছে । আমরা! প্রথমে ভূদেবের হুষ্টিমূলক রচনাবলীর গগ্ঠরীতির 
বিবর্তনের ধার! অনুসরণ করব । 


ভূদেব ও বাংলা সাহিত্য ২১৯ 
সফল স্ব্ন ( ১৮৫৭ ) 


“একদা কোন অশ্বারোহী পুরুষ গান্ধার দেশের নির্জন বনে ভ্রমণ 
করিতেছিলেন। ক্রমে দিনকর গগনমগ্ুলের মধ্যবর্তা হইয়৷ খরতর কিরুণ- 
নিকর-বিস্তার ছারা ভূতল উত্তপ্ত করিলে পথিক অধ্বশ্রমে ক্লীস্ত হইয়া অশ্বকে 
তরুণ তৃণ ভক্ষণার্থ রজ্মুক্ত করিয়া দিলেন, এবং আপনি সমীপবর্তা নিঝ্রতীরে 
উপবিষ্ট হইয়া! চতুর্দিক নিরীক্ষণ করিতে লাঁগিলেন। দেখিলেন স্থানটি ভয়ানক 
এবং অদ্ভুত রসের আম্পদ হইয়া আছে ৷ নিবিড় বনপত্রে সূর্যকিরণ প্রায় 
সর্বতোভাবেই আচ্ছাদিত, কেবল স্থানে স্থানে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ প্রকাশমান মাত্র । 
বুক্ষগণ অতি দীর্ঘ। কাহার কাহার গাত্রে একটিও শাখাপল্লব না থাকাতে বোধ 
হয় যেন উহারা উপরিস্থ পূর্ণচন্্াতপ ধারণের স্তস্ত হইয়! আছে । অদূরে বনহস্তিগণ 
স্থুিতল ছায়াতলে স্থযুপ্তিস্থখান্নভব করত প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বনতরুর পার্থ 
দণ্ডায়মান হইয়া আপনাদিগের অপেক্ষাকৃত খর্বতা প্রমাণ করিতেছে । ফলত, 
বিধাতা নিভৃত নির্জন কাননে, অথব! নির্গম গিরিশিখরেই সত্তর পরম 
বমণীয় শোভা সমস্ত সংস্থাপিত করিয়া থাকেন এই গগ্যরীতি যে বঙ্কিমচন্দ্রের 
প্রথম উপন্তাস ছুর্গেশনম্দিনীতে অনুম্থত হয়েছে তার প্রমাণ ছুগেশনন্দিনীর 
প্রারস্ত অনুচ্ছেদেই পাওয়] যাবে। 


দুর্গেশনান্দনী ! ১৮৬৫ ) 


+৪৯৭ বঙ্গাবের নিদাঘ শেষে একদিক একজন অশ্বারোহী পুরুষ বিষুপুর 
হইতে মান্দারণের পথে একাকী গমন করিতেছিলেন। দ্িনমণি অস্তাচল 
গমনোদ্যোগী দেখিয়। অশ্বারোহী দ্রতবেগে অশ্ব সঞ্চালন কবিতে লাগিলেন । 
কেন না, সম্মুথে প্রকাণ্ড প্রান্তর, কি জানি যদি কালধর্ষে প্রর্দোৌষফকালে প্রবল 
ঝটিকা বৃষ্টি আরজ হয়, তবে সেই প্রান্তরে নিরাশ্রয়ে যৎপরোনাস্তি পীড়িত 
হইতে হ্ইবে। প্রান্তর পার হইতে না হইতেই ক্্যান্ত হইল, ক্রমে নৈশ গগন 
নীল নীরদমালায় আবৃত হইতে লাগিল। নিশাবস্তেই এমন ঘোরতর অন্ধকার 
দিগন্তসংস্থিত হুইল যে, অশ্বচালনা অতি কঠিন বোধ হইতে লাগিল। পাস্থ 
কেবল বিদ্যু্ীপ্তি প্রদশিত পথে কোন মতে চলিতে লাগিলেন ।, 

“নফল স্বপ্ন থেকে “অঙ্ুরীয় বিনিময়ে” ভূদেবের মৌলিক স্থাটপ্রতিত৷ আবেক 
পদ অগ্রসর হয়েছে । ভাষাও হয়েছে অধিকতর রসাত্মক | 


২২০ তৃদ্দেব মুখোপাধ্যায় ও বাংলা সাহিত্য 
অঙ্গরীয় বিনিময় । (১৮৫৭ ) 


“দিললীস্বরের প্রধান সভাগৃহের নাম আম্থাস্‌। তাহার তিন দিক অনাবৃত 
এবং বৃহৎ স্তভদ্বারা পরিশোভিত। এঁ সকল স্তম্ভ এবং ছাদটি সমুদয় হ্ুবর্ণছ্ারা 
মণ্ডিত। ** একটি অত্যুচ্চ বেদীর উপবিভাগে আরঙ্গজেব মযৃরতক্তে উপবিষ্ট 
হইয়াছেন। বাদশাহের পরিচ্ছদ শুত্রবর্ণ সাটিনবস্তরে প্রস্তত, উ্ধীষ হবর্ণময়, তঙ্গিয়ে 
অতি মহামূল্য হীরক কতিপয় দীপ্যমান হইতেছে । * আরঙ্গজেবের মুখাবয়ব অসুন্দর 
বল৷ যায় না। তাহার প্রশস্ত ললাট, প্রখর দৃষ্টি, উন্নত নাপিক। এবং অনারক্ত 
গণ্ডস্থল, দান্তত্বভাব, কুটিল বুদ্ধি এবং জিতেন্দ্িয়তার প্রকাশক হইতেছিল। বেদীর 
পমীপবর্তী কতকটা ভাগ রজত-রেইল ছারা আবৃত । তাহারই অভ্যন্তবে প্রধান 
প্রধান ওত্রা ও ব।জা এবং রাজপ্রতিভূগণ সসন্ত্রমে হ্ব স্ব বক্ষে বাহু বিন্যাস করিয়া 
নতশিরা হইয়] দণ্ডায়মান আছেন। ইহাদ্দিগের মন্তকোপরি কিংখাপেব চন্দ্রাতপ 
স্বর্ণ ঝলর সংযোগে শোভা করিতেছে । বেইলের বহির্ভাগে আর যাবৎ স্থান, 
তাহাতে মনসবদাব প্রভৃতি যোদ্ধুকর্মে নিযুক্ত ব্যক্তিগণ স্ব স্ব পদমর্ধাদাহুসারে 
বাঙনিষ্পত্তি বিনা সশ্কে দণ্ডায়মান আছেন । আম্থাসের বহির্দেশে এবং রাজ- 
তক্তের ঠিক সম্মুখে একটি বৃহৎ পটমণ্ডপ সংস্থাপিত ছিল | বাহির হইতে সেই 
তাশ্ু উজ্জল লোহিতবর্ণ বোধ হয়, কিন্তু তাহার অন্তরাল এমন শুন্দররূপে চিত্রিত 
যে, প্রবেশ করিলেই বোধ হয় কোন বমণীয় উদ্যান মধ্যে আসিলাম। চতুদিক 
যেন ফল ফুল পুষ্প বৃক্ষে পরিপূর্ণ । এই সভামগ্ুপেব ভিতব বাহির সকল স্থানেই 
শত শত ব্যক্তি নান! কার্যোপলক্ষে আসিয়া স্ব শ্ব প্রার্থনাপত্রী হস্তে বাজসম্তাষণের 
কাল প্রতীক্ষা! করিতেছেন ।” 

-_ অষ্টম অধ্যায় | 


ভূদেব-রচনাসম্ভাবের সম্পাদক বলেছেন, 'অঙ্গুবীয় বিনিময়ে বণিত আরঙ্গজেবের 
রঙমহলের বর্ণনা রাজসিংহের বণিত এ প্রনঙ্গকে প্রভাবিত করিয়াছে বলিয়াও মনে 
হয়” 

এই প্রসঙ্গে মহাঁকবি মধুস্ছদন বণিত রাবণের বাঁজসভার বর্ণনার কথাও মনে 
পড়ে। 

সফল শ্বপ্ন এবং অঙ্গুরীয় বিনিময় কথাসাহিত্য । দ্ুতরাং গল্পরসই সেখানে 
মুখ্যরস। "্পলন্ধ ভারতবর্ষের ইতিহাস, কল্পনাতুয়িষ্ঠ রচনা হলেও তা ইতিবৃত্রের 
এলাকাতুক্ত । কিন্তু ভূদেব তার প্রবন্ধমাল! রচনায় যে প্রাঞ্চল গন্ভরীতি অবলম্বন 
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করেছেন ম্থপ্ললক্ক ভারতবর্ষের ইতিহাসে'র গগ্ভরীতি তা থেকে ম্বতন্ত্। গ্রন্থের 
উপসংহারের কয়েকটি অংশ উদাহরণ হিসাবে এখানে উদ্ধৃত হলো : 

“নিশান্ধকার অপগতও পূর্বাকাশ দীপ্যমান। আমি আর মত্যভূমিতে অবস্থিতি 
করিতে পারি না । কিন্তু পাঠকের ভ্রম নিবারণার্থ সংক্ষেপে আত্মপরিচয় দিয়া যাই । 
কালপুরুষ, সুর্য ও চন্দ্ররশ্মি দ্বারা পৃথিবীপুষ্ঠে যে ইতিবৃত্ত লিখিয়া যান, তাহার 
অন্থগামিনী ম্মৃতি দেবী তাহার কিঞ্চিৎ কিঞ্িৎ আবৃত্তি করিতে চেষ্টা করেন। 
আমি এ দেবীর ভ্রীড়াসথী । এ ইতিবৃত্ত আবৃত্তি করিতে সথীর কষ্ট হইতেছে 
বুঝিতে পারিলেই পাঠ ভূলাইয়! দিবার চেষ্টা করিয়৷ থাকি। সকল সময় পারি না, 
বাত্রিকালে স্বপ্রাবস্থায় প্রায়ই কৃতকার্য হই। 

“আমার নাম আশা । উধষা আমার ভগিনী, আমি উধাসহ মিলিত হইতে 
চলিলাম ।, 

বলাই বাহুল্য, এই অলংরুত ভাষা ইতিবৃত্তের ভাষা! নয়। ভূদেব “আশার, মুখে 
ভারতের যে স্বপ্রৌপম ইতিহাস রচনা করেছেন তাতে প্রজ্ঞার চেয়ে কল্পনার স্থানই 
বেশি। ভাষাও তাই অলংকৃত এবং কল্পনাসমৃদ্ধ | 

এই অলংকৃত ও কল্পনাসমৃদ্ধ ভাষ! পুষ্পাঞ্চলিতে চরমোৎকর্ষ লাভ করেছে। 
পুষ্পাঞ্জলির মতো কবিত্বমণ্ডিত ভাষায় উননবংশ শতাব্দীতে বস্বমচন্দ্রেব “কমলাকান্ের 
দণ্তর” ছাড়া অন্য কোনে! গগ্যসন্দর্ভ রচিত হম্সেছে বলে আমাদের জান! নেই । 
পুষ্পাঞ্ুলিকে আমর বলেছি ভূদেবের স্বদেশপুরাণ ৷ ভূদেব তার সামাজিক প্রবন্ধে 
বলেছেন, “পুরাণগুলিকে অলীক কাব্যরচনামাত্র মনে করা ভূল । উহারা কাব্য 
বটে কিন্তু এতিহাসিক কাব্য । পুষ্পাঞ্জলিও 'এতিহাসিক কাব্য”, তাই গগ্ভে রচিত 
হওয়া সত্বেও তার ভাষা পুষ্পিত ও কাব্যস্থরভিত। নিম়্ে পুষ্পাগুলির কবিত্ব- 
সমৃদ্ধ ভাষার কয়েকটি নমুন! উদ্ধত হলে! । 

১. ব্রান্ষণেরা মাড়বার ও সিদ্ুপ্রদেশ অতিক্রম করিয়া সমুদ্রতীরবর্তা একটি 
বাণিজ্যবন্দরে উপস্থিত হইয়াছিলেন। সেই বন্দরে নানাদেশীয় লোক সমাগত 
হইয়া নানাকার্ষে ব্যাপৃত। রাজপথ পিপীলিকা শ্রেণীর ন্যায় জনসজ্ঘে পরিপূর্ণ । 
গৃহসমস্ত যেন মধুচক্রের ন্যায় অবিরত অস্ফুটশ্বরে ত্বনিত। নীলাভ সমুদ্রজল বহুদূর 
পর্যস্ত অর্ণব্যান এবং নৌকাবৃন্দে পরিব্যাপ্ত। এ সকল অর্ণবযানকে কুল হইতে 
দেখিলে বিহগকুল বলিয়৷ অনুভূত হয়-_কতকগুলি যেন পক্ষবিস্তার করিয়! 
নীড়াভিমুখে আসিতেছে, কতকগুলি যেন শীড়ত্যাগ করিয়া আকাশপথে উড্ডীন 
হইতেছে । কোনো কোনোটি যেন উড্ডয়নারস্তে পাখাঝাড়। দিতেছে । কোনে! 
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কোনোটি গন্তব্য স্থানে পৃুছিয়। পক্ষক্কোচপূর্বক আপন স্থান খুঁজিয়া৷ বসিতেছে এবং 
নৌকাবৃন্দ তাহাদিগের শাবকমমূহের ন্যায় ব্যস্তসমস্তভাবে চতুষ্ার্খ ঘেরিয়া 
বেড়াইতেছে ।, 


- সম অধ্যায়, তৃতীয় অনুচ্ছেদ । 
২, 'বুদ্ধ কহিলেন “আকাশ এবং পৃথিবী-_পিতা৷ এবং মাতা-_পুকষ এবং প্ররুতি 
ইহার! যে দেশে যে রূপ ধারণ করিয়া থাকেন, সে দেশে মন্তয্যের। সেইরূপ ধর্মতত্ব 
গ্রহণ করে। যে দেশ বিস্তীর্ণ, বহবায়ত ও সমতলক্ষেত্র অথবা সমুদ্রকুলবতী হৃতবাং 
আকাশ পৃথিবীতে সংলগ্ন হইয়। রহিয়াছে দেখায়, সে দেশে পরমেশ ভূঙলে 
অবতীর্ণ হয়েন বলিয়! সহজেই প্রতীতি জন্মে । যে দেশ পর্বতময়, সুতরাং পৃথিবী- 
বক্ষ উল্লনিত হইয়া আকাশ ম্পর্শ করিতেছে দেখায়, সে দেশে নরগণ যে ন্বর্গারঢ় 
হইতে পারেন, এই ভাবের সঞ্চর হইয়া থাকে | আর যে দেশে আয়ত সমতলক্ষেত্র, 
বিস্তীর্ণ সমুদ্রোপকৃল এবং সমুন্নত গিরিশিখর, এই ত্রিবিধ দৃশ্যই সতত বিদ্যমান তথায় 
ঈশ্বরেব অব্তার হওয়া এবং মনুষ্যের স্বর্গাবোহণ করা, এই উভয়প্রকার ধর্মতত্বই 
লোকের হৃদ্গত হইয়! থাকে 1, 


_সপ্তম অধ্যায়, একাদশ অনুচ্ছেদ । 

৩, 'মধ্যবয়া কহিলেন_-এখানে ভিন্ন তিন্ন দিকে সমূদ্রের ভিন্ন ভিন্ন ভাব 
দেখিতেছি। পশ্চিমদ্দিকে অতি প্রশস্ত মুতি। বীচিসকল ধীরে ধীরে আসিয়া 
কূলসংপগ্ন হইতেছে । সমুদ্র যেন স্থকুমারী পৃথিবীর গাত্রে হাত বুলাইয়! তাহাকে 
ঘুম পাঁড়াইতেছেন। শংখ শঘ্বকাদি বিচিত্রবর্ণ লক্ষ লক্ষ প্রাণী কেমন ধীরে ধীরে 
তীর বাহিয়! উঠিতেছে এবং বেলাভূমিতে বিস্তৃত হইয়। পড়িতেছে। সমুদ্র যেন 
চিত্রময় বস্ত্রাবরণের ছারা পৃথিবীকে আবৃতা করিতেছেন। দক্ষিণে ওরূপ ভাব 
নহে। পৃথিবী স্থপ্টোথিতা৷ যুবতীর ন্যায় উন্নতমুখী হইয়! বসিয়াছেন এবং সমুদ্র 
তাঁহার গলদেশে যে তরঙ্গমালা পহাইতেছেন, তাহা দেখিয়া মধুর হাশ্ত করিতেছেন । 
কত প্রকার মত্্/ মকরাঁদি সমুদ্রজলে ক্রীড়া করিয়া বেড়াইতেছে। কত উড্ডীন 
মতস্ত পক্ষবিস্তার পূর্বক ঝাঁকে ঝাঁকে জল হুইতে লক্ষ দিয়া উঠিতেছে এবং শতাধিক 
ধন্ন দূরে গিয়৷ আবার জলমগ্ন হইতেছে। পৃবদদিকে কি তয়ানক কাণ্ড হইতেছে ! 
সমুত্রোমিসমস্ত পিনাকপাঁণির অন্থচর পিশাচবর্গের ন্যায় উন্মন্ত হইয়া লক্ষ প্রদান 
করিতেছে, ঘেন প্রতি উল্লক্ষনেই পৃথি বীকে প্লাবিতা৷ এবং রসাতলগামিনী করিবে।” 


-ঘশম অধ্যায়, তৃতীয় অনুচ্ছেদ । 
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৮ 


ভূদেবের প্রবন্ধ সাহিত্যের ভাষ! সম্পর্কে পুঙ্ানুপুত্ঘ আলোচনার অভাব নেই। 
উনবিংশ শতাবীতে যুক্তিপরম্পরাগ্রথিত প্রসাদগুণান্সিত প্রীর্জল প্রবন্ধের আদর্শ 
ভাষ! হিসাবে ভূদেবের গগ্ারীতি সর্বজনম্বীকৃত। উনবিংশ শতাব্দীর সাধু-গদ্বী তির 
উদ্ভব ও বিবর্তনে ভূদেবের গগ্ভরীতিই যেন বিবর্তনের শেষসীমা। আর সেই 
রীতির চরমোৎকর্ষ ঘটেছে সামাজিক প্রবন্ধে। তাই সামাজিক প্রবন্ধ থেকেই ছুটি 
দৃষ্টান্ত সংকলন করে আমর! এই প্রসঙ্গের উপসংহার রচনা করতে চাই । 


"উপসংহারে বলি। সমাজ মনুষ্তের সম্মিলনজাত। সুতরাং অন্তঃসম্মিলন 
যত দুঢ হইবে, সমাজ ততই সবল হইবে, এবং উহার ক্রিয়াশক্তিও ততই 
বাড়িবে। সম্মিলন বাড়ে সহাঙ্গভূতির বুদ্ধি হইতে, সম্মিলন বাড়ে হ্বার্থত্যাগ 
হইতে, মোট কথায় সম্মিলন বাড়ে ধর্মের বুদ্ধি হইতে । অতএব যেখানে 
যতদিন যতদূর ধর্ম বৃদ্ধি হইতে থাকে, সেখানে ততদিন ততদূর সমাজেরও 
সর্বাঙ্গীণ উন্নতি হইতে থাঁকে। সমাজের প্রত উন্নতি শুদ্ধ কল কৌশলের স্যট্টিতে 
হয় না, শুদ্ধ সন্ত দরে উপভে।গ্য সামগ্রী প্রস্তত করিতে পারিলেও হয় না, আর 
ধনের অতিশয় বৃদ্ধিতেও হয় না, মৌখিক সামাভাবের বিস্তারেও হয় না, আর 
আত্মমুখে আত্মগরিমা স্থাপন করিলেও হয় না। যে সমাজে মনুষ্তের চিত্তীদর্শ যত 
উচ্চ, তাহার প্রতি যত প্রীতি এবং ভক্তি এবং তৎসাপ্ধনার্থ কায়মনোবাক্যে যত 
চেষ্টা, সে সমাজ সেই পরিমাণে উৎকৃষ্ট সভ্যাবস্থ, ধর্মনিষ্ঠ এবং টন্নতিশল, 

__পাঁশ্চাত্যভাব- উন্নতিশীলতা। 


২. "মাঙ্গষ পথ চলে কেমন করিয়া? একটি পা স্থির থাকে অপরটি অগ্রসর 
হয়, আবার সেইটি স্থির হয়, পূর্বেরটি অগ্রবতী হয়। অতএব গমনরূপ একটি 
কার্ধের মধ্যে স্থিরভাঁব এবং চলভাব ছুইটিই বিদ্যমান থাকে । জীবনবত্মেপধ চলনেও 
পপ হওয়া বিধেয়। প্রবৃততিপ্রভাবে অয়ন, নিবৃত্িপ্রভাবে বিআম। প্রাণিশরীর 
জীবৎ থাকে কিরূপে? হৃৎকোষ সঙ্কুচিত হয়, তাহা হইতে শোণিতধার! নির্গত 
হইয়া সমুদয় দেহে সঞ্চারিত হুইয় পড়ে, আবার হৃৎকৌষ প্রসারিত হয়, তাহাতে 
গ্রত্যাবতিত শোণিতধারা! আপিয়। প্রবেশ করে । অতএব রক্তপ্রবহণ ব্যাপারে 
সক্কোচন এবং প্রসারণরূপ বিপরীত উভয় কার্ধের সম্মিলন হইয়া থাকে। 
আধ্যাত্মিক জীবনরক্ষাও এ প্রকারে হয়। জাগতিক যাবৎ পদার্থের বিভূতি 
জ্ঞানময় কোষে প্রবিষ্ট হয়, এবং সেই জ্ঞানময় কোষ হুইতে কর্মরূপে বহির্ভাগে 


২২৪ ভূদ্দেব মুখোপাধ্যায় ও বাংলা সাহিত্য 


আইসে। ফলত জগতের সকল বস্ততেই দুইটি পরম্পর বিপরীত শক্তির যুগপৎ 
আবির্ভাব থাকে ।, 
_ পাশ্চাত্যভ।ব--এহিকতা 
এই ছুটি উদ্ধৃতি থেকে বোঝা! যাবে, ভুদেবের গদ্য শুধু যুক্তি-পরম্পরা-গ্রথিতই 
নয় এবং প্রাঞ্ুলতাই তার প্রধান গুণ নয়, গতিশীলতা অর্থ।ৎ চিন্কাভাবনাকে পদে 
পদে এগিয়ে দেওয়াই তার ধর্ম। ভূদেবেব মুকমানসেরই যথার্থ বাহন তাঁর খঙ্জ, 
শুভ্র, সরল ও সুন্দর গছ্যরীতি | 


ভূদেব ও বাঁঙকমচন্দু 
১ 


ভূদেব বাংলা এঁতিহামিক উপন্যাস রচনাঘ পথিকৎ ছিলেন । বস্ধিমচন্দ্রও 
এঁতিহাসিক রোমান্স বচনা করেই তাঁর অপূর্বস্থন্দর কথাসাহিত্যের গৃত্রপাত 
করেন। স্বভাবতই ভূ্দেবের “অঙ্গুরীয় বিনিময়' বঙ্কিমচন্দ্রের “ছুগগেশনন্দিনী” 
রচনায় কোনো প্রভাব বিস্তার করেছে কি না এ জিজ্ঞাসা মনে উদ্দিত হয় । “বঙ্গ 
সাহিত্যে উপন্যাসের ধার গ্রন্থে অধ্যাপক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্য।য় ভূদেব 
সম্পর্কে বলেছেন, 

১. অন্ুরীয় বিনিময় “এতিহাসিক উপন্তাস-জাতীয় রচনার সাধারণ 
আঙ্গিক ও মূল স্ব প্রবর্তনের কৃতিত্বের অধিকারী । 

২. এই উপন্যাসে “ইতিহাসের সত্যনিষ্ঠা এবং কল্পনারসেব সিদ্ধি যুগপৎ 
সম্পাদিত হইয়াছে ।' 

৩. গ্রন্থের কেন্দ্রস্থ আকর্ষণ রোপিনারার গিরিসংকটে অপহরণ, শিবজী- 
রোসিনারার প্রণয়সধার, দিল্লীতে বন্দী-অবস্ায় অবস্থান কালে শিবজীর তীহার 
নিকট বিবাহপ্রস্তব ও রোসিনারার মহৎ আত্মবিসর্জনের প্রেরণায় এই প্রেমের 
প্রত্যাখ্যান-_এই সমস্ত আবেগপ্রধান ও গৌরবময় দৃশ্ত লেখকের কল্পনা-উত্তাবিত। 
এঁতিহাপিক প্রতিবেশ হৃষ্টি ও চরিত্রচিত্রণ এবং গাহস্থ্য জীবনের তথ্যবন্ধনমুক্ত 
অথচ ভাবসত্য নিয়মিত, রলসিক্ত ও মানবিক আবেদন-সমৃদ্ধ, নংযোজক 
ঘটনাবলীর সুষ্ঠ বিন্তাস ও সমন্বয়েই এতিহাসিক উপন্যাসের সার্থকতা ৷, 

৪. “ভূ্দেব এতিহাসিক উপন্তানের এই প্রাণরহস্যটি নিজ সহজ ওচিত্যবোধ 
ও ইতিহাস জানের সাহায্যেই আয়ত্ত করিয়াছিলেন ।, 


ডূদেব ও বাংল! সাহিতা ২২৫ 


অধ্যাপক বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই সুক্ষ বিশ্লেষণে এঁতিহাঁসিক উপন্যাসের যে 
প্রাণরহস্ত ধরা পড়েছে এবং পরবর্তাকালে রবীন্দ্রনাথ যাফে বলেছেন “এতিহাসিক 
রস” তার প্রথম প্রকাশ ঘটেছে ভূদেবের “অঙ্গুবীয় বিনিময়ে” এবং তাই শিল্পরূপে 
সবাঙ্গহুন্দর হয়ে উঠেছে বহ্ছিমচন্দ্রের সৃষ্টিতে । 

দুর্গেশনন্দিনী রচনায় বঙ্কিমচন্দ্র স্কটের “আইভান হের ছারা অনুপ্রাণিত 
হয়েছিলেন, একথা অস্বীকার করলে সত্যের অপলাপ ঘটবে । কিন্তু বন্কিমচন্জ 
যে “অন্গুরীয় বিশিময়ের ছারাও প্রভাবিত হয়েছিশেন একথাও অন্বীকার করা যায় 
না। ভুদেব-বচন।সম্ভরের সম্পাদক বলেছেন, “হর্গেশনন্দিনীর (১৮৬৫) 
জগৎসিংহ ও আয়েষার প্রণয়কাহিনীর চিত্রমূল শিবাজী ও রোশিনারার 
প্রণয়কাহিনী | শিঝজী ও জগৎসিংহের মধ্যে মিল অধিক না হইতে পারে 
কিন্তু বে|শিনারা ও আয়েষার মিল ম্বীকার না করিয়া উপায় নাই ।, 

ভূদেব অবশ্য বাদশ।5-ছুহিতা ও শিঝ।জীর প্রণয়ক।হিনী “রোমান্স মব 
ভিস্টবি* থেকে সংগ্রহ করেছিলেন । কিন্তু একজন বিদেশী লেখকের পক্ষে তার 
বর্ণাট্য আলেখ্য রচনা যতটা মহজসাধ্য ছিল, ভূদেবের পক্ষে নিশ্চয়ই ততটা ছিল 
না। তাই তিনি মূল উংরেজী কাহিনীকে এদেশীয় সম'জম।নসের অনুকূল করে 
পুনবিন্যস্ত করেছেন । তবু ভূদেব এই প্রেমের মহিমা বর্ণনায় যে উদারত|র 
পবিচয় দিয়েছেন তা বোধ হয় বঙ্কিমের পক্ষেও সম্ভব ছিল ন। | বস্কিমচন্দ্রের 
আয়েষা জগৎপিংহকে ভালোবেসেছিল, কিন্তু উভয়ের মিলনের পথে ছিল ছুর্লজ্ঘা 
বাধা । তাদের মাঝখানে তিলোত্তমা ছিল বলেই যে বাধার কষ্টি হয়েছিল তা 
নয় ধর্ম ও সমাজের অলজ্বনীয় বাধ।ও সেখানে ছিল । তাই অযেষাব অঙ্গুলিতে 
যে অঙ্গুবীয় ছিল তার মধ্যে প্রেমের সঞ্জীবনীস্থ্ধা! ছিল না, ছিল প্র।ণহন্তার ক 
গরল। জগতৎসিংহ-তিলোত্তমার বিবাহে উপস্থিত হয়ে আয়েষা তিলোত্তম।কে 
শুধু রত্বীভরণই পরিয়ে দেয়নি, তার জীবনের শ্রেষ্ঠ বত্বও উপহার 
দিয়ে এসেছে । তারপর গৃহে প্রত্যাবর্তন করে তার মনে হয়েছিল হীরক- 
অঙ্গুবীয়ের আধারে রক্ষিত বিধ পান করে জীবনের সকল তৃষা! নিবারণ কর ছাড। 
তার আর কোনে৷ উপায় নেই। কিন্তু পরমূহ্র্তে তার মনে হল “যদি এ যন্ত্রণ। 
সহিতে না পারিলাম, তবে নারীজন্ম গ্রহণ করিয়াছিলাম কেন?' সারাজীবন- 
ব্যাপী এই বিরহ্যস্ত্রণা বক্ষে ধারণ করেই আয়েষা সাহিত্যনংসারে শ্রেষ্ঠ নারীরত্ব। 
দুর্গেশনন্দিনীর এই উপসংহার অবশ্যই শিল্পনম্মত। কিন্ত ভূদেব শিবাধী- 
যোশিনারার আপাত বিচ্ছেদময় প্রেমকে পরলোকে পুনমিলনের প্রত্যাশায় 


ভ্‌-১৫ 


২২৬ ভূদেব মখোপাধ্যায় ও বাংলা সাহিত। 


বেঘনামুক্ত করে তুলেছেন। শিবাজী যখন বিবাহের প্রস্তাব করেছিলেন তখন 
রোশিনারার দ্বিক দিয়ে কোনে বাধা ছিল না। কিন্তু তার প্রেম আত্মেষ্জিয়- 
প্রীতি ইচ্ছার বশীভূত ছিল ন1। প্রিয়তমের সর্বাঙ্গীণ কল্যাণই ছিল তাঁর ঈপ্সিত। 
ভূদেব প্রেয়োবোধের চেয়ে শ্রেয়োবোধকে প্রাধান্ত দিয়ে প্রেমকে রোমান্সের 
কুহ্থমিত রাজ্য থেকে এক মঙ্গলময় আদর্শলোকে উন্নীত করেছেন । ভূদেব 
শিবাজীর গুরু রামদাসের কণ্ঠে এই প্রেমের মহিমা বর্ণনা করে বলেছেন “ষাহাবা 
প্রাণ বিসর্জন ছারা পাতিব্রত্য রক্ষা করেন তাহারাঁও ইহার ন্যায় পতিপরায়ণা 
নহেন। মহারাজ আমি অন্মতি করিতেছি আপনি এ অঙ্ুবীয় গ্রভণ 
করুন এবং যদি শাস্ত্র সত্য হয়, তবে পরজন্মে এই বাদসাহকন্যাই আপনকার 
সহধঞ্জিণী হইবেন ইহার সন্দেহ ন।ই।, 

উপন্তাসেব এই অন্তিমব|ক্যে ভূদেবের সংক্কারমুক্ত মনের পবিচয় পাওয়া যায়। 
ামদাস স্বামী হিন্ধুশান্ত্ররে দোহাই দিয়ে বলছেন, “যদি শাস্ত্র সত্য হয়, তাহলে 
পরুজন্মে এই বাদসাহকন্যাই হিন্দুকুলতিলক শিবাঁজীর সহধযিণী, হবেন। এখানে 
ভূদেবের দৃষ্টিতে কল্যাণময় প্রেমের মিলনে হিন্দুমুসলমানের সাম্প্রদায়িক ধর্শ- 
গ্কার কোনে! বাধ।ই হ্ট্টি করেনি । বরং এই মিলন শাস্ত্রসম্মত বলেই বিঘোঁধিত 
হয়েছে। ব্রাঞ্ষণ্য সংস্কীরে অচলপ্রতিষ্ঠ ভূদেব যদি রক্ষণশীল হতেন তাহলে তীর 
পক্ষে এই মিলনের কল্পনা কিছুতেই সম্ভব হ'ত না। এখাঁনে লমাজচেতনায় 
ভূদেবকে বস্ধিমচন্দ্রের চেয়েও প্রগতিশীল বলে মনে হয়। বহ্ধিমচন্দ্রের উপর 
ভূদেবের প্রভাব অবিসংবাদিত ভাবে ধরা পড়েছে আনন্দমঠে । আনন্দমঠে বঙ্ছিমচন্ত 
স্বদেশপ্রেমের যে উদান্ত স্তোত্র রচনা করেছেন তার প্রেরণামূলে ভূদেবের 
পুষ্পাঞ্লি' যে বিশেষভাবে ক্রিয়াশীল ছিল তা৷ কিছুতেই অস্বীকার করা যাবে না। 
ভুগেব-বচনাসম্ত।রে সম্পাদক যে সারৃশ্ঠের কথা বলেছেন, আমরা প্রথমেই সেই 
সাদৃশ্ঠের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করব। 

পুম্পাঞ্চলির অষ্টম অধ্যায়ে ভূদ্দেব লুগ্ততীর্থ হস্তিদ্বীপে দেবমুতির বর্ণনায় 
বলছেন : "এই বলিতে বলিতে তাহার! একটি পর্বতগুহার ছারে উপস্থিত হইলেন, 
গুহাটি কৃত্রিম একটি প্রকাণ্ড পাষাণ কাটিয়৷ নিমিত। উহার তিনটি প্রকোষ্ঠ। 

প্রথম প্রকোষ্ঠে একটি প্রকাণ্ড পাষাণমৃতি । মৃতিটি ত্রিশিরক্ব-_চতুরহস্ত সমস্বিত। 

বৃদ্ধ কহিলেন-_“শিল্পকার কেমন নৈপুণ্য সরকারে সত্বরজন্তম স্বরূপ গ্ণত্রয়ের 
সম্মিলন-জাত মুতি সৃষ্টি করিয়ছে। মধ্য মুখটি ব্রদ্ার। তাঁহার দক্ষিণে 
এবং বামে বিষণ এবং শিবের মুখ |, 


ভূদেব ও বাংল। লাহিত্য ২২৭ 


'মধ্যবয়! জিজ্ঞাসা করিলেন-_হ্াীত চারটির অধিক নাই কেন? 

'বৃদ্ধ উত্তর করিলেন-বিশ্বরূপ ভগবানের কোটি কোটি মুখ ও কোটি কোটি হস্ত। 
কিন্তু মন্তুম্তের যেরূপ বুদ্ধি, তাহাতে ভগবানকে মৃতিমান করিষা দেখাইতে হইলে 
চারিহস্ত অমন্িত করিয়াই দেখাইতে হয়। মন্ুষ্যবুদ্ধিতে ভগবান আকাশ 
কাপ, জ্ঞান, জীবনের আধ|র বলিয়।ই প্রতীয়মান হয়েন। এইজন্য তাহাকে শঙ্খ- 
চএ-গদা-পদ্মধারী চতুভূ জবপী করিয়াই প্রকাশিত করিয়! থাকে । 

'ব্রা্মণেরা মন্দিরেব ছ্িতীয় প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিলেন | সেখানে তিনটি 
প|য|ণময় মৃতি দৃষ্ট হইল । একটি শিবের একটি পার্বতীর এবং একটি কামদেবের । 

“বুদ্ধ কভিলেন-_“এ স্থলে কামদেবরূপী গাঢতম প্রেম শিনবপী পুরুষকে পার্বতীরূপা 
প্রকৃতির সহিত উদ্বাহবন্ধনে সম্বদ্ধ করিতেছেন । ত্রিগুণময় পুরুষ হইতেই শ্ষ্টি হয 
ন। | সষ্টিকার্ষের এই দ্বিতীয় প্রকরণ ।” 

'ত্রা্ষণেরা গুহার তৃতীয় প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিলেন । ৩থায় পাষাণময় অর্প 
নাবাখরমুতি__তাহার দক্ষিণে গণেশ, বামে লক্্মীসেবিত কাঁতিকেয় | 

“বুদ্ধ কহিলেন--প্ররুতি এবং পুকষের- শক্তি এবং শিবের গতি এবং জডের্‌ 
সম্মিশনসাধন হইয়] স্থট্টিকাধ সম্পন্ন হইয়াছে । শিল্পকার গণেশরপী ব্রহ্ম।কে 
শ্বলদেহ, পশ্তমুখ এবং লহ্বেদর করিয়া তিনি যে সর্বাগ্রপূজ্য ভক্ষ্য গ্রহণের অধিষ্ঠাতা, 
হা কেমন স্থুম্পষ্ট প্রদর্শন করিয়াছেন! কাতিকেয় মুতিকেও স্থন্দরীসেবিত 
অঙ্গসৌ্টবসম্পন্ন এবং বিক্রমশালী যুদ্ধবিশারদকপে মৃতিমান করিয়া তিনি যে স্তা- 
সংসর্গাধিষ্ঠাতা বিষণ, তাহাঁও কেমন মুতিম[ন করিয়াছেন! বাস্তবিক স্পন্দনশক্তি 
সম্পন্ন জড়ের প্রথমজাত ধর্ষ তক্ষ্যগ্রহণ এবং দ্বিতীয়জাত ধর্ম দাম্পত্য । এইজন্য 
গণেশ এবং কাতিকেয় হন্সগৌরীবু সন্তান ।, 

«এই বলিতে বলিতে বৃদ্ধ এ প্রকোষ্ঠের প্রান্তভাগে গমন করিলেন, এবং তথাষ 
অপর একটি পাধাণমৃত্তির প্রতি অন্ুপিনির্দেশপূর্বক কহিলেন-__-হৃষ্টিকার্য দেখিণে, 
এক্ষণে সংহাঁরকাধ কেমন ন্থুকৌশলে মৃতিমৎ্ হইয়াছে দেখ। কুদ্ররূপী মহ।দেখ 
যজ্জোপবীত পরিত্যাগ করিয়া অস্থিমাল! ভূষণ করিয়াছেন, যে হস্তে বরদ্ন ছিল 
তাহা শৃঙ্গ ধারণ করিয়াছে । যে ত্রিশুলের অগ্রভাগে ত্রিলোক স্থাপিত ছিল, তাহা 
বক্র হইয়া খঙ্গরূপ হইয়াছে, যে হস্তে অভয়দীন ছিল, তাহা! ত্রিপুরাস্থরের কেশে 
বন্ধমষ্টি হইয়াছে । ত্রিপুববধ হইতেছে , সত্বরজস্তমোগুণের সম্মিলন ভঙ্গ হইতেছে । 
বার্ধক্যমৃতিই প্রচণ্ড মহাকালমৃতি ।, 

বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর আনন্দমমঠে ভূদেবের এই বিগ্রহবর্ণনার ছার! যে অনুপ্রাণিত 


২২৮ ভূদেব মুখোপাধ্যায় ও বাংল! সাহিত্য 


হয়েছলেন তাঁর পরিচয় পাওয়া যাবে উপন্তায়ের প্রথম খণ্ডের একাদশ অধ্যায়ে । 
সতা।নব্দ মহেন্দ্রকে সঙ্গে নিয়ে বিগ্রহদর্শন করলেন-_ 

ব্রহ্মচারী অগ্রে অগ্রে, মহেন্দ্র পশ্চাৎ পশ্চাৎ দেবালয়ের অভ্যন্তরে প্রবেশ 
করিলেন। প্রবেশ করিয়া মহেন্দ্র দেখিল, অতি বিস্তৃত, অতি উচ্চ প্রকোষ্ঠ । এই 
নবারুণপ্রফুল্ল গ্রাতঃকালে, যখন নিকটস্থ কানন হ্ুর্যালোকে হীরকখচিতবৎ 
জলিতেছে, তখনও সেই বিশাল কক্ষায় প্রায় অন্ধকার । ঘরের ভিতর কি আছে, 
মহেন্দ্র প্রথমে তাহা দেখিতে পাইল না দেখিতে দেখিতে, দেখিতে দেখিতে, এুমে 
দেখিতে পাইল, এক প্রকাণ্ড চতভূর্জ মৃতি, শঙ্খচক্রগদীপন্মধারী, কৌস্তভ 
শোভিত হৃদয়, সম্মুখে স্থদর্শন-চক্র, ঘর্ণমানপ্রীয় স্কাপিত। যধুকৈটব হ্ববপ দুইটি 
প্রকাণ্ড ছিন্নমস্ত মৃতি রুধিরপ্লাবিতবৎ চিত্রিত হইয়া সম্মুখে রহিয়াছে । বাখে 
লক্ষ্মী আলুলায়িতকুম্তলা শতদলমালামগ্ডিতা ভয়ত্রস্তার ন্যায় দাড়াইয়া মাছেন। 
বিষুর অস্কোপরি এক মোহিনী মৃতি__লক্মীসরম্বতীর অধিক সুন্দরী, লক্মীসরম্বতীব 
অধিক এশ্বধান্বিতা ৷ গন্ধর্,, কিন্নর, দেব, যক্ষরক্ষ, তাহাকে পুজ1 করিতেছে ।” 

বিষ্ণুর অঙ্কোপরি এই মোহিনী মৃত্তিপ্রদর্শনের পর সত্যাননদ ভ্রিকালবর্তা মায়ের 
ত্রিমৃতি দেখালেন। প্রথমে তীর জগগ্ধাত্রী মৃতি__মা৷ ঘা ছিলেন । তারপর মায়ের 
কালিকামুততি-_ম! যা হয়েছেন, এবং সবশেষে দশগুজা দুর্গামৃতি__মা যা হবেন । 
তুঁদেব তাঁর পুষ্পাঞ্জলিতে দেশজননীর এবং ত্রিকাপবতী মৃতিরই পরিচয় দিয়ে 
ছিলেন। মাতৃমৃতির ধ্যানে উভয়ের বৈষম্যের কথা পূর্বেই বলা হয়েছে। 
বঙ্কিমচন্দ্র যে মাতৃস্তোত্র রচনা! করেছেন তিনি হিন্ুব উপান্ত দেখী দশভুজার সঙ্গে 
আভন্ন। কিন্তু ভুদেবের মাতৃমৃতি ব্থর্গাদপি গরীক্মপী 1 ভূদেব পুষ্পাঞ্জলির প্রথম 
অধ্য।য়েই জন্মভূমির যে দেবীমৃি প্রতিষ্ঠা করেছেন তার সৌন্দযের পরিসীমা! নেই । 
“তার পাদপদ্মের কি অনুপম সৌন্দর্ষ-_অঙ্গের কি জাজ্জপ্যমান প্রভা-_মুখচন্্রের কি 
কচির কান্তি “অন্য সকল দেবদেবী হইতে ইহার বৈচিত্র্য এই যে, ইনি নিরন্তর 
অপত্যবর্গ লইয়া সকলকে মাতৃভাবে অন্নপান প্রদান করিতেছেন ।, 

পুষ্পাঞ্তলি আর আনন্দমঠে পার্থক) এই যে পুষ্পাঞ্জলি শ্বদেশপ্রেমা ত্বক আধুনিক 
পুরণ, আর আনন্দমঠ হ্বদেশপ্রেমাত্বক আধুনিক উপন্যাস । কিন্তু বহ্কিমমানসে 
ভুঁদেবের “পুষ্পাঞ্জলি'র পরিকল্পনা যে গভীরভাবে মুদ্রিত ছিল তার আরেকটি প্রমাণ 
বয়েছে গ্রন্থদ্ধয়ের উপসংহারে | 

পুষ্পাঞ্তলির উপসংহারে মহাজ্ঞানী মার্কগ্েয় দেশভক্ত মহাকবি বেদব্যাসকে 
বশেছেন “এই ক্রক্ষপুতধ মহাঁনদ উত্তীর্ণ হইয়। এ পর্বতোপরি আরোহণ করিবে। 


ভৃদেব ও বাংলা সাহিত্য ২২৯ 


উহার শিরোভাগে এ ভুবনেশ্বরীর মন্দির দেখা যাইতেছে । কামাখ্যা মন্দির দূর 
হইতে দেখিবার নহে। উহা মনোভাব-গুহামধ্যস্থিত।+ 

আনন্দমঠের উপসস্হারেও মহাপুরুষ সত্যানন্দকে বলছেন, “চল, জানলাভ 
করিবে চল। হিমালয় শিখরে মাতৃমন্দির আছে, স্ইেখান হইতে মাতৃমৃতি 
দেখাইব ।, 

এই মাতৃমৃতি রচনা উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের বাংলা সাহিত্যের মহত্তম 
কীতি। আর, স্বীকার করতেই হবে যে এই সারম্বত কীতি রচনায় ভূদেব 
বঙ্কিমচন্দ্রের পূর্বস্থরি | 


ভ্‌দেব ও রবীন্দ্রনাথ 
চি 
ভূদেবের এতিহাপিক উপন্থ।স বা! পুষ্পাঞ্তলির প্রভাব বঙ্কিমমনসকে কিভাবে 
প্রভাবিত ও উদ্ধদ্ধ করেছিল তার আলোচনা করা হয়েছে । ভূদেব ও বঙ্ধিমচন্দ্রে 
স্বদেশপ্রেম এক অভিন্ন প্রেরণামস্ত্রে উৎসারিত । বষ্িমচন্দ্রের ধর্মতত্বের উপসংহারে 
শিল্ঠ গুরুর কাছে কি শিক্ষাগ্রহণ করলেন তার সারতত্ব বোঝাতে গিয়ে বলছেন, 
মন্তস্তের কতকগুলি শক্তি আছে | তাদের নাম বৃত্তি। সেইগ্তলির অনুশীলন, প্রস্ফুবণ 
ও চরিতার্থতায় মনুষ্যত্ব । তাই মানুষের ধর্ম। সে ধর্ম নিরীশ্বর নয়। কেনন! 
মান্গষের বৃত্তিনিচয়ের উপযুক্ত অনুশীলন হলে তাঁরা ঈশ্বরমূখী হয় । শ্বশ্বর সর্বভূতে 
আছেন, তাই সবভূতে প্রীতি ভিন্ন ঈশ্বরে ভক্তি নেই, মনুন্তত্ব নেই, ধর্ম নেই । 
এই গ্রীতি সোপান-পরম্পরায় ক্রমোন্নীত হয়ে ঈশ্বরগ্রীতিতে পর্যবসিত হয়। 
আত্মগ্রীতি, হ্বজনপ্রীতি, স্বদেশগ্রীতি, পশুপ্রীতি, দয়া, এই প্রীতির অন্তর্গত। 
তার মধো মানুষের অবস্থা বিবেচনা করে স্বদেশগ্রীতিকেই সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম বলা উচিত। 
গুরু শিষ্যকে আশীর্বাদ করে ধর্মতত্বের অন্তিমবাক্যে বলেছেন, “সকণ ধর্মের উপরে 
স্বদেশপ্রীতি, ইহা বিস্তৃত হইও না৷ 1 

ভূদেব প্রায় একই ভাষায় তার সামাজিক প্রবন্ধের উপসংহারে বলছেন, 'জাতীয়- 
ভাব সম্বন্ধে আমাদের বেদ পুরাণ|দি শাস্ত্রসকলের প্রকৃত ধর্ম এই যে, এ ভাবটি তি 
উংরুষ্ট, কিন্তু উহা! অপেক্ষাও উৎকুষ্টতর ভাব আছে- উহা মন্থব্বোর হৃদয়োন্নতি 
'মোপানে একটি উচ্চ স্থান, কিন্তু উহাই উচ্চতম বা চরম স্থান নয়। 

“জাতীয় ভাবটি হ্বায়োন্নতি সোপানের একটি প্রশস্ত ধাপ। (১) নিজের প্রতি 


২৩৪ ভূদেব মুখোপাধ্যায় ও বাংল! সাহিত্য 


অনুবাগ, (২) নিজ পরিবারের প্রতি অঙ্গরাগ, (৩) বন্ধু বান্ধব ত্বজনের প্রতি অনুরাগ, 
(৪) শ্বগ্রামবাঁসীর প্রতি অন্থ্রাগ, (৫) নিজ প্রদেশবাঁসীর প্রতি অন্ুরাগ, এই 
পাঁচটি ধাপ ক্রমে ক্রমে ছাঁড়িয়৷ উঠিয়া তবে, (৬) শ্বজীতিবাৎসল্য বা স্বদেশীন্তবাগ 
প্রাঞ্ধ 5ওয়। যাঁয়। স্থুলকথায় প্রাচীন গ্রীক এবং রোমীয়দিগের অধিকব এই 
পযন্ত । আবাব, পর্যায়ক্রমে ইহাঁব উপরে (৭) ম্বজাতি হইতে অনধিক-ভিন্ন 
পর জাতীয় লোকের প্রতি অন্থুবগ-_অগষ্ট কোমটির মতীন্তযায়ীধিগের প্রকৃত 
অধিকর এই পথন্ত। (৮) মানবমাত্রের প্রতি অন্ব।গ-_সবলমনা যীশুর এব' 
মহাত্মা মহম্মদের দৃষ্টির এই সীম! (৯) জীবমান্রের প্রতি অন্ুরাগ-_বৌদ্ধদিগেব 
এই সীমা । (১০) সজীব নিজীব সমস্ত প্রকৃতিব প্রতি অন্ুবাগ- ইহ] মার্যধর্মের 
সর্বোচ্চ আসন-_আধযের। তাহ।বও উপবে অবাঁঙউঅনসোগোচরে, আত্মনিমজ্ঞন 
নবিতে চাহেন। 

“ভারতবাসীর হৃদয়ে & উচ্চতম ভাবের স্থান হইয়াছে বলিয়।হ তাশ্গাব নিশ্নতব 
যে জাতীয় ভ।ব সেটি আবৃতপ্রায় হইয়! আছে । সম্প্রতি সেই আাখখণেব মোচন 
তইয়ছে | -*-৭ ভারতবাসী এখন স্বজাতীয় কোন নেতৃপুরুষেত্তমের প্রতীক্ষায় 
বিশুদ্ধ এবং শুচি হইতেছেন...। ***ভারতবাসী “জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায়' বলিতেছেন । 
তিনি সে মহাবীক্য কখনই ভূলিবেন না"_-পরজাতি-বিদ্বেষ এবং পর্জ।তি-পীভন 
তাহার হ্বজীতিবাৎসল্যের অঙ্গীভূত হইবে না। প্রত্যুত পৃথিবীর তৎপর সকল 
জীতি তাঁহার নিকটে জ্ঞান এবং প্রীতির এঁ মহামস্ত্রে দীক্ষিত হইবে । কিন্তু সম্প্রতি 
তিনি এসব মন্ত্রেরও উচ্চারণ করিবেন-_ 

জননী জন্মভূমিশ্চ হ্বর্গাদপি গবীয়সী । 

ভূদেবের সামাজিক প্রবন্ধ এবং বঙ্কিমচন্ত্রের ধর্মতত্ব প্রায় সমকলেই বিরচিত। 
গ্রন্থযকারে অবন্ঠ ধর্যতত্ব আগে (১৮৮৮) এবং সামাজিক প্রবন্ধ পৰে ( ১৮৯২) 
প্রকাশিত হয়েছে । কিন্তু ভূদেব পুষ্পাগুলিতে পূর্বেই বস্নিমচন্ত্রের ক্ষেত্র প্রস্তুত কবে 
বেখেছিলেন। 

পরবর্তীকালের সমাজ ও হ্বদেশচিন্তা ভূদেব-বহ্ধিমচন্দ্রের যুগল চিশাধারায় 
অন্ুপ্রাণিত। ভাবতে বিম্ময় লাগে যে, রবীন্দ্রনাথের আত্মশক্তি, ভারতবর্দ ও 
স্বদেশ প্রভৃতি গ্রন্থ ভূদেবের সামাজিক প্রবন্ধের দ্বারা বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত । 
সামাজিক প্রবন্ধের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের এই সমাজ ও শ্বদেশপ্রেমাত্মুক রচনাবলী 
অভিনিবেশ-সহকারে পড়লে সাহিত্যের এঁতিহাসিককে বলতেই হবে যে, রবীন্দ্রনাথ 
স্বদেশভাবনায় অনেকাংশেই ভূদ্দেবের সার্থক উত্তরস্থুরি | 


তৃদেব ও বাংল! সাহিত্য ২৩১ 


আমর! প্রস্তাবনাতেই দেখেছি যে, জোড়ার্সঁকোর ঠাকুর পরিবারের সঙ্গে 
ভুদেবের যোগাযোগ অত্যন্ত অন্তরঙ্গ ছিল। হিজেন্ত্রনাথ ঠাকুর ভূদেবকে কতটা 
শর্ধা করতেন তারও উল্লেখ করা হয়েছে । রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে ভূদেবের আত্মিক 
ঘোগাঁযোগ কিভীবে ঘটেছিল তা নির্ণ কর! সহজ নয় ৷ রবীন্দ্রনাথ তার সাহিত্যে 
ভূদেবের নামোচ্চারণ একাধিকবার করেন নি। কিন্তু এডুকেশন গেজেটের পৃষ্টা 
অনুসন্ধান করলে দেখা যাবে যে, তরুণ রবীন্দ্রনাথের একাধিক গ্রন্থের বিস্তৃত 
আলোচনা ভূদেব করেছেন। প্রভাতসংগীত, প্ররুতির প্রতিশোধ, বিবিধ প্রসঙ্গ, 
প্রভৃতি গ্রন্থের বিশদ আলোচন! এডুকেশন গেজেটে প্রকাশিত হয়েছে । পরিশিষ্ট 
ভুঁদেবের রবীন্দ্র-আলোচনার এই সব উদীহরণ সংকপিত হয়েছে । আমাদের 
বিশ্বাস, ভূদেবই প্রথম কবি-রবীন্দ্রনাথের অলৌকিক প্রতিভার বিচার-বিক্লেষণ 
করেছেন 'প্রভাতপংগীত' প্রসঙ্গে । ভূদেব পবীন্দ্রনাথকে “আর্য ক বলে উল্লেখ 
করে তাব তাৎপর্য বিশ্লেষণ করেছেন । 

ভুদেবের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিগত যোগাযোগ কত অন্তরঙ্গ ছিল তা জানার 
আপ উপায় নেই | কিন্তু রবীন্দ্রনাথ যে ভুদেবের সামাজিক প্রবন্ধ, স্বপ্নলব্ধ 
ভারতবর্ষের ইতিভাঁস, এবং পুষ্পাঞ্জলি অভিনিবেশের সঙ্গে অধ্যয়ন করেছিলেন 
তার নিঃস*শয় প্রমাণ তার গদ্য ও কাব্যব্রচনায় ছড়িছে আছে । 

ভারতবর্ষের ইতিহাস সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের ধারণ] ভূদেবেরই অনুব্ূপ । তূদেব 
“'জতীয় ভাব__-এঁতিহাসিক প্রক্ৃতিভেদ' প্রসঙ্গে বলেছেন, 'জাতিভেদে সর্বপ্রকার 
সাহিত্যরচনার প্রীতি ভিন্ন হয় । ইতিবৃত্ত প্রণয়নের প্রণালী ও ম্বতন্থ হয় |, 

'ইউরোপীয়েরা ইতিহাস বলিতে গ্রীক্দিগের এবং তান্কারী রেমীয়দিগের 
ইতিহাসই বুঝেন ১*গ্রীক এবং রোমীয়ের] বিশিষ্টরূপেই ম্বদেশব্সল ছিল । 
হদেশবাৎমল্যই তাত।দিগের মখ্য ধর্ম। তাহারা এ সুত্রে আপনাদিগের ইতহাস- 
মালিকা সমস্ত অতি লুন্দরবূপেই গ্রথিত করিয়া গিয়াছে । কিন্তু উহা্দিগের 
একমাত্র উদ্দেশ্ঠ স্বদেশের এবং স্বজাতির গৌরব ঘোঁষণ]। 

“ভারঙঝসীদিগের এঁতিহ।সিক গ্রস্থশিচয় গ্রীক ব৷ ইউরো পীয়দিগের ইতিহাসের 
অন্রূপে রচিত নয় বলিয়! ভারতবামীর ইতিহাস নাই, একথ।ও অনঙ্গত | স্তর 
এঁতিহাসিক গ্রন্থ না থাকিলেও যে জাতীয় ভাবের অমপ্ভাৰ বুঝায় সে কথা 
ভাবতবর্ধের পক্ষে খাটে না। আমাদের জাতীয় প্ররুতির সম্পূর্ণ অন্যরূপ ইতিহান 
অ[ছে।' 


পৃথিবীর সকল দেশে এঁতিহাসিক পরিণাম একমাজ্জ রূপ ধারণ করিয়া! চলে 
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না। সমাজভেদে তাহার রূপান্তরতা৷ ঘটিয়৷ থাকে । এইজন্য বিজাতীয়ের অনুকরণ 
মাত্রকে অবলম্বন করিয়! কোথাও কোন সমাজের সম্যক্‌ শুভসাধন হইতে পারে না ।, 

রবীন্দ্রনাথ “ভারতবর্ষের ইতিহাস” প্রবন্ধে বলেছেন, 'ইতিহাস সকল দেশে 
দমান হইবেই, এ কুসংস্কার বর্জন না করিলে নয়। ...ভারতবর্ষের বাসী 
দফতব হইতে তাহার রাজবংশমাঁলা ও জয়পরাজয়ের ক।গজপত্র না পাইলে ধাহাঁরা 
ভারতবর্ষের ইতিহাস সম্বন্ধে হতাশ্বাস হইয়! পডেন এবং বলেন, যেখানে পলিটিকস 
নাই, সেখানে আবার হিসি কিসের, তাহার] ধানের ক্ষেতে বেগুন খু'জিতে যান এবং 
ন1 পাইলে মনের ক্ষোভে ধানকে শশ্তের মধ্যেই গণ্য করেন না 1, 

“যুরোপীয় সভ্যতা যে এঁক্যকে আশ্রয় করিয়ছে, তাহা বিরোধমূলক, 
ভারতব্ষীয় সভ্যত! যে এঁক্যকে আশ্রয় করিয়াছে, তাহ যিলনমূলক |” 

“ভারতবর্ষের চিরদিনই একমাত্র চেষ্ট৷ দেখিতেছি, প্রভেদের মধ্যে এঁক্ স্থ'পন 
কবা, নাঁনা পথকে একই লক্ষ্যের অভিমুখীন করিয়! দেওয়। এবং বহুর মধ্যে এককে 
নিঃসংশয়রূপে অন্তরতররূপে উপলব্ধি করা,২-বাহিরে যে সকল পার্থক্য প্রতীয়মান 
হয়, তাহাকে নষ্ট না করিয়! তাহার ভিতরক|র নিগুঢ যোঁগকে আবিষ্কাএ কর! ।* 

“বিধাতা ভারতবর্ষেব মধ্যে বিচিত্র জাতিকে টানিয়া আঁনিয়।ছেন।..*এক্যমূলক 
যে সভ্যতা মানবজাতির চরম সভ্যতা, ভারতবর্ষ চিরদিন ধরিয়া বিচিত্র উপকরণে 
তাহার ভিত্তি নির্মণ করিয়া আসিয়াছে । পর বলিয়া সে কাহাকেও দূর করে 
নাই, অনাধ বলিয়া সে কাহকেও বহিষ্কৃত করে নাই, অসংগত বলিয়া সে কিছুকেই 
উপহাস করে নাই । ভারতবর্ষ সমস্তই গ্রহণ কবিয়াছে, সমস্তই স্বীকার করিয়াছে ।” 

ভূদেৰ তার সামাজিক প্রবন্ধের প্রথমেই এই তত্বকে প্রতিষ্ঠিত করে বলেছিপেন, 
(ভারতবর্ষ একটি মহাদেশ । ইহাতে সমুদ্র এবং পর্বত, উর ভূমি এবং উর্বরভূমি, 
উপত্যকা এবং অধিত্যকা, জলময় প্রদেশ এবং জলহীন প্রদেশ, সর্বাকাব প্রাকৃতিক 
ভেদ লক্ষণে লক্ষিত স্থান সকল আছে-_ভারতবর্ষ সমস্ত পৃথিবীর প্রতিকৃতি স্ববপ। 
ফলত এইটিই ভারতবর্ষ দেশের বিশিষ্টতা এবং এই জন্যই এতদ্দেশবাসী দিগের হৃদয়ে 
অনন্যদেশসাধারণ একটি বিশিষ্ট ভাবের অনুষ্ঠান হইয়া আছে। ইরা সংকীর্ণমন। 
হয় না। ইহাদের প্রকৃতি সহজেই অতি উদাবভাবসম্পন্ন হয় | ভারতবর্ষের 
বিচ্ছিন্ন প্রদদেশবাসী জনগণের মধ্যে অপর যতই পার্থক্য থাকুক, ইহার সকপ 
ভাগেরই লোকদদিগের চিত্তে একটি চমৎকার উদারত1 আছে। ইহার] পৃথিবীর 
অপর সকল জাতীয় লোক অপেক্ষা পরকে আপনার করিয়া লইতে পারে 1” 

তারতবাসীরা পৃথিবীর অপর সকল জাতীয় লোক অপেক্ষা পরকে আপনার 
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করিয়া লইতে পারে'-_ভূদেবের এই ভারতচেতনাই রবীন্দ্রনাথের কবিভাধায় 
অনবদ্য রূপ লাভ করেছে। | 

ভূদেব তার সামাজিক প্রবন্ধের উপান্ত অধ্যায়ের নাম দিয়েছেন-_-'কর্তব্যনির্ণয় 
__নেতৃপপীক্ষা | তিনি বলেছেন, “যে প্রকার মহাপুরুষ আমাদিগের প্রকৃত নেতা 
হইতে পারিবেন, তাঁহার কয়েকটি লক্ষণ যেন পূর্ব হইতেই মনে করিয়া লইতে পার! 
যায় । (১) তিনি আত্মত্যগী এবং শ্বজাতীয় লোকেরই সহানুভূতি প্রয়াসী হইবেন । 
(২) তিনি সকল ভারতবঝাসীর পরস্পর সম্মিলনসাধনের উপযোগী উপায়ের আবিষ্কাব 
করিবেন । স্থৃতর।” অধিকারী-ভেদ-বিষযয়ক তথ্যের অপহ্থব না করিয়াও সকল 
সাম্প্রদায়িকেরই প্রতি অপক্ষপাতী হইতে পারিবেন। (৩) তিনি পূর্বগত স্বদেশীয় 
শিক্ষাদাতৃ্গেঁ৭ কিছুমাত্র অগৌরব করিবেন না। প্রত্যুত আপনার ব্যাপকতর 
মতবাদের অভ্যন্তরে পূর্বাচার্ধদিগের প্রদত্ত সমুদয় শিক্ষান্ত্রের সন্নিবেশ করিবেন | 
(৪) তাহার মতবাদে শাস্েব এবং বিজ্ঞানের সমস্ত সার সম্মিলিত হইয়া! থাকিবে । 
(৫) তিনি ক্ষদেবে ন্যায় ভারতাকাশের পূর্বোদিত গ্রহনক্ষত্রাদিকে আপনার 
রশ্লিজালে বিপীন করিয়া হবেন, কাহ।কেও নির্াপিত করিবেন না । এই লক্ষণ 
গুলির সহিত তীক্ষবুদ্ধিমন্তা, অগাধ পাপ্ডিতা, বাগ্মিতা, লিপিকুশলতা, অলীম 
উদ্দীবতা, এক্‌ সমস্ত কঠে।র ওজে।গুণেরই সম্মিলন থাকিবে ।' 

রবীন্দ্রনাথ ৪ ভারতবর্ষের নেতা হিসাবে অগ্রূপ এক মহা পুকষেরই ধ্য।ন 
করেছিলেন । “ইণরেজ ও ভারতবাসী* প্রবন্ধের উপসংহরে বলেছেন, 

“শিখপিগেব শেষগুক গুরুগে।বিন্দ যেমন বহুকাল জনহীন দুর্গম স্থানে বাস কবিয়া 
ন[ন| শাস্ত্র অধায়ন করিয়! স্থধীর্ঘ অবসর লইয়া আত্মো্নতি সাধনপূর্বক তাহার পৰু 
নি্জন হইতে বাহিণ হইয়া আসিয়া আপনার গুকপদ গ্রহণ করিয়।ছিলেন তেমনি 
আমাদের যিনি গুরু হইবেন তীহাকেও খ্যাতিহীন নিভৃত আশ্রমে অজ্ঞাতব।স 
যাপন করিতে হইবে, পরম ঠধধের সহিত গভীর চিন্তায় নানা দেশের জ্ঞানবিজ্ঞানে 
আপনাকে গড়িয়া তুশিতে হইবে, সমস্ত দেশ অনিবার্ধবেগে অন্ধভাবে যে আকর্ষণে 
ধাবিত হইয়া! চপিয়ছে সেই আকর্ষণ হইতে বহুযত্বে আপনাকে দুরে বক্ষ! করিয়া 
পরিফাঁর সুম্পষ্টরূপে হিতাহিতজ্জানকে অর্জন ও মার্জন করিতে হইবে তাহার পরে 
তিনি বাহির হইয়া আসিয়া যখন আমাদের চিরপরিচিত ভাষায় আমাদিগকে 
আহ্বান করিবেন, আদেশ করিবেন, তখন আর কিছু না হউক সহস! চৈতন্য হইবে 
এতদিন আমাদের একটা ভ্রম হইয়াছিল, আমরা একটা স্বপ্নের বশবর্তী হইয়া চোখ 
বুঝিয়৷ সংকটের পথে চলিতেছিলাম সেইটাই পতনের উপত্যকা ৷ 
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“আমাদের সেই গুরুদেব আজিকাঁব দিনের এই উদ্ত্রান্ত কোলাহলের মধ্যে নাই, 
তিনি মান চাহিতেছেন না, পদ চাহিতেছেন না ইংরেজি কাগজের রিপোর্ট 
চাহিতেছেন না, তিনি সমস্ত মন্ততা হইতে মুঢ় জনন্মোতের আবর্ত হইতে 
অ1পনাকে সযত্বে বক্ষ করিতেছেন, কোনো একটি বিশেষ আইন সংশোধন করিয়া 
বা বিশেষ সায় স্থান পাইয়া আমাদের কোনো যথার্থ দুর্গীতি দূব হইবে আশা 
করিতেছেন নী। তিনি নিভৃতে শিক্ষা কবিতেছেন এবং একান্তে চিন্ত। 
কবিতেছেন, আপনাব জীবনকে মহ্োচ্চ আদর্শে অটল উন্নত কবিয়া তুলিযা 
চারিধিকের জনমগ্ডলীকে অলক্ষ্যে আকর্ষণ করিতেছেন । তিনি চতুর্দিককে যেন 
উদার বিশ্বগ্রাহী হৃদয় দিয়! নীরবে শোষণ কবিয়া লইতেছেন, এব" বঙ্গলক্ষ্ষী 
তাহাব প্রতি স্রেহ-দৃষ্টিপাত কবিষা দেবতাব নিকট একা ন্তমনে প্রার্থনা! কবিতেছেন 
যেন এখনকার দিনের মিথ্যা তর্ক ও বাঁধি কথায় তাহাকে কখনো লক্ষ্যত্র্ট না কবে 
এবং দেশেব লোকেব বিশ্বাসভীন নিষ্ঠাহীনতায়, উদ্দেশ্টসাধন অসাধ্য বলিয়। 
তাহাকে নিরুৎসাহ কবিয়া না নেয। অপীধ্য বটে, কিন্তু এ দেশেব যিনি উন্নতি 
কবিবেন এই অসাধ্যসাধনই তাহাব ব্রত ।” 


২ 
ভুঁদেবের স্বদদেশচিন্তা পববর্তাকাণে কী নিগুচ গতীপ প্রভাব বিস্তাব কবেছিল 
উপরের উদ্ধৃতিগুপিতে তা আভাস পাওয়া যাবে। কিন্ত শুধু চিন্ত/মুনক সাহিত্যেই 
নয, ববীন্দ্রনাথেব শ্রেষ্ঠ সাবস্বত স্্টি-__তীর কবিতা ও গানে ভাব ও ভাষা কিভাবে 
ভূদেবেব ছাবা প্রভাবিত হয়েছে তা লক্ষ্য করলেও বিস্ময়েব পরিসীমা থাকে না। 
ম্বপ্নলন্ধ ভাবতবধেব ইতিহাসে” শিবাজীর বংশধব বামচন্দেব বাজসভাব প্রথম- 
অধিবেশনের ঘোষণাঝাণীতে বলা হয়েছে, 'আমাদিগেব এই জন্মভুমি চিরকাল 
অন্তধিবাঁদীনলে দগ্ধ হইয়া আিতেছিল, আজি সেই বিবাদ[নল নিধাপিত হইবে। 
আজি ভারতভূমিব মাতৃভক্তিপবায়ণ পুত্রেবা মকলে মিলিত হইয়া উহাকে 
শান্তিজলে অভিষিক্ত করিবেন ।, 
ভ্বভাঁবতই এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রন।থেব "ভ|রততীর্থ” কবিতাটি মনে পড়বে। এই 
কবিতীর পূর্বনাম ছিল “মাতৃ-অভিষেক' | রবীন্দ্রনাথ বলেছেন,_ 
মার অভিষেকে এসো এসো ত্ববা 
মঙ্গলঘট হয়নি যে ভরা, 


ভূদেব ও বাংলা সাহিত্য ২৩৫ 


সবার পরশে পবিজ্র-করা 
তীর্ঘনীরে। 
আঁজি ভারতের মহামানবের 
সাগরতীরে । 
ভূদেব বলেছিলেন “আমাদের জন্মভূমি চিবকাল অন্তবিবাঁদীনলে দগ্ধ” হয়ে এসেছে । 
আজ “ভারতভূমির মাতৃতক্তিপরায়ণ পুত্রের] সকলে মিলিত' হয়ে সেই বিবাদানল 
শান্তিজলে অভিষিক্ত করবেন। রবীন্দ্রনাথেব “মাত-অভিষেকে*র উপাস্য স্তবকে 
ভুদেবের “অন্থবিবাদ।নল'ই গে মানলে পনিণত হয়েছে । 
মেই হোমানলে হেরো আঙ্জি জলে 
দুখেব রক্ত-শিখা) 
হবে তা হিতে মর্মে দহিতে 
আছে সে ভগ লিখ । 
খলাই বাহুল্য, স্বপ্রলন্ধ ভাবতবর্ধের ইতিহামেন ঘোষণ|ঝ|ণীর স্থ(নে অনায়াসেই 
পবীন্দ্রনাথের “মাতৃ-অভিষেক” কনিত।টিকে বসিয়ে দেওয়| যায় । 


৩ 


রবীন্দ্রনাথের কবিম।নস কিভাবে ভুদেবের কাব্যস্নরভিত গগ্ের রূপকে-রূপকল্পে 
উদ্দীপিত হয়ে উঠেছে তারই নমুন। হিসাঁবে ছুটি উদাহরণ নিয়ে প্রদত্ত হল । 

এক ॥ পপুষ্পাঞ্চলি'্ ধষ্ঠ অধ্যায়ে রাজস্থানের অন্তর্গত অবলী পবতশ্রেণীর অত 
নামক সর্বোচ্চ শিখরে আরোহণ করে চারিাদকে দু্টিনিব্ধ করে খষিদ্বয় যা দেখলেন 
তার বর্ণনায় বেদব্য/স বলছেন, 

“আমার বোধ হইতেছে যে, প্রলয়।গ্রিতে দপ্ধীভূতা পৃথিবী পুনরুজ্জীবিত হইলে 
তাভাকে এবপ দেখায়। ধরিত্রী যেন অন্থরমণ্ডশের প্রতি অনিমিষ দুষ্টিপাতপুবক 
সগ্যোজাতা কুমারীর ন্যায় বিশ্ময়ব্যগ্তক ভাবের প্রতিমান্থবপ হইয়! রহিয়াছেন |, 

এই অসামান্য গগ্যক[ব্যাংশে ভূদেব “দ্ধীডৃতা পথিবীর পুনরুজ্জীবিতা” রূপের 
যে উৎপ্রেক্ষ। রচনা করেছেন তারই দ্বার অন্ুপ্র/ণিত হয়ে ববীন্দ্রনাথ তএ 'অভল্যার 
প্রতি' (মানসী ) কবিতার বাকৃপ্রতিম|টি গড়ে তুলেছেন । ভূঁদেব বলছেন, ধরিত্রী 
যেন, (১) “অশ্বরমণ্ডলের প্রতি অনিমিষ দৃষ্টিপ।তপূর্বক" (২) 'িদ্তোজাতা৷ কুমাবীর 
যায়” (৩) “বিন্ময়ব্যগ্রক ভাবের প্রতিমান্বরূপ” হয়ে রয়েছেন । “অগ্ল্যার প্রতি, 
কবিতার রবীন্দ্রনাথ বলেছেন__, 


২৩৬ ভূদেব মুখোপাধ্যায় ও বাংল! সাহিত্য 


দিলে আজি দেখা 
ধরিত্রীর সগ্যে'জাত কুম।রীর মতো । 
তুমি চেয়ে নিনিমেষ ।*** 
সমস্ত সংসার'.. বিস্ময়ে রহিল অনিমেষে। 


তুমি বিশ্ব-পানে চেয়ে মানিছ বিশ্বময়, 

বিশ্ব তোমা-পানে চেয়ে কথা নাহি কয় 

দৌহে মুখোমুখি । অপার রহস্যতীরে 

চিরপরিচয়মাঝে নব পরিচয় । 
এই ভাষা ও ভাবগত স|দৃশ্য থেকে অনায়ামেই বলা যায় যে, অহ্থুশিখরে ভূদেবের 
বেব্যাম যে বিন্মন-প্রতিমাকে প্রত্যক্ষ করেছিলেন, সেই বিশ্ময়-প্রতিমাই সদ্যোজাও 
কুমারীমুতিতে রবীন্দ্রনাথের কবিতায় নবজন্ম লাভ করেছে । | 

ছুই ॥ পুষ্পাঞ্চণির দশম অধ্য।য়ে কুমীবিকার সমুদ্র-উপকূলে পৌছে সমুখ্রের 
বর্ণনায় ভূদেবেৰ নেদব্য/স বলছেন, “এখানে ভিন্ন ভিন্ন দিকে সমুদ্রের ভিন্ন ভিন্ন 
ভব দেখিতেছি। পশ্চিমদিকে অতি প্রশান্ত মৃতি। বাঁচিসকল ধীরে ধীরে 
আসিয়া কৃলস*লগ্ন হইতেছে । সমুদ্র যেন স্থুকুমারী পৃথিবীর গাত্রে হাত বুলাইয়া 
তাহাকে ঘুম পাড়াইতেছেন ।, 
ভূদেব-বণিত সমূদ্রেব এই খাতৃমূতিই ববীন্দ্রনাথেব “সমুদ্রের প্রতি (মোনার তরী) 
কবিতায় পূর্ণতা প্রপ্ত হয়েছে ৷ ভূদেবের বর্ণনায় বীচিনকপ “দীরে ধীরে” এসে কুল 
সংলগ্ন হচ্ছে । মনে হচ্ছে, সমুদ্র যেন স্থকুমারী পৃথিবীর গতে ভাত বুলিয়ে তাকে 
ঘুম পাঁড়াচ্ছেন। সমুপ্রের এই বাৎসল্যশীলার চিত্রটি বণীন্্নাথের কাবতায় 
বিশদীভূত হয়েছে-_ 
এ কী স্থগন্ভীর নেহখেলা 

অন্থুনিধি, ছল করি দেখাইয়া মিথ্যা অধহেল! 

ধীর ধীরি পা টিপিয়। পিছু হটি চলি যাও দুরে, 

যেন ছেড়ে যেতে চাও - আবার অ।নন্দপূণ্ সুরে, 

উল্লাসে ফিরিয়া আসি কল্লেগে ঝ পায়ে পড় বুকে 

পাঁশি বাশি অট্রহাস্যে 
রবীন্দ্রনাথের কবিতাটির উপসংহারে "স্থকুমানী পৃথিবীর গাত্রে হাত বুলিয়ে তাকে 
ঘুম পাড়ানো"র ছবিটি উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে__ 


ভূদেব ও বাংল! সাহিত্য ২৩৭ 


শিগ্ধ মাতৃপাঁণি 
চিন্তাতপ্ত ভালে তার তালে তালে বারংবার হানি, 
সবঙ্গে সহম্র বার দিয়! তারে ন্েহময় চুমা, 
বলে। তারে, "শান্তি, শান্তি, বলো তারে, "ঘুমাও ঘুমা, ঘুমা” | 


৪ 


রবীন্দ্রন|থের গীতিকবিতায় ভূদেবের সারম্বত কল্পনা সার্থকতম প্রভাব বিস্ত(র করেছে 
কবির “অয়ি ভুবনমনে।মেহিনী” গানে । বঙ্কিমচন্দ্র “বন্দে মীতরম্* সংগীতকে 
বলেছেন, মাতৃন্তোত্র। আমর পুষ্পাঞ্জলিকে বলেছি ভূদেবের মাতৃস্তেত্র। ভূদেব 
“হিন্দুক্হার, গ্রন্থে অধিভাঁরতী দেবীর বন্দনায় সেই মাতৃন্তোত্রকে দেবভাষায় 
সহত কবেছেন__ 

মাতনম/মি ভবতী” হি সতীদেহবপা" 

মাতনমামি বন্ধ তলপুণ্যতীর্থ- | 

মাতর্নমামি পদঘুগ্মধূত। সমুদ্র।ং 

মাতনমামি ঠিমগৌরকিদীটভূষাং। 
ভূদেবধ্যান-লন্ধ এ “হিমগৌর-কি বীট-ভূষ জননীই ববীন্দ্রনাথেব গ|নে শিত্রতুষাণ- 
কিপীটিনী” হুবনমনোমে।হিনী জননীতে রূপান্থবিত হয়েছেন । 

শ্ুপু তাই নয়, ববীন্দ্রনাথেব মাতৃবন্দনাব প্রথম অন্তবাটি সমগ্রভাবেই ভূদেবেণ 

সরম্বতলে।ক থেকে স-গৃন্ভীত। সামাজিক প্রবন্ধে ভূদেব বলেছেন, 


'ভানতবর্ষের শিরোদেশে, হিমগৌন উচ্চ উ্কীসেব ন্যায় হিমালয়শিখব-__ইহাখ 
বক্ষে ব্রাঙ্গণের যজ্র্তত্রসদূশ শুদ্রসপিল স্বরণদী,__ইভ|র পদতল সমুদ্রের ছুইটি বাহু- 
গ্রক্মত বারিধ।র! ছারা প্রক্ষালিত।” 

এই উদ্ধাতির “ইহ।এ বক্ষে ব্রাহ্মণের যজ্ঞচত্রসদৃশ শুভ্রসলিল! স্বর্ণদী'4 বূপকল্টি 
ববীন্দ্রনীথের ভারতত্মা ঠিম।শয়েব সন্্যাসী-মৃতি বচনায় ক্রিয়।শীল হয়েছে__ 

ধ্য।নগন্ভীর এই যে ভূধর 

নদী-জপমালা-ধৃত প্রস্তর, 

হেথায় নিত্য হের পবিভ্র ধরিভ্তরীবে | 
কিন্ত সমগ্রতাবে ভূদেবের অপূর্ব কল্পনাটি রবীন্দ্রনাথের ভূবনমনো মোহিনী গ।নেই 
পুনরুজ্জীবিত হয়েছে । রবীন্দ্রনাথ বলছেন,-- 


২ ৮ ভূদেব মুখোপাধ্যায় ও বাংল! সাহিত্য 


নীলসিদ্ধজল-ধোৌতচরণতল, 

অনিল-বিকম্পিত শ্তামল অঞ্চল, 

অন্বরচুদ্বিতভাল হিমাচল, 

শুভ্রতুধারক্পীটিণী । 
ইহার পদতণ সুদ্রেব দুইটি খাহু-প্রক্ষত বারিধারা দ্বারা প্রক্ষালিত”-__ভূদেবের 
এই বাক্য ববীন্দ্রনাথেব গ|নে হয়েছে 'নীলসিপ্ধীজল-ধৌতচবণতল+ আব ভুদেবের 
ভারতবর্ষের শিবে।দেশে হিমগিপ্রি উচ্চ উষ্ধীষহ ববীন্দ্রন0।৭ গানে হযেছে 
শ্র্রতুষার কিরীটিণী? | 

এইভাবে রবীন্দ্রনাথের মতে। মহ্তম কবিপ্রতিভাব কল্পনা ও কবিভাষাকে 

নিগুঢ় সঞ্চারে ধার ভাব ও ভাষা অন্ুপ্রণিত ৪ উজ্জীবিত করেছে, বাংলা সাহিত্যে 
তাঁর সারস্থত সাধন। যে কাঁলজয়া কীতির অধিক।বী, তা বল। বাহুল্য মাত্র। 


উল্লেখপঞ্জী 


সামাজিক প্রবন্ধ, পঞ্চম অধ্যায়, ভবিষ্যৎবিচাব, প্রষ্টব্য ভূদেব রচনাপন্তার, পৃ. ১৫৪ 
সামাজিক প্রবন্ধ, দ্রষ্টব্য ভূদেব-রচনাসম্তাব, পৃ ১৮৩-৮৪। 

পুষ্গাঞ্জলি, সপ্তম অধায়, ভূদেব-বচনাস্ম্ভার, পূ ৪১১। 

সামাজিক প্রবন্ধ, পঞ্চম অধ্যায় ভূদেব রচনাসম্তার, পূ. ১৯*। 

তদেব, পৃ. ২০ । 

তদেব, পৃ ২*৮। 

তেব, পূ ২৪৭। 

তদেব, পৃ ২৫১। 

». তদেব, পৃ. ২৫৫। 


০ ৩ 4৮ ১: 


চি 


পর. 


পারাঁশম্ট-১ 


উনটিিংশ পুরাণ 
তৃতীয় অধ্যায় : 
অধিভারতীর ভাঁবান্তর ॥ 
কাপ।ন্তর যমব।জ দাড়াহয়ে দুজয় 
সমুখে সাবিত্রী সতী নাহি কোনো ভম্ব। 
অষ্টাদশ পর্ব 

পরদিন চিন্তাশীল কহিতে লাগিলেন, মহারাঁজ ! মায়া অসৎ পদার্থ কদপি চিরকাল 
এইভাবে স্থায়ী হইতে পারে না। মায়াবী দৈত্যের! যে প্রকার বরবেশ করিয়া 
আসিয়াছিল তাহা পণম্পর নিন্দাবাদজনিত ক্রোধের উদ্দীপন হওয়াতেই একেবারে 
বিনষ্ট হইয়া যায় । 

এদিকে মধ্যে।পবনে ব্রঙ্গচারিণী অধিভাঁরতী বৈধব্যোচিত আহিক পৃজাবিধির 
উপযুক্ত পুষ্পাদি সংগ্রহ করিতে করিতে এস্কানে আগমন করিয়া অন্তরাল হইতে 
সেপ্টদিগের তর্ক-বিতর্ক কথোপকথন শ্রবণ এবং তাহাঁদিগের ভীষণ কুৎসিত মৃতি 
অবলোকন করিয়।ছিলেন। তাহাঁদিগেব কথান!তীয় এব মৃতি দর্শনে দেবীর 
মনঃ শোক ক্ষোভ এবং ভয়ে একান্ত আকুল হইয়াছিল। তিনি আর স্থির থাকিতে 
না পারিয়। সেই ব্রদ্ষচার্সণী বেশেই দৈত্যপিগের সম্মুখীনা হইলেন । আশ্চষের 
বিষয় এই তাঁহার আন্তরিক প্রসিদ্ধ কোমলতার হঠাৎ তেজন্থিতা ভন্মোন্রেদী অণল- 
সদুশ প্রতিভাত হইল । ওদিকে শেন্টেরা তাহার হস্তস্থ কুহ্থমমাল্যকে ববমালা 
বলিয়া স্থিব করিয়া লইশ। তাহারা দেখীক্ে দেখিয়া ব্যস্তসমস্ত হইয়! অস্ত ও 
বিরত নিবেশ বসনাদি যখ।যোগ্য ব্ত্ি।স করতঃ পুনর্বার ছন্মবেশ পরিপ্রহপূর্বক 
মাল্যদীনের প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। তন্মধ্যে সেন্ট জর্জ আশঙ্কা করিল পাছে 
ডেভিস ও নিকো।লাসের গলদেশ কমনীয় বরমাপিকায় স্থুশোভিত হয় । চতুর- 
প্রবর এই মনে করিয়া যানসিকভাব গোপনপূর্বক দেবীকে একবারে স্ত্রীভাবে 
সম্ভাষণ কর! স্থির করিয়! কহিল, 

এপ্রিয়ে, মধ্যাহম অতীতপ্রায়ত। এখনও পুম্পাহরণে ব্যপৃত | কুন্ুমপ্রিয়ত। 
এমনই প্রবল যে আহারাদি সমুদায় ভুলিয়া গিয়ছেন। অবিলম্বে অন্তঃপুরে গখন 
করুন ।; 


২৪৬ ভূ্দেব মুখোপাধ্যায় ও বাংল! সাহিত্য 


স্ষীণকলেবরা ব্রহ্ষচারিণী অন্তগুটি ভয় ও চিন্তসহ কহিতে লাগিলেন-_এ 

আবার কি। পরিনেতার সম্গেধন কাহার প্রাতি হইল ” 

জর্জ ।-_প্রিয়ে ! লঙ্জ।র বিষয় কি? ইহারা আমার পবম আত্মীয় এবং আমাদেন 
পরিণয়ের বিষয়ও সবিশেষ পরিজ্ঞাত আছেন। বিধবাবিবাহেব জন্য আপনকার 
লজ্জা বোধ হইতেছে, কিন্তু আমাদের সথসভ্য দৈতাদেশসকলে তাহা! লজ্জার বিষয় 
নহে । যাহা হউক, আপনি অন্থর্ব|টিকায় গমন করুন, ক্র্ধদেব মধ্যাঁকাশ উত্তীর্ণ 
হুইয়।ছেন | 

এই সকল চ[তৃযমিশ্র গলি কথাবলী সতীব পক্ষে যদিও বজ।ঘ।ত সদশ, কিন্ত 
দেবীর অপূর্ব ভাবান্তৰ হওয়াতে তিনি আকুলতা প্রক।শ ন| কবিয়ান উত্তর কৰিতে 
লাগিলেন-- 

“ধিক । তোমরা আপনাদিগকে কঙ্চশিষ্য ও পরমধাঁয়িক বলিয়া ঘোষণা কণ, 
আমাকে ওই পাপ সন্বোধন ছা মর্মান্তিক যাতনা দিয়োনা। এতোদিন যদিও 
স্বামিবপ রত্োত্তম স্পর্শমণি হার! হইয়া আছি, কিন্তু তৎসংম্পর্শে সম্ভ।নৰপ যে অপব 
স্থশোভন হৃদয়নন্দন খত্ুসকল ল।ত কবিয়|ছি তৎ্সমু।য়েব দর্শনে ও রক্ষণ[বেক্ষণে, 
সেই জগদ্দ,লভ স্পর্শমণির শোক একপ্রকাব বিস্থৃত হয] গিয়|ছিলাম ৷ তুমি 
আমাব সেই বিলুপুজ্জাল শেকানল অগ্য ইন্ধনদ[নে প্রজলিত কবিলে। ঈশ্বহ 
পতিহীন শিশুপুত্রদিগের বক্ষয় তা ও তাহাদিগেৰ নিপীভকগণের শান্ত।। যাহব। 
পতিব্যতীত পুকধান্তবেব কথোপকথনকেও দ্বণ্য ও পাপজনক বিবেচনা কবে, 
তাহাদিগের প্রতি নিদাকণ পুনর্ভ₹ অপবাদ । সতীত্ব যে দেশেব রমণীকুলেনা 
হাদয়মধ্যে নিরুপম ভুষণ বলিয়া ধাধণ কশে না, বিধববিবাহ সেই দেশেই 
ন্জাকর নহে। পাপ কথ।ব অধিক আন্দোলন করাই অন্তর । 

এই বলিয়া দেবী একবার থ।মিলেন 1 সেন্ট ডেভিস ও নিকোল।স দেবীব ভাব 
দেখিয়! অবাঁক হইয়। দেবীর ও জজের উত্তব প্রত্যুত্তর শুনিতে লাগিলেন । 

জর্জ ।-__পুনভুঁ,-_পুনর্ভ অপবাদ কিরূপ? আমি এতকাল ন্বামিধর্মে 
সন্তানদিগের সহিত তোমাকে প্রতিপালন ও তোখ।র বিষয়াদি রক্ষণাবেক্ষণ করিয়। 
আসিতেছি । তুমি আমাকে স্বামী বলিয়! স্বীকার করিতেছ না? 

অধিভারতী । আমার অবোধ সন্তানেরা যাবনিকের অত্যাচার হইতে রক্ষা 
পাইবাব জন্য তোমার সাহায্য গ্রহণ করে। তোমাকে বিচক্ষণ ও নিরপেক্ষবৎ 
দেখিয়। ক্রমে আমার দেওয়ানী পর্যন্ত দেওয়া হয়। তুযি যে ছুচ হইয়! ঢুকিয়া ফাল 
হইয়া! বাহির হুইবে, তাহা আমার পুত্রগণ বুঝিতে পাবে নাই। পৃথিবীর সকলেই 
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বলিবে, তুমি আমার দেওয়ান ও 'আমার পুত্রগণেরও বিষয় সম্পত্তির তত্বাবধায়ক 
মাত্র, একথা শ্বয়ংও শ্বীকার করিয়। থাকো । মনে ভাবিয়া দেখো, তুমি কিরূপে 
আর্ধপুরের দেওয়ান হইয়াছ, এই বলিয়। তুমি কি কয়েকভাগের দেওয়ানী বা 
অধ্যক্ষতা লও নাই যে, “অমুকস্থানের বর্তমান পল্লীপাঁলক পল্লীর কেবল অমঙ্গল 
করিতেছেন, অধ্যক্ষতার উপযুক্ত গুণগ্রাম তাহার কিছুই নাই, এদিকে ঈশ্বর 
আমাদিগকে হ্ছপালন কার্ষে সক্ষম করিয়াছেন, অতএব বর্তমান পল্লীপালকের 
হস্ত হইতে অধিকার লইয়। তাহার স্থুপালন করা আমাদিগের কর্তব্য । বস্তুত 
দেওয়ানী ব্যতীত তোমার পরিণয় ব্যাপারের কোনো নামগন্ধও নাই । তুযি যে 
বলিলে আমার রক্ষণাবেক্ষণ করিতেছ, তাহাই দেখো দেখি-_- 

বলিতে পারে৷ নগরীর শস্যক্ষেত্রসকলের উন্নতিমাধন করিয়াছ, অনেক 
বনজঙ্গল সাফ করাইয়া তাহাতে অর্থকর কৃষিব্যাপ।র সম্পন্ন করাইতেছ, একথা 
আমিও অস্বীকার করি না। কিন্তু তোমার আমলে বাছাদের কায়ক্লেশে যে সকল 
অতিরিক্ত কৃষিলব্ধ ভ্রব্য উৎপাদিত হইতেছে, সে সমুদয় কি আমার সন্তানের! 
ভোগ করিতে পাইতেছে?__না, তাহাদিগকে ভুলাইয়া তোমার নিজের পরিবারেরা 
লইয়া ভোগ করিতেছ? যদি আমার ঝাছারাই তাহা ভোগ করিতে পাইত, তাহা 
হইলে ছুভিক্ষ মধ্যে মধ্যে তাহাদিগকে দারুণ যমদণ্ডে পীড়। |দতে পারিত না । 
বলিবে এ অতিরিক্ত শশ্তভাগের পরিবর্তে তোমার পরিবারের! কত শিল্পজাত ও 
কত অর্থ-প্রদ্দান করিতেছে । তাহা! পত্য বটে ;--কিন্ত সে শিল্পজাত কতকগুল। 
মাটি ও বালিক্ষারের বাসনকোসন, হুয়ার ছুরি কাচি এবং ভালোর মধ্যে সুতার 
কাপড় বই তো নয়! তুমি কাপড় আনাইয়৷ দিতেছ। অমনি আমার পুত্রগণের 
প্রস্তুত বস্ত্র নৃনতর হইয়া যাইতেছে, তাহার! ক্রমে বস্ত্রবয়ন ভুলিতেও আর 
করিয়াছে। আর তোমার পরিবারের! শন্ত লইয়া যে অর্থ প্রদ্দান করিতেছে, 
তাহার কতক তোমার অত্রত্য কর্মচারীরা বেতনম্বরূপে তোমার ন্বপুরে লইয়। 
যাইতেছে; আর ভবিষ্যতে এখানকার কর্ম করিতে পারে-_এই বলিয়া তোমাব 
বাটার কতকগুলি কর্মচারীকে বেতন দিবার জন্য অবশিষ্ট মবলগ ঢাঁকা বাটা 
পাঠাইতেছে। মনে কর তুমি একটি খনিতে প্রত্যহ কিছু সময় স্বর্ণ উত্তোলন 
করিতে এবং অবশিষ্ট সময় গৃহকার্ধে যাপন করিতে । পরে কোনো ব্যক্তি আসিয়। 
কৌশলপূর্বক তোমার গৃহকার্ধের ভার লইয়া তোমাকে দিবারাত্র কেবল স্বরণখনিতেই 
খাটাইতে লাগিল। দিবারা্র উত্তোলন করাতে তৃমি পূর্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে 
বর্ণও পাইতে লাঁগিলে। কিন্তু সেই আগন্তক অর্থবিনিময়ে তোমার এ অতিরিক্ত 
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বর্ণ ক্রয় এবং পরে নানা কৌশলে সেই অর্থও গ্রহণ করিয়! শ্রগৃহে লইয়! যাইতে 
লাগিল । বল দেখি এ আগন্তক তোমার কত উপকারী ? তুমি তাহার নিকট 
তজ্জন্য কতদূর কৃতজ্ঞ হহতে পারো? গৃহকার্ধ নির্বাহের রীতিনীতি ক্রমে তুলিয়া 
গিয়।, সুতরাং তৎকার্ষে অক্ষম হইয়। আগন্ভকের একান্ত অধীন হুইয়! পড়িলে। 
কষিবিষয়ে তুমি এ আগন্তকের নায় আমার উপকারী । আমার সন্তানেরা 
তোমাকর্তৃক ত্রমশ কৃষিকার্ষেই প্রবতিত হইয়৷ শিল্পার্দি কার্ধে অপটু হইয়] 
মাইতেছে। অথচ পূর্বাপেক্ষা অধিক বিষয়ও ভোগ করিতে পাইতেছে না । 

তোমার আমলেই বাণিজ্য ব্যাপারও আমার সম্ভানগণের মঙ্গলজনক বলিয়া 
নির্দেশ করা যাইতে পারে না। পূর্বে পূর্বে এখনকার পণ্যপ্রব্যের যেরপ আমদানী 
রপ্তানি হইত তাহাতে এখ|নে বেণী পরিমাণে অর্থ প্রবেশ করিত। এখন আমদানী 
পূর্বাপেক্ষা বহুগুণে বাড়িয়া উঠিয়াছে, সুতরাং তাহাদের মূল্যরূপে অর্থও বহুগুণে 
বাহির হইয়া! তোমার দেশস্থ পরিবারের সৌভাগ্যসাধন করিতেছে, আর এখন 
রগ্ানী বহুগুণে কমিয়াছে, হুতরাং এদেশে ধনপ্রবেশ নযুনতর হওয়াতে এই পুরীও 
ক্রমে ক্রমে অন্তঃসার পরিশূন্য হইয়া বৎ্সগণের ভাগ অমঙ্গলের আধার হইয়া 
বহিয়াছে। 

$নকো। কাচের বাসন অ।সিতেছে। যাহাতে জীবন রক্ষার কোনে! সাহায্য 
হয় না, আর চাউল বাহির হইয়া যাইতেছে যাহা নরের সাক্ষাৎজীবন,"'*লোকে 
কথায় বলে 'ধান্তধনাৎ নচ অন্যধনং । আমায় অবোধ পুত্রের খাবার চাউল 
বাহির করিয়া! দিয়! শাকপাত তূমী খাইয়! ক্ষীণজীবী ও মধ্যে মধ্যে দুভিক্ষের হস্তে 
ঘমদণ্ডে নিপীড়িত হইতেছে। তাহারা ছেলেমান্ুষ তাহাদেরই বা কি দোষ 
দিব? তোমার যে চকচকে নানারকম নকসাকাঁটা জিনিসপত্র, তাহাতে বিজ্ঞ 
প্রোঢ়দিগেরও উপবাস করিয়া এ সকল কিনিতে ইচ্ছা হয় । 

জর্জ। আচ্ছা, বিচার, শান্তিরক্ষা, শিক্ষাদান এ সকল বিষয়ে যে কোনো 
কথাই তুলিতেছ না? সামান্য কথ। ধরিয়াই গলগল করিয়া বকিয়৷ যাইতেছ। 

অধি--বড়ো সামান্য কথ! লইয়া বকি নাই । সে যাহা হউক, তোমার বিচারাদির 

বিষয়ই বিবেচনা কর। পূর্বে যাঝনিক দলের কেহ কেহ বিচার ও শান্তিরক্ষা 
বিহয়ে ঘোরতর অত্যাচার করিয়াছিল, তোমার আমলে শ্রবৃদ্ধিকারী করের! সে 
অত্যাচারকেও চাপা! ধিয়াছে। পূর্বে যাবনিক বিচার-বিষয়ে অনেক সময়ে শ্বগণের 
প্রতি পক্ষপাঁত করিত, তুমি এখন তাহা কোন না করিতেছ? বিশেষ এই, তুমি 
স্বীয় অন্যায়কারিতা হ্বমুখে স্বীকার কর না, একটা না একটা ছল অবলম্বন কর। 
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তোমার পরিবারের কেহ, আমার €কানো সন্তানকে বধ করিলে অমনি বলিয়া উঠ 
তাহার পেটে পিলে ছিল, তাহাতেই সামান্ত আঘাতে মরিয়া গিয়াছে । তোমার 
পরিবারদিগের হস্তে আমার যতগুলি সন্তান হত হইবে, তাহাদিগের সকলেরই প্লীহা 
রোগ থাকিতে হইবে, এটি একটি বিধাতাপুকষের নিয়ম না হইলে আর তোমার 
চলে না। একি সামান্য পক্ষপাঁতিতা যে তোমার ছেলেরা শাদ1 বলিয়া সকল 
আদালতে তাহার বিচার হইবে না। তুমি অনেক স্থলে চস্র্ণজ্জয় পক্ষপাত 
করিতে পারো না, পূর্বে যাবনিকের আমলেও অনেক সময় পক্ষপাত হইত না। 
একজন যাঁবনিক নগরাধ্যক্ষ আপনার একমাত্র বাছাকে বিচারে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত 
করে, তাহা তোমার অবিদিত নাই। আর এক সময় অপর একজন যাবনিক 
নগরপাল কোনো অপরাধে আপন বিচারক কতৃক আসামী নিরিষ্ট হইয়া সামান্য 
লোকের ন্যায় বিচারালয়ে গমনপূর্বক বিচারকের যথোচিত সম্মান রক্ষা করিয়াছিল । 
অপরাপর অনেক সময় যাবনিকলের অনেকেই বিনা পক্ষপাতে বিচারকার্ধ নির্বাহ 
করিয়। গিয়াছে । 

তুমি গর্ব করিয়া থাকো, এখন কত বিচারালয় হইয়াছে । স্থৃতরাং 
বিচারকার্ধও উত্তমৰপে নির্বাহিত হইতেছে, তখন বিচারালয়ই ছিল না, তা৷ বিচার 
হইবে কি? এটি তোমার বড়ো ভ্রম। পূর্বে পল্লীর দশঞ্জনে মিলিয়| বিচার 
করিত, কাজেই তাহাদের মধ্যে তত অবিচার হইতে পারিত না । তাহারা 
আইন কান্থন খাটাইত না বটে, কিন্তু দশের বুদ্ধিতে প্রকৃত বিচারের অন্তথা হইবার 
সম্ভাবনা নিতান্তই অল্প ছিল। তখন তখন আসামী ফরিয়াদীর প্রতিবেশী মুখ্য 
মোড়লেরা! বিচারক হইত, স্থতবাং কূট-সাক্ষিতা, জাল, ফেরেবী, জুয়াঁচুরি, প্রত্ৃতি 
দারুণ ছুরাচরণ সমস্ত ঘটিতে পারিত না। আর তখন অনেক মকদ্দমাই রফ! 
হইয়া যাইত, তাহাতে মকদ্দমার খরচে ও কষ্টে অর্থী প্রত্যর্থা এপ উচ্ছিন্ন হইত 
না। অপর, পূর্বে, এক্ষণকার ন্যায় নীচপ্রক্কৃতি পিয়াদার ঘুসি ঘাঁড়ধাক্কাদি 
অপমানাচরণ ও অশ্ীব্য কটুক্তি সহিতে হইত না, বিশেষত নিয় পরের মায়ের 
বেটাদদিগের কাছে আমার বাছাদিগকে করযোড়ে হুজুর হুজুর করিয়া সভয়ে সেলাম 
বাঞ্জাইতেও হইত না। যাহা হ্বপ্নের চিন্তাপথে উপস্থিত হয় নাই, তাহা এখন 
দৈববিড়ন্বনায় দিবারাত্র সক্মুখে সংঘটিত হইতেছে দেখিতেছি। 

এখন তোমার আমলের বিচারকার্ধ কেবন কৃট-দাক্ষিতা, জাল, ফেরেববাঁজি 
গ্রভৃতিতে পরিপূর্ণ হইয়৷ ধাড়াইয়াছে। তুমি ও উকীল মোক্তারের। জুটিয়া কত শত 
অর্থী প্রত্যর্থীকে নিঃসম্বলীরুত করিয়া ছাড়ি দিতেছ। তোমার বিচারালয়গুলি 
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তো জয়ের বিপণিযাত্ম, টাকা টালিলেই জয় কেনা যায়। অবিচার তখন যদি 
শতকরা দশটা, তবে এখন ৭* টার কম নয় । তখনকার অপেক্ষা এখন উৎকর্ষ 
এই ঘে, তখন ধুতিচাদর পরা, চাটাইয়ে বসা, হীনবেশী মুখ্য মণ্ডলগণ বিচার করিত, 
এক্ষণে তোমার চাঁপকান পেন্টলুন-আটা| চেয়ারে বসা, জীকজমুকে পরিবারেরা 
বিচারকার্ধ নিধাহ করিতেছে । ভালো কাপড় পরিয়। লাঙ্গল ধরিলে জিয়াদা করিয়। 
ধান ফলে না। 

তোমার পুলিসেব কাজও এরূপ, তাহারও বড়ো বড়ো পদে কতকগুলি নির্বোধ 
ষপ্তাকে নিয়োজিত করিয়! অত্যাচার ও বিশৃংখলা বধিত করিতেছ। 

অন্তরঙ্গ বলিয়৷ কেবল দেশীয় লোকেরাই বিচার ও শাস্তিরক্ষা! বিষয়ে নিপুণতর 
হইয়া থাকে। অন্থস্থানের লে।কদিগের দ্বারা উক্তকার্ধ সুচারুরূপে সম্পন্ন হয় না। 
তুমি এ ছুই বিষয়ের শিরোদেশে আপনার পরিবারদিগকে বসাইয়।ছ বলিয়া আমার 
নগরীতে অধিকতর অবিচার ও শান্তিতঙ্গ হইতেছে। 

আমার সন্তানদিগকে উত্তমরূপে শিক্ষাদান করিতেছ বলিয়া থাকো । কিন্ত 
ভাবিয়া! দেখো তাহারা তোমার নিকটে কি কতকগুলি গ্যাড ম্যাড ফিস ফাস 
শিথিতেছে যে আমাকে আর মা! বলিয়ও মনে করে না-_তাহ।রা আমার ছুরবস্থার 
বিষয় আর চিন্তা করে না, কেহ কেহ পরের মাকে মা বণিতেও বাসনা করিয়? 
থাকে । হায় তুমি আমাকে এমনি দুর্তাগিনী করিলে যে পেটের ছেলে, যাহাদিগকে 
কত করে মানুষ করিলাম, খাবার সময়েও যাহাদের মলমৃত্রে ঘ্বণ! করি নাই, তাহার! 
আমাকে মা বলিতে লজ্জা বোধ করিল। তাহাদের ম| মা শব্ষে আমার কান 
জুড়াইত তাহাও বন্ধ করিলে। তাহারা লেখাপড়া শিখিয়া তোমারই কাজ 
করিতেছে, এবং তোমারই একান্ত আজ্ঞাবহ ভূত্য হইয়। পড়িতেছে। তোমার 
শিক্ষাদান নয় তো, যাছুমন্ত্রে শীকরণ। সম্তানগণের ভক্কিময় ব্যবহারে জননীর 
সকল ছুঃখই চাঁপা পড়ে । সেই সর্বদুঃখহর ভক্তি হইতেও আমাকে বঞ্চিত করিলে 
আর বাকী কি? 

এই কথা বলিতে বলিতে অধিভারতীর আন্ত রক ছুঃখপ্রবাহ হৃায়স্থল প্লাবিত 
করিয়া অশ্রুরূপে পরিবাহিত হইতে লাগিল । তাহার মুখের তৎকালীন শোকাকুল 
করুণভাব অবলোকন কারলে পাষ[ণের হৃদয়ও দ্রধীভূত হয়। যাহা হউক, 
অনন্তর দেবী আপন শোকাবেগ কথঞ্চিৎ সংযমিত করিয়া! কহিতে লাগিলেন-_ 

ভালো, এবিষয়ে আমাকেই ছুঃখিনী করিতেছে, কর । আমার সন্তানগণের 
উন্নতিই বা কোথায়? তোমার প্রদত্ত শিক্ষা স্ববৃত্তি চাকরের উপযুক্ত বৈতো! নয়। যে 


উনবিংশ পুরাণ ২৪৫ 


ছুটি একটি ছেলে ট ট1 টি টি করিম্বা কিছু শিথিয়! উঠিতেছে, তাহাদিগকে কৌশল- 
পূর্বক উচ্চপদ্দলাভে বঞ্চিত করিয়া এমনি মুখচাঁপা দিতেছ যে তাহাদের সহোদরেরা 
উচ্চতর শিক্ষার চেষ্টাই পরিত্যাগ কবিতেছে। সেদিন আমার সেই মনোমোহন 
পুস্রটিকে কি বঞ্চনাট।ই না করিলে। বাছা আমার প্রবাসে ভাইদিগের ও আমা 
হইতে অন্তরে থাকিয়া কত কষ্টে লেখাপড়া অভ্যাস করিল, অবশেষে তুমি বিনা 
দোষে তাহাকে কীদাইয়া ফিরাইয় দিলে । কিন্তু ঘোষণা! দিতেছ জাতিভেদ ও 
পক্ষপাত না! করিয়া আর্ধপুরের উচ্চ উচ্চ পদে লোক নিয়োগ করা যাইবে । আমার 
অবোধ ছেলেরা-__তাহাতে বিশ্বাসও করিতেছে । ওদিকে এ সকল পদলাভের 
উপায়, সাতসমূদ্র তেরো নদী পার তোমাদের দূরতর বায়ব্য প্রদেশের উচ্চস্থানে 
সংস্থপিত করিফ্ প্রথমে এই ভাবিয়া! ক্ষান্ত ছিলে যে তথায় আমার যান-সাধনহীন 
বামনপুত্রেরা গমন করিতে পারিবে না। ক্রমে আমার ছুই একটি দীর্ঘকায় পুত্র 
যখন কষ্টেম্থষ্টে সেই উপায় লাভ করিল, তখন দেখিলে যে, তারা তোমার 
পুত্রদিগের হইতে বামন নহে, প্রত্যুত যাঁনসাধন ও ভিন্ন অধিরোহণী ব্যতিরেকেও 
উপায় স্থানে উঠিতে পারে, তখন অমনি বয়সের এমনি ব্যবস্থা করিয়া দিলে 
যে আমার পুত্রেরা তত ছেলেবেপায় আর কোনোক্রমেই সেই উপায় ভবনে 
অধিরোহণ করিতে পারিবে না । কিন্তু এখনও উল্লিখিত ঘোষণা দেওয়াটি ছাড়া 
হয় নাই-_ধন্য | ধন্য ! 

কোনো! অতি দয়ালু লম্্ীবন্ত পুরুষ কোনে! দরিদ্রের পা ভাঙিয়া দিয়া, তাহাকে 
আপনার দুরস্থ ভাগ্ার প্রীদর্শনপূর্বক কহিল--'তুমি এ তাণগ্ডারে গমন করিয়া 
তোমার পরিবার নিবিশেষে আসন, বসন, ও রত্বাদি গ্রহণ করিয়া ভোগ কর। 
দরিদ্র প্রলোভিত হইয়! বহুতর ক্লেশকর চেষ্টায় পা ভাঙা কিঞ্চিং সারিয়! হাতে 
বুকে ভর দিয়া ভাগ্ডারে কথক্চিৎ প্রবেশ করিল। পরে সে যেই একটি রত্ব গ্রহণ 
করিল, দয়ালু অমনি তাহার হস্তছয় বন্ধনপূর্বক তাহাতে চাবি আটিয়! ধিলেন। 
কিন্ত বদান্যবর তখনও রত্ব গ্রহণ করিতে অগ্মতি দেওয়া পরিত্যাগ করিলেন 
না। বল দেখি তাহার কেমন দয়া--আমার সন্তানগণকে বিচারকাদির পদ 
প্রদীন করিতে করিতে তুমিও ঠিক এইরূপ দয়। প্রকাশ করিতেছ না? 

আমার সন্তানের! উচ্চপদলাভে বঞ্চিত হওয়াতে ছুই প্রকার অনিষ্ট ঘটিতেছে। 
প্রথমত তাঁহার পরিণাম বিবেচনা করিয়া আপন আপন উন্নতিসাধন চেষ্টা হইতে 
বিমুখ হইতেছে। দ্বিতীয়ত, অন্স্থানের লোক প্রধান পদে নিযুক্ত হওয়াতে 
যাবতীয় কারধালয়ের কার্ধে গোলযোগ ও অত্যাচার ঘটিতেছে। 
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অন্যান্য পদ দাও না৷ দাও তাহা তত গায়ে লগে না, কিন্ত আমার ছেলেদিগকে 
যে সৈনিকপদ প্রদান করিতেছ না, তাহাতেই তাহাদের সর্বনাশ হইতেছে, এবং 
তাহাই সর্বাপেক্ষা গুরুতর ভাবনার বিষয় হুইয়াছে। যাঁবনিকও এবিষয়ে বিলক্ষণ 
প্রশংসনীয় ছিল, তাহার আমলে আমার ছেলের! সকল পদেই নিযুক্ত হইয়াছিল, 
স্থতরাং তথন তাহার! দিন দিন এমন হীনবীর্ধ হয় নাই। পরাধীন কিন্তু স্থশীসিত 
সভ্যদেশে টসৈনিকপদের আশা ন! থাঁকিলে লোকে ক্রমে দুর্বল হইয়া! প্রায় বিনাশ 
দশায় পতিত হয়। তুমি ইহা জানিয়া শুনিয়াও যখন আমার পুন্রগণের সৈনিক- 
পদ লাভের পথ রুদ্ধ রাখিয়া তখন তোমাকে আমাদের হিতৈষী বলিয়। কিরূপে 
নির্দেশ করিব, বল? হায় সেদিন আমার সেই চন্দ্রসদৃশ সুন্দর ও কুমারসদুশ বীর 
কলেবর পুত্রটি তোমার কাছে সৈনিকপদ পাইবার জন্য প্রার্থনা করিল আর তুমি 
কি নির্য়টাই ন৷ প্রকাশ করিয়া! তাহাকে নিরাশ করিলে । হাঁয় এসকল দেখিয়। 
শুনিয়! কি স্থির থাকা যায়? 

জর্জ__শিক্ষাদীনের কথ! বলিতে কি বিষয় ফেল! হইল দেখো । অপক্ষপাতে 
তুমিই তৰ্ষিয় ভালো করিয়া বলো দেখি। কুসংক্কারের অপনয়ন না হইলে মন্স্তের 
মন্ুস্যত্ই জন্মে না । আমার শিক্ষার্দানে তোমার সম্তানগণের সেই কুসংস্কার অপনীত 
হইতেছে সুতরাং তাহারা শিক্ষার প্রধান ফলই আমা হইতে লাভ করিতেছে । 

অধি_-তোমার শিক্ষাদানার্দিতে আমার সন্তানগণের কুসংগ্কার গিয়াছে, একথা 
তুমিই সর্বদা! কহিয়া থাকো এবং আমার অবোধ সন্ভ।নেরাও বলিয়া থাকে। 
অতএব তাহাদের কি কি কুসংস্কার গিয়াছে, তাহা একবার দেখা! উচিত। তোমার 
স্কুলে পড়িয়া, আমার ছেলের! এখন হাচি টিকটিকি দিনক্ষণ এই কতকগুলি মাঁনে প1 
বটে। কিন্তু হাঁচি টিকটিকি না মানাতে এমন বেশি লাভটা কি? দিনক্ষণ 
মানীতেও বিশেষ ক্ষতি ছিল না যেহেতু আমাদের দিনক্ষণ মানিবার প্রণালী 
কাধবাধক নহে। প্রয়োজন হইলে সেই প্রণালীর মতবিশেষে সকল সময়েই 
যাত্রাদি করা যায়। ভূতপ্রেতের কথায় বলিবে তাহা মানায় ক্ষতি আছে। কিন্ত 
আমার ছেলেরা যেমন দেশীয় ভূতপ্রেতকে অগ্রাহথ করিতেছে তেমনি আবার 
কতকগুলি বিদেশীয় ভূত তাহাদের মনে অধিষ্ঠিত হইতেছে । স্থৃতরাং তাহাদের 
ভূতপ্রেত সবন্বীয় কুসংস্কার গিয়াছে কিরূপে বলা যাইতে পারে? তবে এইমাত্র 
বলিতে পারি তাহাদের মনে ভঁতের পরিবর্তন হইয়াছে। 

তোমার প্রদত্ত শিক্ষার গুণে আমার ছেলেদের উপধর্ম ঘৃচিতেছে, বলিয়া 
থাকো। কিন্তু এ বিষয়ে যাহা কিছু উপকার হইয়াছে, তাহা আমার সন্তানেরাই 
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করিক্লা লইতেছে। তোমার তো মনে আছে, তোমার শিক্ষা্দীন প্রণীলী প্রবতিত 
হইবার পূর্বেই আমার সন্তানবিশেষ প্রত ধর্মতত্বের পথ পরিষ্কৃত করিয়া যান $ এ 
বিষয়ে বরং বলিতে পারি তোমার পরিবারবর্গই আমার বাছাদিগের নিকট শিক্ষালাভ 
করিতেছে--পরে বিশেষরূপেই করিবে। দেশীয় ঠাকুর সকল বদলাইয়! বিদেশীয় 
করিয়া দেওয়াই তোমার উদ্দেশ্য তুমি আমার চিরারাঁধ্য পরম পিতার পরিবর্তে 
অপর কৃষ্ণাদি ত্রিদেবের উপাসনার উপদেশ দিয় থাকো । আমার বাছাদের মধ্যে 
যাহাদের মনে বিদেশীয় ধর্ম লব্ধপদ হয়, তাহারাই আমাকে ঘ্বণা করিয়] থাকে। 
হায়! তাহারা যেন আমার পেটের ছেলে নয়--তাহাদিগকে কি আমি স্তন্যপান 
করাই নাই? 

অপর, তুমি এমত মনে করিও না ঘে পূর্বে আমার যাবতীয় সন্তানেরাই 
কুসংস্কারাচ্ছন্ন ছিল। পূর্বে তাহাদিগের অনেকেই স্তায়াি শান্ত পাঠ করিত। 
যাহারা ন্যায়।দি দর্শন-শাস্ত্রমনকল পাঠ করে, তাহাদের মধ্যে কুসংস্কার থাকিতে 
পারে না। 

তবে তাহারা সামাঙছ্গিক নিয়ম প্রতিপালন ও লোকের সন্তোষ সাধনার্থ 
কতকগ্তলি সামাঙ্জগিক অনুষ্ঠানে অশ্র্ধ। প্রকাশ করিত না। কিন্তু তোমার প্রদত্ত 
ধর্মশিক্ষা তো! এই পর্যন্ত যে পরধর্মের প্রতি বিদ্বেষ করিতে হয়? তাহ! হইলেই 
হইল। যাবনিকের আমলে আমার পুত্রের! প্রায় সকলেই দর্শনাদিপাঠে বিমুখীকৃত 
হইয়াছিল, কিন্তু যাঁবনিকের বিনাশের তো! বাকী ছিল না, ক্রমে সংস্কৃত ভাষার 
সহিত নানাবিধ তত্বনির্ণায়ক দর্শনশাস্ত্রের অধ্যয়ন প্রবতিত হইবার উপক্রমও 
হইয়াছিল। এই সময়ে আমার কয়েকটি ছেলে পূর্ব মধ্য বিশেধত পশ্চিমোস্তর 
বিভাগে ধর্ম সংস্কার করিতে আস্ত করিয়াছিল । সেই ধর্ম সংস্কারের সহিত সংস্কৃত 
দর্শনাি অধ্যয়ন করিলে কুসংস্কার অবশ্যই দূরীভূত হইয়। যাইত। 


ফলত তোমার কুসংস্কার দূরীকরণ প্রণালীও নূতন নহে, তাহাঁও দেশীয় পরিবর্তে 
বিদেশীয় কর! মাত্র। 

আমার পুত্রগণের কুসংস্কার দূরীকরণ তো! এই পর্যস্ত। তদ্ভিন্ন পূর্বে যাহারা 
্রন্মচর্য অনুষ্ঠানপূর্বক সংস্কৃত শাস্ত্র অনুশীলন করিত, তাহারা এমন ক্ষীণজীবী হইত 
না। যাহ।ধিগকে এখন তোমার স্কুল কালেজে পড়াইতেছ, তাহাদিগের অনেকেই 
তোমার ব্যবস্থা কৌশলে পড়িতে পড়িতে বা কালেজ হইতে বাহির হইয়। দুমাস 
ছমাঁস কাজকর্ম করিতে করিতে চঙ্ষুরত্বহীন অন্ধ, ধৈর্ধহর শিরোরোগে আক্রান্ত, 
যমদুতোপম শ্বীসকাশ যক্ষ্মা পীড়িত, কিন্বা বিষময় যন্ত্রণীকর শুল উদরাময়াদি গ্রস্ত 


২৪৮ ভূদেব মুখোপাধ্যায় ও বাংল! সাহিত্য 


হইয়া যাইতেছে । আবার তোমার কুহকজালে পড়িয়া বাছারা স্থর়াপান দোষে দিন 
দিন আরও ভগ্নদেহ ও অল্লানু হইয়া! পড়িতেছে। অতএব আমার সন্তানদিগকে 
শিক্ষাদীন করিয়৷ আমার উপকার না৷ অপকারই করিতেছ ? যে সন্তানকে লেখাপড়া 
শিখাইয়া মাঙ্থষ করা যায়, সে যদি শিক্ষান্তে লোকান্তরিত বা চিররোগী হয়, 
'তবে তাহার অপেক্ষা সবলকায় মূর্খ পুত্রও ভালো । ওরূপ শিক্ষিত সন্তান হইতে 
জলপিণ্ডের আশাও বিলুপ্ত হয়। হায়! মা হইয়া সন্তানের দেহপাঁতের কথার আর 
রত আন্দোলন করিব? আমি অতিশয় কঠিনহৃদয়া যে, এ সমুদীয়ের আন্দোলন 
করিতেও সমর্থ হইতেছি। দুর্ভাগ্য মানুষকে সকলই সহাইতে পারে। নচেৎ 
তাহার মৃত্যুতেও কি জীবিত থাকিতে হয় । 

জর্জ--এ সকল তোমার অন্যায় ভৎ্দনা, এই বুঝি কৃতজ্ঞতা? আমি 
জলপাণির টাকা দিয়! তোমার সন্তানদিগকে লেখাপড়া! শিখাইতেছি, তুমি বল কি 
না তাহাদদিগের বিনাশসাধন করিতেছি? তাহারা যদি আপন দৌষে অধঃপতিত 
হয়, তবে কি সে দোষ আমার হইবে? 

'অধি-_তুমি আমার সন্ভতানগণের স্পালনের ভার লইয়াছ, এক্ষণে তাহারা 
যেরপে বিনষ্ট হউক ন1 কেন, তদ্ধিযয়ে তোমাকেই দোষী বলিয়া! সকলেই নির্দেশ 
করিবে । এই যে বলিলে, জলপানি দিয়া আমার ছেলেগুলিকে লেখাপড়া 
শিখাইতেছ তাহা কি আমি অন্বীকার করি? কিন্তু তোমার জলপানি দান 
প্রণালীই নানা অনিষ্টের হেতু। ছেলের! জলপানির প্রলোভনে কেবল শারীরিক 
গুরুতর পরিশ্রমে শরীরপাত করিতেছে । তাহাদের মুড়িমুড়কি পাটালি খাবার 
কড়িগুলি সকলই ছলে বলে কৌশলে কাড়িয়া লইয়৷ মাঝে মাঝে তাহাদিগকে 
হুচারি পয়সা জলপানি দিতেছ। বড়ে। দান, বড়ো দয়। ! 

তোমাব আমলে আমার সন্তানগণের স্থুপালন ও স্থুশিক্ষার বিষয় তো! এক 
প্রকার বল! হুইল। বাকী আমাব নিজের পালন, তা তাহাতেও তোমার ক্র 
নাই। আমার অলংকাবগুলি পর্যন্তও অপহরণ করিয়াছ। তাহার (আর্ধ হ্বামীর) 
পরলোক হুইলে ঘাবনিক আমার মুকুটহীরক অপহরণ করে। পরে আমার কোনো 
বণজিৎ পুত্র বহুকষ্টে তাহ! যাবনিকের হস্ত হইতে ছাডাইয়! লয় । তুমি সেই 
হীরকরত্ব বলপূর্বক লইয়৷ গিয়া আপনার গিশ্নীর মুকুটে পরাইলে, ইহাতেও যদি 
সথপালন করিতেছ বল, তবে আর কি করিয়া তোমার মুখচাপা দেওয়া যায় । 

আবার আমার সন্তানগণকে আত্মরক্ষায় এমনি অক্ষম করিয়া তুলিতেছ যে 
পরে একদণ্ড তোমার সহাঁয়তার অভাব হইলে তাহাদিগকে পঙ্গুবৎ হইতে হইবে। 


উনবিংশ পুরাণ ২৪৯ 


বলে! দেখি, শিক্ষা চিকিৎসা, শিল্পরার্ধ, শক্রতাড়ন। প্রড়তি যাবৎ বিষয়েই তাহারা 
তোমার উপরে সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করিতেছে কিনা ? তুমি তাহাদিগের ঠেকো! 
হইয়াছ, স্থতরাং তাহাদিগের ভাবিমঙ্গলেও বিশ্বাস নাই । যে চারা ঠেকোর ভরে 
উন্নত হয় তাহার কি মঙ্গলের আশা করা যায়? সহজ উই ঘুণ গ্রভৃতিতে ঠেকো 
পাতিত বা স্থানান্তরিত হইলে চাঁরাটিও পতিত হইবে, হয়তো সেই পতনেই 
তাহার বিনাশ অথবা ঘর্দি কথঞ্চিৎ বাচে, ভগ্রশাখ, ভগ্নমূল ও দুর্বল হইয়! থাকিবে । 
পতনের পর অন্ত ঠেকো দিলেও তাহার মূলের আঘাত শোধরাইতে বহুকাল 
লাগিবে। 

ফলত, আমার সম্থানগণের জীবন অশ্বজীবনের অপেক্ষাও হীনতর করিয়া 
তুলিয়াছ। অশ্বেরা কার্ধে ত্রুটি করিলে চাবুক খায় ইহাদের তাহীতেও নিস্তার 
নাই। লোক আপন কার্ধসাঁধনের জন্যও অশ্বকে বলিষ্ঠ করিবার চেষ্টা করে, কিন্ত 
তুমি আমার হতভাগ্য বাছাদদিগকে ভ্রম দুর্বলই করিতেছ। 

ঈশ্বর তোমার হাতে জোর দিয়াছেন, আমাদের সর্বনাশ করিতেছ, কর, হাত 
নাই। কিন্ত মাঝে মাঝে অমন করিয়া ভোগলামি দেওয়াটা কেন! প্রধানতম 
বিচারালয় ও ব্যবস্থাপক সমাজসকলে আমার এক একটি সন্তানকে গ্রহণ 
করিয়াছ। তোমার পরিবারের তাহার ব্যাখ্যা বাহির করিয়াছে, তুমি যে আমার 
সন্তানদিগকে ক্রমশ উচ্চপদে নিযুক্ত করিবে উহা! তাহার পূর্বলক্ষণই | আমার 
কতকগুলিই অবোধপুত্র ইহাতে অমনি গলিয়া যাইতেছে । কিন্তু তুমি যে 
অপেক্ষারুত নিকষ্ট পদে তাহাদিগকে নিযুক্ত না করিয়া উচ্চতর পদ প্রদান করিতেছ 
তাহার মর্ম বুঝে কে? যিনি অন্তর্ধামী তিনিই জানেন আর তুমিই জানো। 
প্রধানতম খিচারালয় ও ব্যবস্থাপক নমাজসকলে তোমার পাল পাল পরিবারের মধ্যে 
আমার এক একটি ছেলে থাকিলেও কোনক্রমেই আপনার মত চালাইতে পারিবে 
না। সুতরাং তথায় থাকা না থাক৷ সমান। কিন্তু অপেক্ষাকৃত নিকৃ্তর পদে 
তাহার! নিযুক্ত হইলেই আপনাদিগের ক্ষমতা প্রকাঁশ ও মত চালনা করিতে পারিবে । 
অপর, প্রধানতম বিচারালয় ও ব্যবস্থাপক সমাজের সংখ্যা নিতান্তই অল্প আর 
প্রদেশীয় বিচারক প্রভৃতির সংস্থা স্গ্রচুর ; বলো৷ দেখি এই সকল ভাবিয়াই ওরূপ 
ব্যবস্থা করিয়াছ কিনা । সেদিন তোমার কয়েকটি ছেলে প্রস্তাব করিল তোমার 
শ্বপুরের মহতী সভায় আর্ধপুরীয়দিগের প্রতিনিধি গ্রহণ করিতে হইবে। ইহাতে 
আমার স্থশিক্ষিত সন্তানগণও ঠিক ছিলেন তুমি ক্রমে তাহাই করিবে। কিন্তু তাহা 
করিতে গেলে আর্ধপুরের এতো সংখ্যক প্রতিনিধি লইতে হইবে যে তাহাতে 


২৫৯ ভূদেব মুখোপাধ্যায় ও বাংল। সাহিত্য 


তোমার পরিবারের জিত এবং আমার ছেলের] জেতৃম্বরূপ হইয়া উঠিবে। সুতরাং 
তুমি কদাচ তাহাতে সম্মত হইবে না। 

যাহা হউক, তোমার আর যাচিয়া উপকার করায় কাজ নাই-_তুমি চলিয়া 
যাও না কেন? আমার ছেলেদের আর এরপ ক্ষীণজীবী সভ্য ও সুশিক্ষিত হইবার 
প্রয়োজন নাই, তাহারা! মূর্খ হইয়৷ থাকিবে । পাঁচ সের ধান বেরুণ করিয়া মোটা 
ভাত খাইবে, চরকার মোটা সুতো! পরিবে-_চটি জুতা পায়ে দিবে। তথাপি 
তৌমার কত অশ্বজীবনের মৌজ। ও বুট জুতা প্রভৃতির প্রয়েজন নাই । আমাদের 
এসকল মোটা ব্যবস্থা লক্ষগুণে শ্রেয়স্কর । তোমার বাবুয়ানা, খোরাক পোষাকে, 
আর কাজ নাই । আমি তোমার স্থপালন আর প্রার্থনা করি না। 

এই বলিতে বলিতে অধিভারতীর ক্রোধ ও শোক মনোমধ্যে উদ্বেল হইয়। 
উঠিল। মহারাজ। দেবীর তৎকাঁপিক অভূতপূর্ব মৃতির উপমামূল কোথাও 
নাই। স্থির বিদ্যুৎ এবং উদীচ্যপ্রভা, এ জাজল্যমান দেহকান্তির নিকট মলিন 
হইয়া যায়_যাবতীয় দেবগণের যাবতীয় তেজঃ একত্র সংহত হইলেও ওরূপ 
প্রথর তেজোরাশি সমুভ্ভূত হয় না। অন্য কথা কি। দেবীর ললাট ফলকে 
আদিতাদেব হ্বয়ং বিরাজমান থাকিয়াও নিশ্রভবৎ প্রতীয়মান হইতেছিলেন। 
যদি জর্জ ওই তেজোরাশি প্রভাবে দর্শনশক্তিবিহীন ন1 হইয়া সেই সময়ে দেবীর 
প্রতি দৃষ্টি করিতে পারিত, তবে বিশ্ববূপিণী মহাদেবীর সাক্ষাৎক লাভ করিয়া 
একেবারেই অনঘ ও মুক্ত হইতে পারিত। তখন সে দেখিত যে যাহাকে সামান্যা 
মানবী মনে করিয়া অত্যাচার করে দেবতাগণ মিলিত হইয়া তাহারই উপামনা 
করিতেছে-__বরুণদেব চরণযুগল ধৌত করিতেছেন, পবন চামর বাজন করিতেছেন 
বিষ স্বয়ং চন্দ্রাতপ প্রসারিত করিতেছেন। এবং মহাদেব আপনি তস্ত্রধারক 
হইয়া লোৌকপিতামহ ব্রন্মীর দ্বারা মহাঁদেবীর পূজ। বিধান করাইতেছেন। 

কিন্তু নিমেধমধ্যেই দেবীমায়া তিরোহিত হইল, জর্জ চক্ষুরুন্ীলন করিয়া 
আর কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না। তখন দেখেন সম্মুখে কতকগুলি অবগ্রাহ- 
মলিনা লতিকা এবং একটি শুষ্ক নির্বরিণী মাত্র রহিয়াছে--পৃথিবীও স্বীয় তপন- 
তাপিত পৃষ্ঠ শীতল করিবার জন্য পৃবদিকে সঞ্চালিত করিয়াছেন-_বাত্রি উপস্থিত 
হইয়াছে । 

সেণ্ট জর্জের মনোমধ্যে প্রগাঢ় চিন্তা আসিয়৷ প্রবিষ্ট হইল । সে ভাবিতে 
লাগিল আমি বুদ্ধিবিগ্াপ্রভাবে পৃথিবীর কি জল, কি স্থল সবত্রই প্রাধান্তলাভ 
করিয়াছি, আমার বিদ্যাকৌশলে নির্জীব জড়পদীর্ঘসকল সজীব ভূত্যভাব প্রাপ্ত 


উনবিংশ পুরাণ ২৫১ 


হইয়া কার্য সম্পাদন করিতেছে, আ্বামার সংকল্পসকল বার্তা ও রাজনীতি শাস্ত্রে 
ছুববগম্য স্জটিল কুহকজাঁলে সমাবুত ও গোঁপিত হইয়! নিষ্পাদিত হয় ; অধিভারতী 
এক সামান্য মুর্খ স্ত্রীলৌকমাত্র, কাগ্াকাও জ্ঞান নাই বলিলেই হয়, কেবল 
রামায়ণ মহাভারতের উপন্াস-শ্রবণ তাহার জ্ঞানের উপাদান শাস্ত্রের বচনমাত্র 
তত্বনির্ণয়ের প্রমাণ, অন্তঃপুরমান্র অভিজ্ঞত! অর্জনের ক্ষেত্র এবং কেবল পরিবারস্থ 
কয়েক ব্ক্তির আচার ব্যবহার দর্শনই মানবপ্রক্কতিবোধের উপায়, সেই মেয়ে- 
মান্য আজি আমার তথাবিধ গু অভিসন্ধি সকলের অস্তর্ভেদে সমর্থ হইল, জগতে 
ইহার অপেক্ষ। বিন্ময়কর ব্যাপার আর কি আছে? মৃছুল শিরীষ কেশর ছারা 
কি স্থুকঠিন হীরকমণি বিদারিত হইল? অথবা জল যে এতে। কোমল কোমলতার 
প্রধান আধার, তাহাও তো কতশত পর্বতশরীর বিদীর্ণ করিয়া থাকে । কিন্ত 
জলের অন্তর্গত গুকত্বই এ 0দকতার কারণ, ইহার এ অন্তর্ভেদকতা৷ শক্তি কোথ৷ 
হইতে আসিল? কোন চিন্তশীল দীতিবিদের শিক্ষাপ্রদানের ফলে কি ভারতী 
নীতিভেদে এরূপ নৈপুণ্যলাভ করিল? তাহাই বা কিরূপে সন্ভবে? ব্ণ্মালার 
উপদেশ এবং বিষয়কর্ষের বন্ুদশিতা-পরিহীনা রম্ণীকে হঠাৎ এরূপ নীতিনৈপুণ্য 
প্রদান করা কি মানবীয় ক্ষমতায় সাধা? তবে কি যে শক্তি উপধর্ষের ঘোরতর 
অন্ধকারে সমাবৃত মহম্মদ ও থৃষ্টদেবের মানমে প্রকৃত ধর্মতত্বের শিখ গ্র্ঘলিত 
করিয়াছিল তাহাই আজি ভারতীকে শিক্ষাপ্রদীন করিল? যে অদ্ধিতীয় শক্তি 
আমাকে দুর্ভেগ্চ করিয়াছেন, তাহা কি ইহাকে ভেদকতা প্রদান করিতে পারেন 
না? আমিই এমন কি বিশেষ গুণাম্পদ ছিলাম? এখনও আমার সেই নিষাদ- 
জীবনের চিহুসকল বর্তমান রহিয়।ছে, সেই পশুচারণ-ঘটিত পায়ের আচড়সকল 
আজিও অপনীত হয় নাই, ভূগর্ত-বাস সকল আমার অচিরসভ্যতার পরিচয় 
প্রদান করিতেছে, সেই হীনদশাপন্ন অস্ভ্যতম আমাকেও যে শক্তি জগতে এশ্ব 
ও প্রাধান্য প্রদানে অনুগৃহীত করিয়াছে, তাহ! এমন ধর্মপরা ়ণা পূর্বশ্রেষ্ঠাকে যে 
কিছু বোধশক্তি দান করিবেন, তাহাতে অসন্ভব্তা কি? আবার তাহার অনুগ্রহ 
প্রসাদ তে! চঞ্চল, আঙ্গি ভারতীর প্রতি তাহা কি স্থপ্রসন্ন অনুগ্রহ দৃষ্টি ফিরাইল ? 

এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে জর্জ হঠাৎ কম্পিত-কলেবর হইল, তাহার 
সর্বশরীরে রোমাঞ্চ প্রকাশিত হইল এবং সমস্ত বাহাকৃতি অন্তরে দিত গুরুতর 
ভয়ের স্থচনা করিতে লাগিল । 

চিন্তাশীল সে দিবসের কথ সমাপন করিলেন । 


পাঁরাশস্ট-২ 
রবীন্দ্রনাথের রচনার সমালোচনাম্ম ভূদেব 


প্রভাত সঙ্গীত- শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এই কাব্যের প্রণেতা ৷ রবীন্দ্রবাবু যে 
একজন প্রত “আর্ধ কবি তথ্ধিষয়ে সংশয় নাই। *আর্ধ কবি” বলিলাম এইজন্য 
যে তাহার হৃদয় প্ররুতিশোভার প্রতি অবিকল সেই ভাব ধারণ করে যাহা প্রাচীন 
আর্ধ কবিদ্ধিগেরই করিত । আর্য কবির ভাব, “আমি প্ররুতির” । ইউরোপীয় 
কবির ভাব, আজি কালি যদিও একটু পরিবতিত হইতেছে, কিন্ত আদৌ 
প্রকৃতি আমার | আর্ধ এবং ইউরোপীয় কবির এই মৌলিক প্রভেদের একটি 
সুন্দর প্রমাণ এই পুস্তক হইতেই প্রাপ্ত হওয়! যায় । ফরাসী কবি ভিকটর 
হিউগো। হইতে ববীন্দ্রবাবুর অন্থুবাদিত “কবি শীর্ষক কবিতাটি পাঠ করিয়া 
দেখ । 


কবি 

ওই যেতেছেন কবি কাননের পথ দিয়া, 
কত বা অবাক, কু ভকতি বিহ্বল হিয়া, 

নিজের প্রাণের মাঝে 

একটি যে বীণা বাজে, 
সে বীণ শুনিতেছেন হাদয় মাঝারে গিয়| ! 
বনে যতগুলি ফুল আলে করি ছিল শাখা 
কারো কচি তন্থথাণি নীল বসনেতে ঢাক, 

কারো বা সোনার মুখ, 

কেহ রাঙ্গা টুকটুক। 
কারো বা শতেক রঙ যেন ময়ূরের পাখা 
কবিরে আসিতে দেখি হয়ষেতে হেলি ছুলি 
হাঁবভাব করে কত রূপলী সে মেয়েগুলি, 
বলাবলি করে আর ফিরিয়া ফিরিয়া চায় 
*প্রণয়ী মোদের ওই দেখ লে! চলিয়! ঘায় ।” 


রবীন্দ্রনাথের রচনায় সমালোচনায় ভৃদেব ২৫৩, 


সে অরণ্যে বনম্পতি মহান বিশাল কায়া 

হেথায় জাগিছে আলে হোথায় ঘুমায় ছায়!। 
কোথাও ঝ৷ বুদ্ধ বট-_ 
মাথায় নিবিড় জট, 

ভ্রিবলী অঙ্কিত দেহ প্রকাণ্ড তমাল শাল; 
কোথা বা খষির মত-_ 
অশথের গাছ যত 

দড়ায়ে রয়েছে, মৌন ছড়ায়ে আধার ডাল। 

মহষি গু&রে হেরি অমনি তকতি ভরে 

সসম্ত্রমে শিষ্াগণ যেমন প্রণাম করে, 

তেমনি কবিরে দেখি গাছের! দড়াল স্থয়ে 

লতা শ্মশ্রময় মাথা ঝুলিয়া পড়িল ভূঁয়ে। 

একদৃছ্ে চেয়ে দেখি প্রশান্ত সে মুখচ্ছৰি 

চুপি চুপি কহে তারা ওই সেই ! ওই কৰি। 

অতএব ইউরোপীয় কৰি বলিয়াছেন যে “কবি' ফুলবধূর বল্পভ, বনম্পতিদিগেব 
গুরু | 
কিন্তু আমাদের কৰি কি বলেন ?-- 

ওই দেখ ফুটে ওঠে ফুল। 

আমি কে গে। জননি গে। আমারে হেরিয়ে কেন 
এরা এত হাসিয়। আকুল । 

ছোট ছোট ফুলগুলি ওদের হেরিয়ে হাসি 
প্রাণমন পুরিল উল্লাসে । 

প্রভাতের শিশুগুলি কেমনে চিনিল মোবে ? 
মোরে কেন এত ভালোবাসে ? 

মরি মরি কচি হাঁসি স্নেহের বাছনি তোরা 
মোরে যদি এত লাগে ভাল, 

প্রতিদিন ভোর হলে আসিব তোদের কাছে 
ন] ফুটিতে প্রভাতের আলে। 

বাযু ভরে চলি চলি করিবি রে গলাগলি 
হেরিব তোদের হাসিমুখ 


২৫৪ ভূদেব মুখোপাধ্যায় ও বাংলা সাহিত্য 


তোদের শোনাব গান, তোদের দেখাব প্রাণ 
উদাটিয়৷ পরাণের স্থুখ | 
আমাদের কৰি ফুলকুমারীর হালি দেখিলেন, প্রেম বুঝিলেন, অমনি আত্ম- 
সমর্পণ করিলেন । 
আর্ধকবিতে এবং ইউরোপীয় কবিতে এই যে মৌলিক প্রভেদ, তাহা অনেক 
স্থলে আরও এক প্রকারে প্রকাশিত হইয়া! থাকে । আর্কধি যেমন জগতের 
একটি রমণীয় বস্ত দেখেন, অমনি তাহার মন সমুদীয় জগৎশোভার প্রতি প্রভাবিত 
হয় এবং তাহাতে বিলীন হইয়া যায়। ইউরোপীয় কবিদিগের প্রায়ই এ ভাব হয় 
না। তাঁহারা আপনাদিগের "অহং, কিন্দুতেই বিশ্বব্র্ষাণ্ডের কেন্দ্রীভূত রূপ দেখিতে 
পারেন এবং ইহাতে যাহা কিছু রমণীয় তাহা সেই কেন্দ্রীভিমুখে আকর্ষণ করেন। 
রবীন্দ্রবাবু ভিকটর হিউগে হইতে অনুবাদ করিলেন__ 
রজনী দেখিশ্থ অতি পবিত্র বিমল 
ও মুখ দেখিতে অতি স্থন্দর উজ্জল, 
সোনার তারকা সবে ডেকে ধীরে ধীরে, 
কহিন্থ *পরগশোভা ঢাল এর শিরে 1, 
বলিন্ু আখিরে তব “ওগো! আথি-তারা 
চাল গো৷ আমার পরে প্রণয়ের ধারা ।” 
রবীন্দ্রবাবু নিজে লিখিলেন-_ 
আমার নাহি সখ ছুখ 
পরের পানে চাই 
যাহার পানে চেয়ে দেখি 
তাহাই হয়ে যাই। 
আবার লিখিলেন-_ 
সবার সাথে আছি আমি 
আমার সাথে নাই 
জগৎন্রোতে দিবানিশি 
ভাসিয়। চলে যাই । 
ইউরোপীয় ও আর্ধে এই মজ্জাগত, এই অস্থিগত প্রতেদ। ইউরোপীয় নাহংকে 
অহং করিতে চায়, আর্য অহংকে নাহং এমন করেন। একজনের ধর্ম আত্মসাৎ 
করা অপরের ধর্ম আত্ম-বিস্র্জন করা। ফলে দুই এক। কারণ এক হওয়া 
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ছুয়েরই উদ্দেশ্ট | কিন্তু পথ পরম্পত্র বিপরীত । পথের মধ্যে ছুয়ের সাক্ষাৎকার 
হইবার কোন সম্ভাবনা নাই-__যদি কোথাও হইতেছে দেখা যায়, তবে দুইয়ের এক 
জন অবশ্যই পথ ভূপিয়াছে বপিতে হইবে, অনেক নব্য বাঙ্গাল! কবিদিগের ন্যায় 
রবীন্দ্রবাবু তীহার গ্রকৃত পথ তুলেন নাই । 
রবীন্দ্রবাবুর কবিতাগুলির সম্বন্ধে আরও অনেক কথা বলিবার ইচ্ছা ছিল। 
কিন্ত স্থানাভুীববশতঃ পাঁরিলাম না। তবে একথাঁটি বলিব যে অভিমানিনী 
নির্বরিণীর ভাঁবটি প্রধানতম আর্ধকবির ভাব নহে । রবীন্দ্রবাবু যে বলিয়াছেন-__ 
অবোধ ওরে কেন মিছে 
করিস আমি আমি 
উঞ্জানে যেতে কেন চাবি 
সাগর পথগামী । 
ইহাই প্ররুত আর্ধকবির ভাব। 
আর একটি কথ! বপিব_কিন্তু এ কথাটি কিছু ভয়ে ভয়ে বলিব। রবীন্দ্রবাবু 
লিখিয়াছেন-.. 
হজনের আরম্ত-সময়ে 
আছিল অনাদি অন্ধকব__ 
জনের ধ্বংস-যুগান্তরে 
রহিল অল্ীম হুতাশন। 
অনন্ত আকাশগ্রাসী অনপ সমুদ্রমাঝে 
মহাদেব মুদি ভ্রিলোচন 
করিতে পাগিল। মহাধ্যান। 
আমর! বলি শাস্ত্র এবং যুক্তি উভয়েরই মতে-- 
্থঞ্নের আরম্ভ সময়ে 
আছিল অমীম অন্ধকার 
হথজনের ধ্বংসী কালানল 
পুনরায় গিলিল আপনা 
অনন্ত অননগ্রাপী আধার সমুদ্র মাঝে 
মহাদেব মুদিয়া নয়ান 
করিতে লাগিল! মহাধ্যান 
জাগতিক হৃতরাং অতি-জাগতিক, যাবতীয় কার্ষেরই পথ্থ বৃত্তাকীর, অতএব যাহার 


২৫৬ ভূদ্দেব মুখোপাধ্যায় ও বাংল! সাহিত্য 


অন্ধকারে আরম্ভ, অন্ধকারেই তাহার শেষ। বহ্ছির “তাপরশ্মিগুলি তাহার 
আলোকরশ্টি হইতে পৃথকৃভূত এবং অধিকতর বলীয়ান। স্থতরাং যখন 'সর্বং 
জুহোমি বন্ধাদি শিবাবমানংঃ তখন আলোকরশ্মিগুলিকেও অতি প্রকট তাপ- 
রশ্মিতে হোম করিয়া ফেলিব। আরও একটি কথা ন] বলিয়া ক্ষান্ত হইতে পারিলাম 
না। এতদিনের পর বৈদান্তিক মায়াপথের প্ররুত অর্থ এক রবীন্দ্রবাবুর কবিতাতে 
দেখিতে পাইয়া যার পর নাই স্থুখী হইলাম। তিনি “মহান্বপ্ন” শীর্ষক কবিতায় 
লিখিয়াছেন-_ 

কত কি আসিবে, দেব, সেই মহাম্বপ্র ভাঙ্গা দিন 

সত্যের সমুদ্র মাঝে আধসত্য হয়ে যাবে লীন? 
যাহাকে এই “আধসত্য” বল! হইল ইহারই বৈদান্তিক নাম 'মায়া' । এই মায়! লইয়া 
কতই তর্ক বিতর্ক, কতই গোলমাল, কত রূপকরচনার ছড়াছড়ি হইয়। গিয়া এক্ষণে 
ইউরোপীয় দার্শনিক বার্কলি হইতে উহার টিগ্নননী বাহির হইতেছে । কিন্তু একজন 
প্রকৃত কবি একটি মাত্র কথায় সমুদ্বায় তর্কের মীমাংসা করিয়! প্ররুত বিষয়টি 
বুঝাইয়া দিলেন-_-আর ইংরাঞ্জিনবিসের কাছে বার্কপির গ্রন্থ হইতে মায়াবাদ 
শিখিবার প্রয়োজন রহিল না। মায়ার অর্থ আধসত্য বা! খওজ্ঞান। 


১শ খণ্ড ২র আধাঢ় ১৫ই জুন পৃঃ ১৪৮ 
১০ সংখ্য। ১২৭৯৭ সাল ১৮৮৩ খ্রী :॥ 

বিবিধ প্রসঙ্গ 

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত । 


যিনি প্রকৃত কবি তিনি পদ্ভই লিখুন, আর গগ্ই লিখুন, তাহার রচন! কবিত্বের 
উৎকষ্ট অলঙ্কার দ্বারা অবস্ঠই ভূষিত হয়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর একজন প্রত্ভা- 
সম্পন্ন প্রকৃত কবি। তাহার লিখিত এই গগ্যময়্ “বিবিধ প্রসঙ্গে যথেষ্ট কবিত্ 
আছে। এমন একটি প্রসঙ্গ নাই যাহাতে গ্রন্থকারের রুচির একাস্তিক পবিভ্রতা, 
মানসচক্ষের সুম্রদর্শন এবং হৃদয়ের আধ্যাত্মিক মহোন্নতির লক্ষণ সকল পৃষ্ঠে পৃষ্টে 
লক্ষিত না হয়। আমরা বাঙ্গালা ভাষায় আজিকালি অনেকানেক প্রবন্ধ-পুস্তক 
প্রণীত হইতেছে দেখিতেছি। কিন্তু সেগুলি প্রায়ই ইংরাজি রিবিউ বা মাগাঙীনের 
আবর্শান্যায়ী। সেগুলিতে লেখার খুব চোট-_খুব আড়-খুব তক্গী দেখা যায়। 
কিন্ত মেগুলিতে লোকের* মনের ভাব নিতান্ত অন্ফুট থাকে এবং পড়িবার সময় 
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যেন বাঙ্গালা অক্ষয়ে লেখা ঝঙ্গালা শব্দে গ্রথিত ক্কি একটা ইংরাজী জিনিস 
পড়িতেছি এরূপ বোধ হয়। আর বিজাতীয় নামের ছড়াছড়ি এতই থাকে যে 
তাহা দেখিয়া একান্ত বিশ্মিত হইতে হয় । 

এই “বিবিধ প্রসঙ্গ সেবপ জিনিস নহে। এইটি সত্যসত্যই একটি বঙ্গীয় 
অতি নির্মল অবিকৃত হৃদয়ের মনের ভাব বান্ত করে । এই পুস্তকখানি পাঠকেব 
মনের মহিত তাহাব প্রকৃত মাতৃভাষায় কথ। কয় । অতি সহজ সরল মাতৃভাষা 
বটে, কিস্তু ভাব সেই শ্রেষ্ঠ, আধ অত্যুন্নত অত্যুদাব প্র/চীন টতৃক ভাব। ছুই 
একটি উদাহরণ দেওয়া যাইতেছে-_. 

১ কিছুতেই ম।নুষের অধিকাব নাই এই তথ্যটি বুঝাইবার নিমিত্ত ববীন্দ্রবাবু 
লিখিয়াছেন-- 

আমরা নিতান্ত দরিদ্র, একটি ধনীর প্রাসাদে বাস কবিতেছি। তিনি 
আমাদিগকে তাহার কতকগুলি গৃহসঙ্জ। ব্যবহার করিতে দিয়াছেন মাত্র । একটি মন 
দিয়ছেন, একটি শরীর ধিয়াছেন, আরে কতকগুলি ব্যবহার্য পদার্থ দিয়াছেন । 
তাহার একটিও আমরা ভাঙিতে পারি না, স্থানান্তর করিতে পারি না। যদি 
তাহা করিতে স্ট্ো করি_-তংক্ষণাৎ তাহার শাস্তি ভোগ করিতে হয়। যদি 
কখনো ভ্রমক্রমে আমরা মনে করি আমার শরীর আমার ও সেই মনে করিয়া 
তাহাব প্রতি যথেচ্ছাচার করি, তৎক্ষণাৎ রোগ আপিয়! তাহার শাস্তি দেয়। 

২ সকলেই মানুষের অধিকার আছে--এ তথ্যটিও বুঝাইয়াছেন, যথা__- 
তুমিও তাহার সব পাওনি, আমিও তাহার সব পাইনি, কাবণ মাগুষের পক্ষে তাহা 
অসম্ভব। তুমিও তাহার কিছু পাইলে, আমিও তাহার কিছু পাইলাম, অতএব 
তোমারও সে আমারও সে। এইজন্ই জনক কহিয়াছিলেন কোন পদার্থেই 
আমার অধিকার নাই, অথবা সমুদয় পদার্থেরই অধিকারী আমি। ফলত 
ইহলোকে সকল বস্ততেই সকলের সমান অধিকার বহিয়াছে। 

৩ প্রেমিক প্রেমাম্পদের দৌষ কিভাবে দেখে-- 
তৃমি বলিবে প্রেম যদি অন্ধ ন1 হইবে তবে কেন সে দোষ দেখিতে পায় না? দোষ 
দেখিতে পায় না যে তাহ! নহে। দেোষকে দোষ বলিয়া মনে করে না। তাহার 
কারণ মে এত অধিক দেখে যে দৌষের চারিদিক দেখিতে পায়, দৌষের ইতিহাস 
পড়িতে পারে । একটা দৌষবিশেষকে মম্ুস্গ্রকৃতি হইতে পৃথক করিয়া লইয়া 
দেখিলে তাহাকে ততটা কালো! দেখায় না । (আমরা যাহাকে ভালবাসি না তাহার 
দৌধটুকুই দেখি, আর কিছু দেখি না। দেখি ন! যে মনুস্তপ্রকৃতিতে সে দৌষ সম্ভব 


ভূ-১৭ 


২৫৮ ডূদেব মুখোপাধ্যায় ও বাংল! সাহিত্য 


অবস্থাবিশেষে সে দৌষ অবশ্রম্তাবী ও সে দোস্ সত্বেও তাহার অন্তান্য এমন গুণ 
আছে যাহাতে তাহাকে ভালবাস! যায়। অতএব দেখা যাইতেছে বিরাগে 
আমরা যতটুকু দেখিতে পাই অনুরাগে তাহার অপেক্ষা অনেক অধিক দেখি ।) 
অঙ্রাগে আমরা দৌষ দেখি আবার সেই সঙ্গে তাহ! মার্জন৷ করিবার কারণ 
দেখিতে পাই। 

৪ প্রভাত এবং সায়াহ্ছের ভেদ ব্যক্ত হইতেছে__ 
প্রাতঃকালেব আলোকে "আমি" মিশাইয়। যাই ও সন্ধ্যাকালের অন্ধকারে জগৎ 
মিশাইয়া যায়। প্রাত:কাল চারিদিক উদঘাটন করিতে করিতে আমাদের নিকট 
হইতে অতিদুরে চলিয়া যায় ও সন্ধ্যাকাল চারিদিক রুদ্ধ করিতে করিতে আমাদের 
অতি কাছে আগিয়া দীড়ায়। এককথায়, প্রভাতে আমি জগত্রচনার কর্মকারক 
ও জন্ধ্যাকালে আমি জগত্রচনার কতৃ কারক । প্রভাতে 'আমি' নামক 
সর্বনাম শবটি প্রথম পুরুষ, সন্ধ্যাকালে সে উত্তম পুরুষ । 

৫ বন্ধুত্ব এবং প্রেমের ভেদ-_ 
মন্দির হইতে যখন দেবতা চলিয়! যায়, তখন সে আর বাসস্থানের কাজে লাগিতে 
পারে না, কিন্তু বাঁসস্থানে দেবতা প্রতিষ্ঠা করা যায় । 

৬ বিনয় সম্বন্ধে-- 

যাহার বিনয়বাক্য বলিবার প্রয়োজন পড়ে না--সেই বিনয়ী । তবে কিনা 
বিদেশী ভাষা! শিখিতে হইলে ব্যাকরণ পড়িতে হয়, অভিধান মুখস্থ করিতে হয়, 
বিনয় যাহাদের পক্ষে বিদেশী, তাহাদিগকে বিনয়ের অভিধান মুখস্থ করিতে হয়। 
কিন্তু এই প্রকার মুখস্থ বিনয় সংসারের একজামিন পাশ করিতেই কাজে লাগে, 
পরীক্ষাশালার বাহিরে কোন কাজে লাগে না। 

( খাঁটি বিনয় ) 

গ্রন্থের স্থানে স্থানে বেশ এক একটি মন্করামির কথাও আছে । সেইরূপ একটি 
ক্ষুদ্র প্রবন্ধ সমস্ত উদ্ধৃত করা গেল : 

ইংরাজ শাসন বিদ্বেষী একদল লোক ক্রোধভরে বলেন দেখ দেখি ইংরাজের 
কি অন্যায় । প্রাচীন তারতবর্ষের বিষ্যা বুদ্ধি লইয়। তাহার সভ্যতা, ভারতবর্ষের 
বিষয় পাইয়া সে ধনী, অথচ সেই ভারতবধের প্রতি তাহীর কি অঞ্থায় ব্যবহার ! 
আমার বক্তব্য এই যে তাহারা তো ঠিক উত্তরাঁধি কারীর মতো! কাজ করিতেছে। 
ভারতবধের মুখাগ্ত্রি করিতেছে, ভারতবর্ষের শ্রাদ্ধ করিতেছে, আরও কি চাও | 
ভূত ভারতবধ যখন মাঝে মাঝে স্থানে স্থানে উপত্রব করিতেছিল, তখন বড়ো 


রবীন্দ্রনাথের রচনার সমালোচনায় ভূদেব ২৫৯ 


বড়ো! কামান গোলায় পিগুদান কর্লিয়া তাহাকে একেবারে শান্ত করিয়াছে । তাহা 
ছাঁড়া শাস্ধে বলে নিজের সন্তানদের প্রতিপালন করিয়] লোকে পিতৃখণ হইতে মুক্ত 
হয়। চিত্রগ্তপ্তের ছোট আদালত হইতে এ খণের জন্য ইংরাঁজের নামে বোধ করি 
কোনকালে ওয়ারেন্ট বাহির হইবে না। যে দেশে যেখানে চরিবার প্রশস্ত মাঠ 
পাইয়াছে 7%09 ০০ (0০7) 701] এর স্ত্রীলিঙ্গ ) সেইখানেই নিজের সম্তান- 
গুলিকে চরাইয়া ও পরের সন্তানগুলিকে গু তাইয়া বেড়াইতেছে। অতএব 
উত্তরাধিবারীর ও পূর্বপুরুষের কর্তবাসাধনে তাহাদের কোনো প্রকার শৈথিল্য 
লক্ষিত হইতেছে না। তবে তোমার নালিশ কি লইয়া? 


১৫শ খও ১৯শে আশ্বিন ১২৯৩ পঃ ৪০৯ 
২৬শ সংখ্যা ৫ই অক্টোবর ১৮৮৩ 
প্ররতর প্রাতশোধ ( নাট্যকাব্য ) 
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 


সংসার পরিত্যাগ করিয়া নির্জনে অবস্থিতিপূর্বক মানব স্থথী হইতে পারে না. 
প্রকৃতি দমনের পিচ্ছিল পথে মানুষ চিরকাল স্থিরপদে থাকিতে শক্ত হয় না; 
পদে পদে তাহার পদশ্থলন হুইবার সম্ভবনা থাঁকে। * সে পথে যতক্ষণ থাকে, 
ততক্ষণই তাহার কষ্ট। প্রকৃতির সঙ্গে লডাই, লড়াইয়ের অবস্থ।ই কষ্ট। 
লড়াই না থামিলে সে কষ্টের অর অবসান নাই। কিন্তু এ লড়াই আর থামে 
না, ইন্দ্রিয়বিহীন না হইলে এ লড়াই থামিবার সম্ভাবনা নাই। স্থেহ মমতা দয়া 
ধর্ম না ছাঁড়িতে পারিলে_ ইন্দ্রিয়কে পরাঁজয় না করিতে পাঁরিলে প্রকৃতিকে জয় 
কর! যায় না। জয়ী হইতে না পারিলে আবার উহাদের আয়ত্ত হইয়া! পড়িতে 
হয়। বিচ্ছিন্ন হইবার বু চেষ্টা কবিলেও খানিক দুর যাইয়া! আবার উহাদের 
আকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়! পড়িতে হয়- আবার জালে আসিয়। জড়াইয়। পড়িতে 
হয়। যেমন কুমীরের সহিত বাদ করিয়! জলে থাকা যায় না, তেমনি প্রকৃতির 
সহিত বাদ করিয়া পৃথিবীতে থাকা অসম্ভব। এই ভাব এই চিত্র অতিরঞ্চনের 
আশ্রয় ব্যতিরেকে এই কাব্যে অঙ্কিত কর] হইয়াছে। একজন মম্ন্যামী এই 
কাবোর নায়ক। প্রথমতঃ-_বৈরাগ্যাবলদ্ঘনের কৃতকাধতা৷ অনুভব করিয়া সে 
দস্তী হয় কিন্তু পরে সংসারের মোহমন্ত্রে পুনরায় আকৃষ্ট হইয়া পড়ে। শাদা 
কথায় এই শাদা ভাব ব্যক্ত করা হুইয়াছে। বাবু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর একজন লব্ব- 


২৬০ ভূদ্দেব মুখোপাধ্যায় ও বাংল! সাহিত্য 


গ্রতিষ্ঠ স্থকবি, তাহার কবিতা লিখিবার প্রণালীতে একটু পৃথক ধরণ-__একটু 
নবীনত্ব আছে বলিয়াই তাহা প্রতিষ্ঠা। যে ভাবই ব্যক্ত করুন, তাহার 
কবিতাগুলি মিঠা লাগে। অলঙ্কত করিবার চেষ্টা না থাকিলেও ভাবের উদ্দীপন! 
ও ভাষার প্রসাঁদগুণে তাঁহার কবিতার সৌন্দর্যাধান হয়। এই গ্রন্থ দেখিয়াই 
তাহার কবিতা সম্বন্ধ এপ ভাব অমর! ব্যক্ত করিতেছি না। তাহার প্রণীত 
অন্যান্য কাব্যগ্রন্থ দেখিয়।৪ তথীয় পদ্য বচন।র প্রতি এই ভাব মামদের হৃদয়ার) 
হইয়। আছে। ষ্ঠ 

১২শ সংখ্যা ২১শে আষাঢ় ১২৯১ শন 

৪5] জুলাই, ১০৮৪ 


